ভি, এম. লাইব্রেরী, 

৪২, কণওয়ালিশ স্ট্রীট, 

কলিকাভা-৬ হইতে 

শ্রীগোপালদান মদুষদার কর্তৃক প্রকাশিত । 


চতুর্থ সংস্করণ _ মহালয়া, ১৩৬৩ 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীগৌরচন্ত্র ভৃক্ত 

মুদ্রণ ইত্ডাট্রীজ প্রাইভেট লিষিটেড 
১৪, তারক প্রামাণিক রোড, 
কলিকাঁতা---৬ 


সহৃদয় বন্ধু 
লারাক্পণ গঙ্গোপাধ্যান্স 
করকমলেবু 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা 


্স্থের এই নৃতন সংস্করণে শাক্ত গীতের ভাষা) ছদদ ও অঙঙ্কার সম্পর্কে বিবৃত 
আলোচনা যোজিত হইল এবং গ্রয়োজনবোধে কোন-কোন অংশ ঈষৎ পরিবতিত 
হইল গ্রস্থখানির ক্রমবর্ধমান সমাদর আমাকে অভিঠ্ভ করিয়াছে। এজন্ত আমি 
পাঠকবর্গকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । এই সংস্করণের মুদ্রণ, কার্ধ মম্গর করিয়াছেন 
মুদ্রণ ইজ গ্রাইভেট লিমিটেড ) কথি-বৃনদকে অশেষ ধর্ঘবাদ1” 


্ীজান্ববীকুষার চকবতর 


সূচীপত্র 


অবতরণিকা। পৃষ্টা ১--৭৯ 


( এক ) গুচনা৷ £ শাক্তসঙ্গীতের বিভিন্ন নাম £ শাক্তপদাবলীর জনপ্রিয়তা। (ছুই) 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বের শাক্তপদ রচিত না হইবার কারণ; অষ্টাদশ শতকে 
শাক্তগীতির সমৃদ্ধি। ভিন) ) শক্তিপূজার ইতিহাস £ আর্ধ)সাহিত্যে মাতুভাষের 
প্রদার £ ভন্ত্শান্ত বৌ ও নম ও বাঙলাসাহিত্যে _মাতৃভাবের প্রভাব। (চার ) 
পরান্ঞপদাবলীর অস্ভাব) উৎস £ বেদ-বেদাস্তপুর পুরাপ-তত্শীত্্ শঙ্করাচা্যের রচনাবলী, 
গোখদ্ধন আচায্যের “আধ্যা সুশত।, প্রকীর্ণ কিভাবলী, বৌদ্ধ গান ও দোহ' বৈধব 
পদাবশী, মঙ্গলকাব্য ॥. ষ্ট শাক্তপদাবলীর বিশিষ্ট্ত| : পরম উদার ভাব, লর্বমতের 
সমন্বয়, অকৃত্রিমতা ও সরলভা, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ, বিশিষ্ট সুর ও উদ্দীপন- 
শ্রু। (চর্ঘঠি অন্তান্ঠ গভাবলীর তুলনায় শাক্তপদাবল" : চর্যাপদ, বাউল গান ও 
বৈষ্ণব পদাবলী । (সাত) শান্তপদাবলীর ব্ষিয়-ভাগ ! 


লীলা পর্বব ৮০__১০৯ 


(এর্ক) আগমনী ও বিজয়! : লীলার তাৎপর্য £ পারিবারিক আলেখ্য : লীলা- 
পর্বের চরিত্র £.মা ও মেয়ের মিলন দু : বিজযার বিদায় দত £ নবমী রজনী £ দশমীর 


প্রভাত ঃ প্রকৃতির পটভূষিকায় মাতৃ-চিত্র £ মেনকা, যশোদা ও শচীষাতা : শু 1. 
বিয়ার গানে শক্তিতত্ব। 


সান 


উদাস ১১০---১৫৬ 


শি ) অক্তিতত্বের গোড়ার কথ] £ বেদে-দর্শনে-পুরাণে শক্তিতে শক্তি- 
“তত্ব (দু) ষী মাতৃতবের ছরবগমযতা। (তিন) মহামায়া £ ইচ্ছাময়ী মা, 
লীলামযী মা। (চার ) গুণমনধী মা 3 করণাময়ী মাঃ কালভয়হািদী মা। (পাঁচ) 
৯১১১০/৬৬৭ রূপ ঃমৃত্তি কর্নার হেতু; দেবীর বিভ্রিন রখ: তয় খ্ানমৃতি। 
পাতগীততর শসা মূত্ি। (ছয়) ু্তিরহ্ত ব্যথা £ অত্র 'কালী' মৃদ্তির রহনত£ 
শাক্তপদকর্তাদের ব্যাধ্য। ; (লাত ) জগজ্জননীর রূপ-কল্পনায় বৌদ্ধ গ্রভাব। 


৪৬ 


উপাসন! তত্ব ১৫৭--২১৬ 


(এক) সাহিত্যে ভাদ্ত্রিক সাধকের চিত্র £ তত্ত্রোপাসনার মন্্ার্থ : তত্ত্র-সাধন! "" 
সপ্ত আচার, ভাবত্রয়। (দুই) সাধন-প্রণালী £ ভাব-ভক্তি ও শ্রদ্ধা দীক্ষা : মাতৃপূজ। £ 
দেহতত্বের কথাঃ নাড়ী, বায়ুঃ ষট্‌চক্র, সহত্রার পদ্ম £ দেহ-সাধনা-__তৃতশুদ্ধি, স্থান, 
প্রাণায়াম, অন্তর্যাগ, কুগুলিনী-যোগ | (ভিন) শাক্তপদাবলীতে শক্তি-সাধনার রূপ £ 
ভক্তের আকৃতি । (চার) মনোদীক্ষা : মনের প্ররুতি ও মনোদীক্ষার তাৎপর্য £ 
প্রবৃত্তি জয়ের উপায় £ লাধন-পদ্ধতি। 'মনোদীক্ষা পদাবলীর সৌনধ্য। (পচ) 
মাতৃপৃজ। £ ভাবের পূজ| £ ব্র্মময়ী মায়ের পূজা ১ পুজার ফলশ্রুতি--লাধন-শক্তি। 
কাব্যমূল্য ২১৭-_-২৭০ 

(এক )ধর্ম ও কাব্য ঃ কাব্য-বিচারের মাপকাঠি “জীবন' £ তান্ত্রিক সাধকের 
দৃ্টিতে/জীবন' £ তান্ত্রিক সাধকের স্বাভাবিক কবিত্বঃ শাক্তপদাবলীর ক্রুটি। (দুই) 

সঙ্গীত জীবনরসাশ্রয়ী কাব্য ঃ পারিবাগ্িক চিত্র, চিরকালের নিপীড়িত মানবের 

রঃ প্রার্থনা সঙ্গীতরূপে শাক্তগীতির মূল্য : ২্তুপদের মাধুর্য-ভাৰ-_মাতৃ-মহাভাব, 
সম্তান-ভাব ? শাক্ত সঙ্গীতের ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দ! (ভিন) শাক্তপদাবলীর নাটকীয় 
রূপ ত-কবিতার রূপ। ( চার) অধম, মধ্যম ও উত্তম কবিত! হিসাবে শাক্তপদের 
বিভ।গ । 
কবি-প্রসঙগ ২৭১--৩৪০ 

( এক) শাক্তগীতির ক্রমাববর্তন 5 অষ্টাদশ শতাদীর পুব্বস্তী ঘুগ £ঃ অষ্টাদশ 
শতার্দীঃ উনবিংশ শতাব্ষীর প্রথমে শাক্তপদের রপ ২ পাশ্চাপ্যঞভাবে শাক্তগীতির 
রূপান্তর (ছুই) মাতৃদাধক ও ভক্ত কবি ঃ ম্রস  কৃমলাকীস্ত, প্রেম 
মহেন্দনাথ, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি £ রাজ-বংশীয় কবি-_কৃঝ্চন্দ্র, অন্দকুমার। রামকৃষ্ণ 
মহাতাবঠাদ প্রভৃতি £ দেওয়ান বংশের কবি-ব্রজকিশোর, গবুনাথরায় প্রস্ভুতি £ 
মাতৃবন্দনার কাবওয়ালা-_হরুঠাকুর, রাম বনু, গ্যাপ্টদনী ফিরিঙ্গী £ টপ্লাগায়ক-_ 
' নিধুধাবু। শ্রীধর কথক, কালী মিজ্জ। £ পাচালিকার-__দাশরথি রায়, রসিক রায়, ঠাকুরদাস 
দত্ত £ যাত্রাওয়ালা__মদন মাস্টার, নীলকণ ব্রজমোহন রায় £ নাট)কার--মলোমোহন 
বঙ্গ, হরিশ্চন্ত্র মিত্র, হরিমোহন রায়, গিরিশ ঘোষ £ অন্যান্ত কবি ও সাহিত্যিক--: 
ঈশ্বর গুপ্ত, কাঙাল হরিনাথ, প্যারিমোহন কবিরত্ব, মধুন্দন দত্ত, নবীন সেন, রাজকৃ 
রায়। পরিব্রাজক কঙ্৫প্রসন্ন, ভ্রেলোক্যনাথ সাগ্তাল, ডি, এল, রায়, রজনীকান্ত সেপ, 
অথিনী ফ্বত্ত, পঞ্চানন তর্করত্ব ঃ ভূলুয়। বাবা, সতীশচন্দ্র, গিরীশ ভট্টাচার্য £ উপসংহার । 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন 


অবতরণিক। 


|| এক | 
সূচনা 
শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত বা শান্ত পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের এক অমৃজ্য সম্পদ । 
একাস্ত জীবননিষ্ঠ, অপূর্ব সুরময়, বিচিত্র কবিত্বপূর্ণ, মাতৃদেবীর অনন্ত মহিমাব্যঞ্জক এই 
গান যেমন ভক্তির উদ্বোধক, তেমনই প্রাণোন্মাদক।' শৃক্কিসাধনার সুউচ্চ আদর্শ লইয়া 
গানগুলি রচিত; শ্ঠামানঙ্গীত সমুন্নত মাতৃ-আরাধনার গীতি-আলেখ্য। | বাঙালীর 
নিকট এই গানগুপি বড় আদরের সামগ্রী, যেন তাহাদের হাদয়মস্থনোডূত অমৃত | 
বছদিন পর্য্যন্ত তত্র সাধনার চর্যায় ও পৌরাণিক বা লৌকিক মাতৃ-পুজার ধারায় এই 
অমৃত জাতীয় জীবনের অন্তধালে প্রচ্ছন্ন ছিল। অষ্টাদশ শতান্দীর শক্তিসাধক কবিবৃদ্দ 
অত্যাশ্চর্য সাধন-শক্তির বলে “হৃদিরদ্বাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়া এই অমৃত আহরণ 
করিয়াছেন। 
এই দিক হইতে নঙ্গীতগুলি ধেন বাঙালীর জীবনে এক নবতর আবিষ্কার । 
'শক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া বাঙলা সাহিত্যে অনেক কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল ; 
অনেক শিবায়ন, চণ্তীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল। তাহাদের মধ্যেও শক্তিতত্ব, মাতৃভক্তি ও 
শত্তি-আরাধনার কথা ছিল। বাঙালী সে কাব্য আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের রস 
পান করিয়া ধন্ত হইয়াছে । তথাপি অষ্টাদশ শতান্দীতে যখন এই নূতন শক্তিসঙ্গীতগুলি 
রচিত হইল, তখন যেন তাহারা আবার বিশ্বয়া বিষ্ট হইল, আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবির 
ভাষায় বলিয়া উঠিল,._  . 
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২ শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শান্ত সঙ্গীতের বিভিন্ন নাম 

যাহা আমাদের অন্তরের সামগ্রী, কত নামেই ন। আমরা ভাহাকে অভিহিত করিয়া 
থাকি। শক্তি সঙ্গীতগুলিরও বিভিন্ন নাম। কেহ ইহাকে বলেন 'মালদী", কেহ 
বলেন, 'প্রসাদী সঙ্গীত'। 'থ্যামা সঙ্গীত” ও "শাক্ত পদাবলী" নামগুলিও প্রচলিত । 

দেবী-বিষয়ক গানগুলির “শীক্ত পদাবলী নামটি অবশ্য আধুনিক | সম্ভবতঃ 
বৈষ্ণব পদাবলীর নামসাদৃশ্তে এইরূপ নামের নির্ববাচন । বিশেষ অর্থে “পদাবলী শব্দটি 
কবি জয়দেব সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে কর! হয়। কিন্ত প্রাচীন 
বাঙলা ভাবায় রচিত চথ্যাগীতিকার টাকায় “ফ্রবপদেন দৃঢ়ীকুর্বন্নাহ', “দ্বিতীয় পদেন 
তমেবার্থং প্রতিনির্দেশয়তি', 'তৃতীয়পদেন বস্মমাহাত্ম্যং কথয়তি, প্রভৃতি উক্তিতে "পদ" 
শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এ স্থলে 'পদ' শব্দটির অর্থ ছুই ছত্রের কবিতাংশ | 
কবি জয়দেব “মধুর কোমলকান্থ পদাবলী" বলিতে সম্ভবতঃ ছুই ছত্রযুক্ত কতিপক্ন পদের 
সমষ্টি একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা বুঝিয়াছিলেন ৷ কিন্তু পরবর্তী কালে 'পদ'" শব্দটিই একটি 
পূর্ণাগ সংহত সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইন্নাছে; 'পর্দাবলা* এইরূশ অনেকগুলি সঙ্গীতেগ 
সমষ্টি। 'শ।ক্ত পদাবলী” নামটিও এই অর্থেই প্রযুক্ত । 

পূর্ধ্বে দেবী-বিষয়ক গানের নাম ছিল “মালমী'। অষ্টাদশ শত্তান্দীতে রচিত 
ভূকৈলামের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের 'করণানিধানবিলাস* কাব্যে “ভবানী- 
বিষয়ক" গানকে 'মালসী? বলা হইয়াছে ।১ “মালসী” নামটি সুপ্রাচীন । চযা গীতিকায় 
( ৩৯, ৪০ নং চর্য্যা) “মালসী' রাগিণীর উল্লেখ আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রের মতেও “মালসী, 
রাগিণীবিশেষ, যালব বা ভৈরব রাগের স্ত্রী। অপরূপ তাহার রূপ। অপরাহ্ুকালে 
এ বাগিণীতে গান গাহিবার নিয়ম । সেখানে আরও বলা হইয়াছে__ 

শক্রোথানং সমারভ্য যাবদ্দ,গামহোৎসবম্‌ | 

ৃ গীয়তে তদ্বুধৈশিত্যং মালদী সা মনোহরা ॥২ 
ইন্দ্রোখান (শক্রধবজ উৎসব ) হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পধ্যন্ত যে রাগিণীতে 
সঙগীতজ্ঞ পপ্ডিতগণ গান গাহিয়া থাকেন, তাহা মনোহারিণী মালসী। 

কিন্তু সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, দেবী-বিষয়ক 'মাঁলসী' শান্ত্রান্থমোদিত 
নিয়মবদ্ধ বিশুদ্ধ রাগিণী নয়। এ “দশের জারি-সারি, ভাটিয়ালি গানের নত ইহা 
একপ্রকার লোকলঙ্গীত | যেহেতু মালসী ( মালবশ্রী ) ভৈরবরাগের প্রিয় এবং দুর্গী- 


১। ভবানী ভবের গান মাঁলসী মাধুর' ; ভবানী-বিষযক গানের নাম 'মাঁলসী' ; আর শিব-বিষয়ক 
গানের নাম 'মাযুর' | 
২। সঙ্লীত দামোদর, শবকলপজুমধূত 'রাগ" শখ ডরষ্টবয। 


অবতরপণিকা ৩ 


পূজা উপলক্ষে ইহা গীত হয়, এই জন্যই শক্তি-লঙ্গীতের নাম 'মালসী' হইয়াছে । রাগ- 
রাগিণীর বিচার বাদ দিয়া শেষোক্ত অর্থে শক্কিবিষয়ক সঙ্গীত-গুলির 'মালসী' নাম 
অসার্থক নয় । 

পরবর্তী কালে শান্ত সঙ্গীতকে 'প্রসাদী' গানও বলা হইয়াছে । সাধক কবি 
রামপ্রসাদ এই সঙ্গীতগুপিকে একটি বিশিষ্ট গ্রে ও ঢংয়ে গান করিতেন । প্রায় 
সকলেই তাহাকে এই সঙ্গীতের প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কি ভাবের দিক 
হইতে, কি সুরের দিক হইতে অন্তান্ত লেখক বা গয়কের শান্ত সঙ্গীতের উপর 
রামপ্রসাদের অমোব প্রভাব বিভৃত হইয়াছে । অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি সকলের নিকট ৫প্রসাদ' নামে পরিচিত | সঙ্গীতের মধ্যেও তিনি শিজে প্রসাদ 
বলে এই কথা", “প্রসাদেব এই বাণী” 'প্রনাদ ভাষিছে' এইবপ ভণিত! দিগাছেন। 
রামপ্রসাদ-প্রবপ্তিত বিশিই্ সুথে শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত গান কর] হয় জন্য, প্রসাদ নামের 
স্বৃতি-বিজডিত এই সঙ্গীত গুলির “প্রসাদ সঙ্গীত" নামটিও নুপ্রচলিভ। 

শান্তপদ্দাবলীর কতকগুলি গানকে 'আগমনী' বল] হয়। বাঙালীর ধারণা, 
হুর্গোৎ্সবের সময় বতপান্তে উম! পিত্রালয়ে আগমন করেন। এই আগমনকে উপলক্ষ 
করিয়া কবিগণ মা মেনকার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল অস্তরবেদনাকে গানের মধ্যে প্রকাশ 
কবিয়। থাকেন । আগমন-বিষয়ক গান বলিয়া! শাক্তসঙ্গীতের “আগমনী' নামটি প্রসিদ্ধ । 

অনেকে যে-কোন শাক্ত সঙ্গীত্তকেই “আগমনী” বলিয়া থাকেন। তাহার্দের অভিমত, 
দেবী ছুর্গাৰ এক নাম “আগমনী” ; অতএব শক্তিবিবয়ক গান মাত্রই আগমনী । কিন্ত 
এই অর্থে আগমনীর ব্যবহার সীমাবদ্ধ । শান্ত পদাবলীর এক এক অংশ যেমন “নবমী'। 
“বিজয়া” 'একাদশী*৯__তেমনই আর একটি অংশ "আগমনী" । “আগমনী” প্রকৃতপক্ষে 
উমাপপ 'আসার আশার গান । 'এই অর্থেই আগমনী গান রূঢ় 

শক্তিবিষয়ক গানগুলির আর একটি প্রচলিত নাম 'শ্যামাসঙ্গীত' | শ্তামা বলি 
বিশেষ ভাবে কালীকে বুঝায় । শাক্ত পদাবলীর অধিকাংশ পদ শ্যামা-বিষয়ক | কালীই 
এখানে প্রধান আলম্বন বিভাব। অবশ্য তারার নামটিও শ্যামার সহিত অভেদে ব্যবহৃত 


হয়। শাক্ত সঙ্গীতে অন্তান্ত মহাবিগ্ভা অপেক্ষা অসিতবরণ। কালী ও তারার প্রাধান্ত 
হেতু ইহার 'শ্যামাসঙ্গীত' নামটি সার্থক এবং বহুল প্রচলিত। 


এ 


১) উম! কৈলামে চলিয়া যাওযার পর, াহীর মিলন-ম্মৃতি লইক়া যে বিরহের গান, তাহা 'একাদশী'র 
অদ্ভুত; এরূপ গানও পাওয়া যার়। রস-পর্ধ্যায়ের দ্রিক হইতে 'একাদশী” ভূত বিরহের অন্তর্গত । 


৪ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


শাক্তপদ্দাবলীর জনপ্রিয়তা 

শান্ত পদাবলী রচিত হুইবামাত্র জাতীয় জীবনে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার 
হইয়াছিল। সে উদ্দীপনায় কৃষ্জনগর, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, ত্রিপুরা, ঢাকা সমগ্র 
বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। সাধক ভক্তের তো! কথাই নাই, নবাব, রাজা, জমিদার 
পর্যস্ত এই সঙ্গীতগুলির প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা 
রামপ্রসাদের গান গুনিয়! মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কমলাকাস্তের গানে নিষ্টুর দস্থ্যর হৃদয় 
বিগলিত হইয়াছিল। এমন কি তখনকার দিনের “হঠাৎ বাঝুর দলও এই সঙ্গীতের 
আকর্ষণ হইতে মুক্ত ছিলেন না । 

শীল্ত সঙ্গীত জন-জীবনে এমন এক মোহকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, 
তখনকার দিনের লোঁক-সঙ্গীতের পরিবেশকবর্গকেও জনসাধারণের রসপিপাসা মিটাইবার 
জন্য, সহশ্র সহম্স শ্রোতা-পরিবেষ্টিত গীতের আসরে শ্ঠামাসঙ্গীত গান করিতে হইত । 
আখড়াই এবং কৰি গাহনার আরম্ভ হইত 'মালসী', গান গাহিয়া । পক্ষীর দলের 
বাবুরাও শাক্ত সঙ্গীত গাহিতেন। তথাকথিত বাবুর দল দুর্গোৎমব উপলক্ষে “নবমী' 
গাহিয়া ঢলাঢলি করিতেন (দ্রষ্টব্য 'হুতোম প্্যাচার নকৃসা? )। 

টগ্পা-গায়ক, কবির দল, পক্ষীর দল যেমন শ্তামাসঙ্গীত গাহিতেন, পাচালি-গায়ক, 
যাত্রাওয়ালাদিগকেও তেমনই দেবীবিষয়ক গান গাহিতে হইত। পরবর্তী কালের 
গীতাঁভিনয়, যাত্রা ও নাটকগুলিতেও প্রচুর শ্যামালগীতের সমাবেশ দেখ! ষায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙলা! দেশে নব্য ইংরাজি শিক্ষা প্রবাদুত হইয়াছিল, 
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে “হয়ং বেঙ্গল' যখন দেশীয় সকল আচার ও সংস্কারকে কুসংস্কার 
বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, তখনও শান্ত সঙ্গীতের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কু 
হয় নাই। কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত নিজে শক্তি-বিষয়ক পারমাথিক সঙ্গীত রচনা 
'করিয়াছেন। বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তিনি এই লুগ্তপ্রায় 
গীতরদ্ধ উদ্ধীর করিয়া 'স্ংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাদত্বর সাহেব 
ছিলেন মাইকেল এম, এস. ডাট, বার-ধ্যাট-ল। তিনিও “ফি' লইবার পরিবর্তে 
“আগমনী গান শুনিয়া মক্কেলের মকদমা পরিচালন] করিয়াছেন, নিজে চতুদ্িশ 
পদাবলীতে 'নবমী” ও “বিজয়! দশমী লইয়া কবিতা! লিখিয়াহছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব 
ছিলেন “মা-পাগল' সাধক । গন্রর্বনিদ্দিত কে তিনি শ্তামাসঙ্গীত গান করিতেন, 
কখনও এই গান শুনিয়া! সমাধিস্থ হইয়। পড়িতেন। শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতগুলির 
সাহায্যে তিনি শক্তি-সাধনার গুঁঢ়তব্ব অতি সহজ ও সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া 
দিতেন। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া! যে লাধক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 


অবতরণিকা € 


অনেকেই শান্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপাধন্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
অধিকাংশ নাটক শ্ঠামাসঙ্গীতে পূর্ণ । স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'আমি মায়ের 
ঘোর রূপের উপাসক।, তাহার রচিত 7911 179 71036 (“মৃত্যুূপা মাতা ) 
একটি বিখ্যাত কবিতা তখনকার ক্রান্মম্ীজের অনেকে ব্রহ্মনঙ্গীতের মহিত মাতৃ- 
সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শালনের বিকদ্ধে এ দেশের জনগণ যেদিন দেশহিভব্রত উদ্যাপন 
করিযাছিলেন, সেদিনও মাতৃগীতি নূতন ভাৎপধমণ্ডিত হইযা৷ উঠিয়াছিল। দেশমাতৃকাকে 
জগজ্জননীর প্রতীক ধরিয়া প্রেমিক সন্তান 'বন্দেমাতরম্‌' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 
অগ্রি-চয়নেচ্ছু পমাল সন্তানের মুখপাত্র 'ধুগাস্তর' পত্রিকায় ক্ষীরোদ গাুলীর () নৰ 
মাতৃসঙ্জীত গ্রকাশিত হইয়াছিল £ 
ন| হইতে মা গো বোধন ভোমার 
ভেঙেছে রাক্ষন মঙ্গল ঘট, 
জাগে। রণচপ্ডি, জাগো! মা আমার 
আবার পুজিব চরণ তট। 
পরাধীন জাতির নারী-মমাজকে জাগ্রত করিবার জন্য চারণ কবি মুকুন্দদাস 
গাহিয়াছিলেন £ 
জাগো গো, জাগো গো জননি ৷ 
তুই না জাগিলে শ্াম। 
কেউ জাগিবে না মা, 
তুই না নাচালে মা গো, 
নাচিবে না ধমনি | 
«ই সকল গান গাহিয়া চারণ কবি পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসিগণকে শক্তির মন্ত্রে 
উজ্জীবিত করিয়া স্বদেশের ব্রতে দীক্ষিত করিতেন। অগ্নিধুগের জীবন্ত বাণীমুদ্তি নজরুল 
ইনলামও শাক্ত সঙ্গীতের অদ্ভুত গীতমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, ভক্তের মতই আবেগভরে 
শ্যামাসঙগীত রচনা করিয়াছেন । তাহার রচিত “বল্‌ রে জবা বল্‌ “কালো মেয়ের পায়ের 
তলায় দেখে যা আলোর নাচন" প্রভৃতি গান বিখ্যাত । দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে শান্ত 
সঙ্গীতের ভূমিক! তুচ্ছ নয় । 


॥ ভুই। 


অষ্টাদশ শতাবীর পুর্বে শাক্ত পদাবলী 
রচিত না হইবার কারণ 


অত্যন্নকালের মধ্যে শাক্ত পদাবলীর এইরূপ মোহকর প্রভাব ও ব্যাপ্তি মনে বিশ্ময় 
উদ্দেক করে। ভাবিলে আরও বিশ্মিত হইতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ণ্ে এ হেন গীত 
রচিত হয় নাই কেন? বাঙল] মাহিত্যের গোডাপত্রন হইয়াছে গ্রীষ্টীয দশম শতাব্দীতে । 
সুদীর্ঘ আট শক্ত বসরের মধ্যে এই ধরনের গান রচনা করা হয নাই। যাহা হইয়াছে, 
তাহা নখাগ্রে গণনা কর! সম্ভব । তাহাদের বপ ও প্রকৃতি রামপ্রসাদাদি রচিত সঙ্গীত 
হইতে ম্বতপ্ব। ইহার কারণ কি? 


বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও শান্ত ধর্মের প্রচার-বিমুখভা। 

বাঙাল! ভাষায় অজত বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রেরণা ও কারণ নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য 
নয়। সেনরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা কবি জয়দেব হইতে পদরচনার যে বিপুল 
প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল, মুসলমান সত্রাটদের আমলেও সে আবেগ 
অব্যাহত ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভবে সেই ভরাগঙ্গায় আবার 
নৃতন জোয়ার আসিল। জয়দেব-বিগ্ভাপতিশ্চত্তীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিয়া 
ভিনি ভাষায় বৈষ্ণব পদীবলী রচনার নবীন প্রেরণ! সঞ্চার করিয়াছিলেন , মহাপ্রভুর 
'রাঁধাভাৰ স্থবলিত' মোহন মুগি, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা অলোঁকক জীবন মানুষের মনে 
নুদূর অতীতের বৃদ্দাবনী স্বৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাউলাদেশ। নীলাচল, বৃন্দাবন__ 
এক কথায় সমগ্র ভারতবর্ষ সে প্রেমগ্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। পদাবলীও লেখা 
হইয়াছিল অসংখ্য । 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর পরে আমিয়াছেন “দিতীর চৈতন্য" শ্রীনিবাস আচার্ধা, 
রসকীর্তনের প্রবর্তক নরোত্ম দাস ঠাকুর । সেদিনও মুদর্-করতালের বস্কারে, 
উদ্মাদ-নৃত্যে, খেতরীর মহামহোঁৎসবের প্রভাবে বৈষ্ণব পদরচনার ধাবা প্রথল গতি.ত 
অগ্রসর হইয়াছিল। এইরূপে পর পর অলৌকিক ব্যক্তি-মহিমার স্পর্শে বৈষ্ণব কবিগণ 
যুগে যুগে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে প্রচারের ফলে বৈষ্ণব পদাবলী 
ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে । 


অবতরাণক। 


শান্ত লাধনায় যে এহেন বাক্তি-মহিমার ম্পশ পডে নাই, তাহা নয়, কিন্তু 
প্রচারের উগ্রতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। সেন রাজাদের সময় হইতে স্রদশ 
শতাবীর শেষ ভাগ পর্্যগ্ত প্রকাশ্তভাবে রাজকীয় সমর্থন লাভ না করিলেও এই সমযের 
মধ্যে কৃষ্ণানন্দ আগমখাগীশের মত পণ্ডিত ও দার্শনিক, ব্রহ্গানন্দ-পূর্ণানন্দ স্বামীর মত 
বিদগ্ধ সাধক ও মেহারের সর্ধানন্দ ঠাবুরের মনত সিদ্ধপুক্ষ আবিভূর্ত হইয়াছেন । 
তাহাদের প্রভাব জনসাঁধারণ্যে কম বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু প্রচারের উদ্দেশ্ব না 
থাকার জন্যই শক্তি'লাধনার গুঢ রহস্তকে তাহার! ভাষায প্রকাশ করেন নাই । তাহারাও 
্রস্থ রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের “তগ্ত্রসার»। ব্রহ্মানন্গ স্বামীর 'শাক্তানন্ 
তরঙ্গিণী', পূর্ণানন্দোর শ্্রীতত্ব চিন্তামণি' বিখ্যাত তংদ্িক নিবন্ধ। কিন্তু গ্রন্থগুলি 
সম্প্রদায় বিশেষের জন্য সংস্কৃত ভাষাতেই বচিত। 


শক্তিসাধনার গোপ্য প্রকৃতি 

তান্ত্রিক সাধন-সম্প্চিত কাব্য বাউল! ভাষায় রঞ্গিত না হইবার আর এক কারণ 
ইহার গোপা প্রকৃতি । ৰীরভাবের শক্তি-সাধনা অতি গুহা, একান্তভাবে গুকমুখী | 
ইহার লাধন-বহস্ত জদয়ঙগম করিতে ন] পারিযা স্বভাব-ছূর্বল মানুষ বভৃক্ষেত্রে ব্যভিচারের 
পথে পদক্ষেপ করিয়াছে । খিশেষ করিয়া! এই তত্ত্রাচার একদিন বৌদ্ধসজ্ঞে প্রবিষ্ট 
হওয়ায় আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও জঘন্ত আপসঙ্গজ্প্লার দ্বার উন্ুক্ত হুইয়াছিল। 
ভবভূতির “মালতীমাধব' নাটকে, দণ্ডার “দশকুমারচরিতে', শ্রীরুষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয়” রূপকে তাহার ভয়াবহ চিত্র আছে । 

তাই তত্ত্বেরে কঠিন নির্দেশ ছিল, “ইয়ন্ত শান্তবী বিগ্তা গোপ্যা “কুলবধূত্রিব' 
(কুলার্ণব তন্ত্র)। এই বিষ্তা কুলবধূর মত্ত গোপনীয় । গুরুর উপদ্ে লইয়া নির্জনে 
এই বিদ্কার সাধনা করিতে হইবে, মন্ত্ররহন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ কর] চলিবে না। 
প্রকাশ করিলে মন্ত্রহানি ঘটিবে, এমন কি মৃত্যু পথ্যন্ত হইতে পারে : 'প্রকাশানু ত্যুলাভঃ 
স্তাবপ্রকাশ্তং কদাচন (নীলতন্ত্র)। এই ভরঙ্কর নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কেহই গুহ্‌ 
সাধন-রহস্তের কথা ভাষায় প্রকাশ করেন নাই , সংস্কতে৪ যখন প্রকাশ করিয়াছেন, 
তখনও সাধন-সার বীজমন্ত্র উদ্ধারের সঙ্কেতটি রহস্তে আবৃত করিযা রাখিয়াছেন ' 

তাহা ছাড়া, তন্ত্র সাধন-শান্ত, ইহা ক্রিয়ার নির্দেশে পূর্ণ। ইহা মন্ত্র, মুদ্রা, আসন, 
স্তাস, পুজা ও জপের ষে বিধান আছে, সেইগুলিই মুখ্য । সেগুলি জ্ঞানের বিষয়, 
ক্রিয়ার বিষয়, ভাবের বিষয় নয়; ভাহ। লইয়া কাব্য রচনা করাও দ্ুরহ তন্ত্রের ধ্যান 
ও স্তোত্রাংশে কিছুটা! কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ আছে এবং তাহা! তেমন গোপনীয়ও নয়। 


৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


এইরূপ স্তোত্র লইয়া সংস্কতে অনেক কব্তা রচিত হইয়াছে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের 
'ঠাকুরাণীবন্মনা” অংশে এবং “চৌতিশা” স্তবে তন্ত্রোক্ত ধ্যান-স্তোত্রের অনুকৃতি রহিয়াছে । 
কিন্তু তশ্তরের সাধন-ক্রিয়ার বিষয় লইয়া শক্ত পদাবলীর পূর্বে কোন গান রচিত হয় 
নাই। শক্তি-লাধনার গোপায প্রন্কতির জন্যই, “গুপ্তসাধনমেতত, ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ঃ | 


তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণ 


তান্ত্রিক গুহা সাধনার প্রতি জনসাধারণের ভয়াবহ ও ভ্রান্ত ধারণাঁও সাধন-সংক্রাস্ত 
বিষয় লইয়। বাঙল! ভাষায় কাব্য রচনার প্রেরণাকে ব্যাহত করিয়াছে । অপরিচয় 
ও অল্প পরিচয়ের শ্রত্রে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা অত্যন্ত অম্পষ্ট। 
অনেকেই ইহাকে মাত্র যাছৃবিষ্ঠা বলিয়। মনে করে। কোন কোন আর্য গ্রস্থে বহুম্থলে 
এই গুহ সাধনার প্রতি বক্র কটাক্ষ দেখা যায়। কৃর্মপুরাণে বলা হইয়াছে, 'এবংবিধানি 
চান্তানি মোহনার্৫থানি তানি বৈ" । পদ্মপুরাণে (উত্তর থও) ভগবান মহাদেবকে বলিয়াছেন, 
'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈত্তঞ্চ জনান্‌ মিমুখান্‌ কুরু। এই রকম প্রচারের ফলে অস্পষ্ট ধারণা 
কোন কোন শ্থলে বিরূপ মনোভাব রূপাস্তরিত হইয়াছে । বাঙলা দেশ শক্তি-সাধনার 
পীঠভূমি হইলেও, কান্ঠকুজাগত বেদাঁচারী ত্রান্ষণদ্দের মাধ্যমে ওদ্ত্রের বিরুদ্ধে বিরোধী 
এই মনোভাব এদেশেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহারা তগ্রসাধনাকে পুরাপুরি গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই । আবার একেবারে বর্জন করিডেও পারেন নাই। তাই শক্ভি- 
সাধনাকে তাহারা বেদাচাঁরসম্মত পৌরাণিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং 
সাধারণের মধ্যে পুরাণসম্মত মাতৃ-পুজাই ( পশুভাবের পুজ1) প্রচলিত হইয়াছিল । 

সেন রজাদের সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার রাজ-সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। 
সেনরাজগণ ছিলেন বৈষ্ণব ধন্দাবলম্বী। হিন্দু তম্ত্রাচারের প্রতি দমর্থন থাকিলেও 
তাহাদের লময়ে বৈষ্ণব ধন্মেরই প্রাধান্ত সচিত হয় এবং রাজসভা, মনির, গৃহাঙ্গন 
বৈষণব-গীতির ললিত বঙ্কারে পুর্ণ হইয়া উঠে); 'শ্রী্য়দেবভণিতহরিরমিতম্” এক 
মোহময় আবেশ সঞ্চার কবে। তাহার পর শ্রীচৈতন্। মহাপ্রভুর শ্সাধির্াবে বৈষ্ণব 
ধর্মই কিছু দিনের ভন দেশের মধ্যে বিপুল প্রেরণা ও উন্মাদনার স্ঙ্টি করে। সর্ব মত 
থণ্ড খণ্ড করিয়া 'সর্ধত্র স্ভাপয়ে প্রভূ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে” (চৈঃচ£)। তাহার ফলে 
অনেক শক্তিসাধক এই সময়ে বৈষ্ব ধর্মে দীক্ষিত হন। বাগুলী-সেবক চশ্তীদাস 
পূর্বেই বৈষ্ণব ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে মহামায়ার উপাসক 
গোবিন্দদাস কবিরাজও বৈষ্ব ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

বৈ ব ধর্মের অভিপ্রচারে এবং শাক্তধন্ম সম্পর্কে জনসাধারণ্রে বিরূপ মনোভাবে 


অবঘরণিকা ৯ 


এই সময় গুহ শক্তি-সাধন! গুপ্ু পথে থাকিয়! চত্র-বিশেষের হধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। শক্তি 
সাধনার রহন্তময় প্রকৃতি নিজেদের চারিদিকে 'মাবরণ স্থষ্টি করায়, অবৈষ্ব জনের 
নিকটও ইহা অহেতুক ভয় ও বিন্ময়ের কারণ হইযা উঠে। বৈষ্ণবগণের দষ্টিতে ইহা 
তো! নিন্দনীয় ছিলই । 
বৈষ্ণবদের নিকট শাক্তের বামাচার সাধনা যে কিবপ নিনানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, 
চাঁপালগোপাল ও শ্রীবাসের কাহিনীই ভাহার উজ্জল দ্টাস্ত। চাপালগোপাল শ্রীবাসকে 
অপদশ্থ করিবার জন্য 
ভবানী পুজার সব সামগ্রী লইয়া । 
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইযা ॥ 
কলার পাতের উপর থুইল ওও ফুল। 
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তওুল || ( চৈঃ চঃ, আদি, ১৭) 
পরদিন নিজ গ্ৃহদ্ধারে শক্তিপুজার এই সব উপকরণ দেখিয়া শ্রীবাস অত্যন্ত ক্ষব্ধ 
হইলেন, সকলকে ডাকিযা আনিয়! দেখাইযা এমন ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যেন 
ভবানী পুঙা করা এক মহা অপরাধ । উপরস্ত, শ্রীবাস তখন, 
হাডি আনাইয়া সব দূর করাইল। 
গঙ্গাজল গোময়ে সেই শ্কান লেপাইল || ( চৈঃ চু আদি, ১৭) 


অবৈষ্ব জনের মধ্যেও তন্ত্রাচার সম্পর্কে একটা বিশ্ময়কর, ভয়াবহ ধারণ] ছিল 
হাপ্রভূ যখন শ্রীবাসের কদ্ধছার গৃহে সারারারি ধরিযা কীর্তন করিতেন, তখন, 
শুনিয়া পাষণী সব মরে বল্‌ গিযা। 
নিশাষ এগুলা খায় মদ্দিরা আনিয়া ॥ 
এগতলা সকল মধুমতী পিদ্ধি জানে। 
রাত্রি করি মন্ত্র পতি পঞ্চকন্তা আনে || € চৈ: চঃ, মধ্য, ৭ ) 
স্নে তাগ্টিক সাধন। ব্যভিচারের সাধনা-_-মদির] ও ভ্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার । 
এই সকল কারণেই শক্তি-সাধনার গৃঢতত্ব লইয়া বহুদিন পর্ষ্যস্ত কোন কাব্য বা 
গান রচিত হয় নাই। শক্তিসাধনার রহস্তময় গোপনীয় প্ররুতি, ভত্তরমন্ত্রেরে কথা 
ভাষায় প্রকাশ করিবার অনিচ্ছা, অন্তধম্মাবলম্বীর বিবূপ মনোভাব এবং অপরিচয় হেতু 
এই গ্রহ মাধন।র প্রতি জনসাধারণের ভ্রান্ত ও ভয়াবহ ধারণাই প্ররুতপক্ষে সাধনতত্ব 
লইয়া শাক্তসঙ্গীত রচনার প্রেরণাকে বিলম্থিত করিয়াছে । 


১০ শাক্তপদ্দাবলী ও শক্তিসাধনা 


অষ্টাদ্বশ শতকে শাক্তগীতির সমৃদ্ধির কারণ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিশ্থিতি, শত্তিপূজা ও শক্কি-বিষয়ক 
সঙ্গীত রচনার যাবতীয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়। দিয়াছিল। 

শাক্ত সঙ্গীতগুপি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কি পারিবারিক জীবনে, কি 
সামাজিক জীবনে- সর্ধত্রই যেন একটি ক্রন্দনোচ্ছাস, একটি অভিযোগের সুর ধ্বনিত 
হইয়া উঠিয়াছে। এঁতিহাপিকগণ বলেন, পাল আমল হইতেই বাঙলাদেশ 
একটি নিস্তরঙ্গ, শান্ত, কুষি-নির্ভর জীবনে পরিণত হুইয়াছিল। সাধারণ মানুষের 
জীবন ছিল নিঝণ্ঝাট, ধর্মকেন্ট্রিক এবং বিক্ষোভভীন । রাজনৈতিক অনেক 
পরিবর্তন এই দেশে দেখা দিয়াছে, সাময়িক ভাবে শান্ত জীবন বিপধ্যস্তও হইয়াছে 
কিন্ত তাহার ফলে জন-জীবনে ব! কৃষক ও কারিগরে পুর্ণ বাঙলার গ্রাম্যজীবনে 
তেমন কোন বিরাট পরিবর্তন সুচিত হয় নাই । এই জন্যই এই দেশের সাহিত্যও 
বৈচিত্রহীন হইয়া থাকিয়াছে। শাক্ত গীভাবলীর বিষয়বস্ততে তেমন কোন লক্ষণীয় 
বৈচিত্র্য না থাকিলেও, ইহাতে যে ক্রন্দন-অভিযোগের সুর ধ্বনিত হইয়াছে”) ভাহাতে 
যে নিস্তরঙ্গ, শাস্ত পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে একটি বিরাট 'আঘাত লাগিয়াছিল 
তাহা সহজেই অনুমান করা সম্ভব এবং মনে হয়, শাক্ত পদাবলী রচনার পম্চাতে এই 
সংঘাত বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। 

তখন দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, গুব্গজেবের মৃত্যুর গে 
সদ্ট মোগল শাসনের ভিত্তি ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে ; সেই স্মযোগে বাদশাহের নামমাত্র 
'সনন্দ' লইয়া অকর্মণ্য উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী নবাব এদেশের সি্হাসনে বসিতেছেন | দেশেগ 
সর্বত্র অত্যাচার, অবিচার । ষুগটিই “মপিল দিয়ে তপিল' করার যুগ । নবাব 
জমিদারের উপর চাপ দিতেছেন, রাজন্ব আদায় না হইলে 'বৈকুঠবাসে'র ব্যবস্থা 
করিতেছেন । নান! উপায়ে রাজকর বৃদ্ধি করা হইতেছে, জমার উপর বাজে মার 
অস্ত নাই। মুপিদকুলী খা যে বাজে জমা নির্ঘারণ করিয়ছিলেন, গ্জা খার আম 
তাহ! আরও বুদ্ধি পায়। “তিনি নজরানা মোক্ররি', 'জার মাথট, “মাথট ফিল্খান' 
এবং “আবওয়াব ফৌজদারি" নামে অনেকগুলি নূতন বাজে 'ঈণা বসাইয়] প্লাজন্ব 
বুদ্ধি করিয়াছিলেন । আলিবন্দীর শাসন-হুচনাতে হীরাঝিলের ব্যয় নির্বাহের জগ 
(সরাঁজন্দৌলা কৌশলক্রমে ষে নজরানা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ক্রমে 
'নজরানা মন্নুরগঞ্জ' নামে বাধিক জমায় পরিণত হয়। আলিবদ্দী-প্রবন্তিত “চৌথ 
মারহাট্র।' নামে আরও একটি বাজে জমা বসিয়াছিল 1১ 

_সিরাজদ্দৌলা ( ৪র্থ পরিঃ )-_-অক্ষয়কুমার মৈত্রেয 


অবতরণিক। ১১ 


এইকপ জমার উপর জমায় রাজা-জমিদার পর্ধুদন্ত, রাজা-জমিদারের প্রজাগণণ 
বিপন্ন । খাজনা না দিতে পারিলে তাহার্দের সম্পত্তি নিলামে উঠে, দীর্ঘ মেয়াদের 
কয়েদে তাহাদিগকে আবদ্ধ থাকিতে হয় । সর্বত্রই জুলুম, কয়েদ, নিলামের হিডিক। 
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দক্ষিণ-পূর্ববাঞ্চল মুনারবন তাহাদের অত্যাচারে ও দস্্যতায় খ্ুশানভূমিতে পরিণত 
হইয়াছিল 51010০70055 0£ 0005০ 0955 216 60০ 06501900915 0£ 0: 
91002110017 ; 0005, 22 21119106501 010৩ 00100050696, 1)61090 10 
120100০০ 1(103 1007৮ ৬2502  ৯০৭,:10075 60 ৪ 1017512 01509051) 010০ 
1010198 001001003 ০00015015, (1২০৮. [0106 ) 
এই অত্যাচারের মধ্যে দেখা দিল কুখ্যাত বরগীর হাঙ্গামা। 717৩ 714109008 
(30৮০1106100 1120 ০5 22001 701000067:৮ (৬. 4১. 9100101)) রাজন্বের 
চর ভাগ 'চৌথ” আদায়ের জন্ত এই মহারাষরীয় অশ্বারোহী দন্থ্য পঙ্গপালের মত ছুটিয়া 
আসিয়া বাঙালীর জীবনে বিপধয় সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে লুটপাট প্রবল 
[কার ধারণ করিল, তাহাতে ছোট বঙ ভেদ নাই £ 
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। 
চতুর্দিকে বরশীর নে রসদ না মিল এ ॥ 
কলার আই)। যত আনিল তুণ্য়!। 
তাহা মানি সব লোকে খাব সিজাইয়। ॥। 
ছোট বড় লক্করে যত লোক ছিল। 
কলার আইঠ সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥ 
বিষম বিপত্ত বড বিপরীত হইল। 
অন্য পরে ক কথা নবাব সাহেব খাইল |।২ 
এই হাঙ্গামা কাহারও নিস্তার ছিল না। নবাব, রাজ.-মভারাঁড, ম্দি, বেশে, গ্রামবাস। 
গকলেরই সমান অবশ্থ৷ ' ভারতচন্ত্র বলিয়াছেন £ 
নগর পুডিলে দেবালয় কি এড়াঁয়। 
বিস্তর ধান্মিক লোক ঠেকে গেল দায় 1৩ 
রাষ্ট্রীয় এই অব্যবস্থার যুগে, অত্যাচার, হাঙ্গাম। ও খঅবিচারের এই সগ্ঘটকালে 
১1:70 0৬০70. 13150015 0£ 170010--511005200 45 51010 (97051 06511040026 2? 
২। মহারা্রপুরাণ--গঙারাম। ৩। অন্রদমঙ্গল, গ্রন্থ-নুচন]। 
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প্রত্যেকটি লোক, এমন একটি বরাভয়দায়ী আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন, যাহা তাহাদিগকে 
সর্দঃখ হইতে রক্ষা করিতে পাঁরে। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে সে আশ্রয় নাই, কারণ 
এ ধর্ম শঙ্খচক্রগদাপদ্নধারী, নরক-মুর-বিনাশন, এরশ্ব্যের প্রতীক, সর্বশক্তির আধার 
বিষ্ণুর শরণ না লইয়া, প্রেমঘন, তারুণ্য ও কারুণ্যামৃত ধারায় অভিষিক্ত মহামাধুরীর 
ভজন করিয়াছে । মহাপ্রগুর সময়ে সে ভজনাতেও বলিষ্ঠতা ছিল £ কীর্তনের হম্কারে- 
গঞ্জনে অত্যাচারী কাজী তাটস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই বলিষ্ঠ 
প্রেমধর্মের প্রীণ-প্রাচর্ধ্য ক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল, ছিল দুর্বল আবেগ আর ভাবালুতা । 
উপরস্ত বৈষণবধন্ম গুকবাদ-সর্বস্ব হইযা পড়ায় “গুকপ্রসাদী'র ব্যভিচার দেখিয়াও জন- 
সমাজ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বিশুদ্ধ কাস্তাপ্রেমের অসামাজিক পরিণাম এবং দুর্বল 
আবেগ-প্রবণতায় মানুষ আশ্বন্ত হইতে পারিতেছিল না। 
জনগণ তখন উন্মুখ হইয়। উঠিয়াছিল এমন একটি প্রেমাশ্রয়ের জন্য, যেখানে প্রেম 
আছে, ব্যভিচার নাই ; ছুবলতাঁও নাই । অথচ তাহাতে অত্যাচারের কবল হইতে 
মুক্তিলাভ করা যায, পরম নিদরতায় আগ্মসমর্গণ করা চলে । এই আশ্রয শক্তির ব্যহ, 
অনন্ত করুণাঁমষী, 'কালভযহারিণী” জগজ্জননীর চরণ । রাজশক্তি যেখানে অব্যবশ্থিত, 
রাজা যেখানে ছুর্বল, রাজসগা যেখানে বিচারমঢ়, ষেখানে সর্াশয়াশ্রিয় মাত-চরণই 
একমাত্র ভরসা, মায়ের এক্গলাসই ন্মভিযোগ জানাইবার উপধুক্ত শ্কান। ভাই সন্তান 
সহজ অভিযোগ লইয়! মাষের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নালিশ জানাইযাঁছিলেন-_ 
(১) কোন্‌ অবিচারে আমার পরে 
করলে ছুঃখের ডিক্রিজারী ? ( রামপ্রসাদ ) 
(২) কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে 
সংসার-গারদে থাকি বল। (নীলাম্বর মুখো ) 
(৩) আমি ওই খেদে খেদ করি_- 
ওই যে মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি (রামপ্রসাদ ) 
অবশ্তা অত্যাচারের প্রবঙগ পীডন-মুখে মাতৃচরণে শরণ গ্রহণ করিবার আকৃতি পুর্ব 
পূর্ব যুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল কবিকর্থণ চণ্ডীর 'পশুগ.ব গোহারি? তাহার 
একটি দৃষ্টাম্্। সপ্তদশ শতাব্ধীর কয়েকজন ভূম্বামী-চাদ রায়, কেদার রায়, যশোর- 
রাজ প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি শক্তির উপাঁসক ছিলেন। পূর্ব পূর্ব শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় 
বিশৃঙ্খলা অষ্ট(দশ শতান্দীতে আরও ঘনীভূত হওয়ায় শক্তির উজ্জীবন এ যুগে অবশ্থস্তাবী 
হইয়া উঠিয়াছিল । 
অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইবার আকাজ্জায় বা পাথিব খদ্ধির কামনায় মঙ্গলকাব্য- 
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গুলির মধ্যে শক্তির চরণে শরণ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা দেখা গেলেও, মঙ্গলকাব্যাদির 
দেব-আদর্শ কোনক্রমেই উন্নত ধরনের ছিল না। হর-গোঁরীর জীবনকে অতি সাধারণ 
পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়া! কবিগণ বস্ততঃ ভক্তিরসের পরিবর্তে “হনুকম্পা বসে'র €) 
স্ত্টি করিতেছিলেন । সেখানে দেবী কোপনচণ্ডী+, ঈষ্যাদ্বেষের অধীন । ভক্তের নিকট 
পৃক্দা আদায় করিবার ছলে তিনি যে-কোন হন কম্ম করিতে পারেন। চণ্তীমঙ্গল 
কাব্যে দেবী 'মহিষানুরমন্দিনী” রূপ ধারণ করা সত্তেও কালকেতু ও ফুলরার মনে 
বিশ্বাস সঞ্চার করিতে পারেন নাই । শিবায়ন কাব্যে “দবী একেবারে অতি 
সাধারণ বাঙালী রমণীর মত সামান্ত শাখার জন্য স্বামীর সহিত কোন্দঙ্গ 
করিয়াছেন । কোচনীর বেশে দেবীর মহাদেবকে ছলনাব ইঙ্গিতটিও সুপ্ত নয়। কালিকা- 
মঙ্গল ব! বিগ্ভা-সুন্দর কাব্যে দেবী “কালের কামিনী' » অবৈধ কামন| পরিপূর্ণ করিবার 
জন্ত ভিনি উপর হইতে ভক্তকে “সি'দকাহি' ফেলিখা দিয়াছেন । মনসামঞ্গল 
কাব্যে মনসা ও চণ্ডী উভযের আঁদশই অনুনত 'মঙ্গলকাবে)র দেবা অপ্রতিঠিত, 
পুরাণ ও তন্ত্রের ক্র-সুন্দর হিমান্িত ককণাময়ী অপচ দৈত্যদল্নীর আদশ হইতে লষ্ট। 

অষ্টাদশ শতাপীর ব্যাপক বিশ্বঙ্খলার পটভূমিকারঃ যাহারা শাক্তব্যহে আশ্রয় 
লইছ্েছিলেন, তাহারাও অনেকে শক্তি সাধনার সশুন্নঙ আদশ হৃদযঙ্গম করিতে পারেন 
নাই । রাজ-বাজডাণ মধ্যে অনেকেই এক্ডিপূজার রাগসিক জাযোজন ও পঞ্চ ম-কার 
তব্বের প্রতি আর্ট হইয়াছিলেন । মোগলশাসনের অন্ত'গমনকালে বিকৃত বাদশাহী 
মেজাজ ও চালচলন শন্থকরণ করিতে গিয়া তাহার] দিল্লার নাগপস্লভ নগ্ন লালসা, 
প্রাণহীন আডঙম্বর, কত্রমতা ও কচিবিগহিত দেহসস্তোগের দ্বার উনুক্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। ধন্ম-কম্মও এই প্রভাব হইতে মুন্তু' ছিল না। প্রতিমার সাজসজ্জা, 
ঝাঙলগন-রোশনাযের সমারোহ, বাহ্পুজজার উপচাববানুল্য, অশ্লীল নৃঙ্যগীত-_এইগুলি 
ছিল পূজার মুখ্য উপকরণ। 

এই পরিস্থিতির মধ্যে শক্তির সাধকবুন্দ শ্থির হইযা থাকিছ্ে পারেন নাই । জনগণ্ে 
অসহায় অবদ্থা, দেবীচরিত্রেগ দর্গতি এবং মাভ-আরাধনার এই বিরুত আদর্শ তান্ত্রিক 
ষোগীর ৬পোভঙগ কারল। নিবাতনিষ্ষম্প দেহে অন্তকম্পার আবেশ সঞ্চারিত হইল; 
ন্বকীয গোপ্য গুকৃতি বিসর্জন দিয়া প্রবর্ত সাধকের মত তীহারা সংসারের দিকে দু 
নিক্ষেপ কত্পিলেন । সহম্র সহস্র নিপীডিত মানবের অভিযোগ তাহাদের কে ধ্বানিত 
হইল, কেন এই অবিচার, কেন এই ছঃখ ? 

শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যের হীনতা৷ ও দীনতা৷ হইতে মুক্ত করিয়া, পুরাণ ও তন্ত্রের 
অলৌকিক মহিমাধধার! তাহারা জগজ্জননীর রূপমুন্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই জননী 
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গ্রতিষ্ঠালোভী, ঈর্যাকাতর কোপনচণ্ডী নহেন। তিনি মহামহিমান্ষিতা, ছিনি 
সহিষান্থরমন্দিনী অথচ বরাভয়ধারিণী, তিনি করুণারূপিণী, অনন্ত ন্নেহময়ী । ঘরের 
মেয়ে হইয়াও তিনি মহেশ্বরী । ভাই তাহারা গাহিলেন £ 
উমা আমার সামান্া মেয়ে নয়। 
গিরিঃ ভোমারি কুমারী তা৷ নয়, তা নয়। 
ওহে, কারো চতুম্মুথ, কারো পঞ্চমুখ 
উমা তাদের মন্তকে রয়। (রাম প্রসাদ ) 
মাতৃপুজার সর্বোত্তম আদর্শও তাহারা দেখাইলেন। মাতৃপুজা জীকজমকের পৃজ' 
নয়, ভাবের পুজা, ভক্তির পুজা £ "ঢাকের বাজনায়, ডাকের গয়নায়' তিনি তুষ্ট হন না, 
কপটভক্তির ছল ঠিনি ধরিতে পারেন । মাতৃ-আরাধনার যে মহান আদর্শ, যে অতি- 
নুন্দর দিব্যভাব সংস্কৃত ভাষায় তন্বশাস্ত্রে গোপন ছিল, শক্তিসাধক কবিগণ তাহাকে ও 
ভাষায় প্রকাশ করিলেন । অতি গোপনীয় 'কুগুলিনী-যোগ' গোপন রহিল না। শান্ত 
পদাবলীর পদে পদে এই উন্নত তান্ত্রিক ষোগেব নির্দেশ রহিয়াছে । 
ধন্দমীচরণে ভেদবুদ্ধি আবোপ করিয়ী মানুষ দ্বেষাদ্বেষি করিতেছিল। সাধক তাহারও 
অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন । এ দেশের সংস্কৃতিতে বহুকাল হইতে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা 
ছিল। এই শতাব্দীর অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে শাক্তসঙ্গীতগুপির মধ্যে সেই সমন্বয়ের 
বাণী উদ্ঘোষিত হইল । সাধকগণ যেমন একদিকে শেব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর 
আর বিষুভক্তদিগের একত্ প্রতিপাদন করিলেন, তেমনই আবার হিন্দু, মুসলমান, 
মগ, ফিরিঙ্গীদের উদ্দেগ্ত করিয়াও গাহিলেন, 'লবে এক, একে মব, একের বলে 
সবাই বলী । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর রাঙ্গনীতিক পরিবেশে জনজীবনে যে মর্মাস্তিক আঘাত ও 
বেদনা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে জয় করিবার কৌশলও সাধকগণ মানুষকে 
শিখাইতে লাগিলেন । মাতৃচরণে শরণাগর্তি, মায়েব চরণে 'অনস্ত নির্ভরতাই ছুংথ জয় 
করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কালীনামের কেনল্লায় যে বসবাস করে, তাহার ছুঃখ কি, ভয় 
কি! তিনিই তো নির্ভয়ে বলতে পারেন, "আমি কি ছুঃখেরে ডরাই 1 অবশ্ত ছুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তিই শক্তিসাধনার, চরম লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে মনকে 
অন্ত দুখী করিতে হয়। মনকে অস্ত দুখী করিতে পারিলে যে-কোন ছঃথকে জয় করা 
সম্ভব । তান্ত্রিক যোগ তাহার উপায়। শা্ত- -পদাবলীর মধ্যে বহুশ্থলে সেই অতি গুঢ 
যোগের নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । 
কিন্তু এই যোগ নীরস যোগ-সাঁধনা মাত্র নয়, ইহ। মাতৃমহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত । 


আঅবতর ণিক! ১৫ 
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ভাবের ভিত্তির উপর এই যোগ | মায়ের সহিত ভাব করিয়া, মায়ের প্রতি মন রাঁখিয় 


মা-কেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া এই যোগ সাধন করিতে হয়। সেই মা বাহিরে নাই, 
আছেন ভিতরে, আছেন এই দেহের মধ্যেই । চঞ্চল মনকে মাড়ভাবে ভাবিত করিষা, 
দেহ-চক্রে কেন্দ্রীভূত করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । এই সাধনার মধ্যে একদিকে যেমন ছুঃখজয়ের: 
ইঞ্জিত বর্তমান ছিল, তেমনই আবার ইহার মধ্যে বাঙালীর চিরকালের ভাবসাধনাও: 
পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল । 

শাক্ত সঙ্গীতগুলির অসাধারণ সমৃদ্ধির আর এক কারণ, গীতিকবিতাকপে ইহাদেগ 
প্রতিষ্টা। শাক্ত পদাবলী গীতিকবিতা। গীতিকবিতার ব্যক্তিনিষ্ঠট ভাবের অন্কুর এই 
বিশিষ্ট সাধন-প্রণালীর মধ্যেই নিহিত । কবি যখন বহিবিশ্ব হইতে মনকে গুটাইযা 
আত্ম-সমাহিত্ত হন, তখনই গীতিকবিতা স্ষষ্টির সপ্তাবনা জাগে । অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় 
বেশুঙ্খলা ও অত্যাচার হইতে মাতৃচরণে শরণ লইবার আকাঙজ্মাঘ, ভক্তজনের 
অন্তমু্থী হইবার স্রযোগ ঘটিযাছিল। কিন্তু এই অন্তরুখিনতা জগত-পলাতক্ষার মনোবৃডি 
বলিপে ভুল করা হইবে, কারণ শক্তিসাধনার মধ্যে সংসারতযাগের কথা নাই) তাহাদেগ 
নিকট “ন্‌ গৃহং বন্ধনাগারম্*__গৃহ বন্ধনাগার নয়। শক্তিসাধক প্রায় সকলেই গৃহী। 
দেহস্ছ শক্তিকে স্বর্ণ করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেপে প্রয়োগ করাই শক্কি-সাধনার উদ্দেশ্য । 
অঙএব পলাযনের মনোরুত্তিতে নষ, দুংখকে জয় করিবার মত শত্তি সঞ্চষের জন্তহ 
সাধককে খাগ্নন্থ হইতে হয়। এই অবস্থাতেই প্ররণীয় স্মাতির রোমস্থনের সুযোগ ঘটে : 
(তুপনীর, 4071000501. ₹৪০911505৫ 11) 01900111165”) শান্ত পদাবলীর অন্ম 
কফবিভাগুলি এই অবস্থার স্ষ্টি। তাই সাধকের অন্তঙাবের সহিত জনজীবনের বিচিত্র 
হুঃখ-বেদন1, আশা-আকাজ্কার স্বর ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে। 

বস্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্ণীর এঁতিহালিক ও সামাজিক পরিস্থিভিই অতি গোপনী" 
শক্তি সাধনার সন্কেত-সুচক শাক্তপদাবলী রচনার উৎসমুখটি অনর্গলিত করিয়া দিয়াছে : 
যেহেতু ইহাদের রচয়িতা ও শ্রোত। উভয়েই নিম্পেধিত বাঙালী সমাজ, সেইজন্ 
বাঙলা ভাষাতেই গানগুলি রচিত হইয়াছে । নিট্ুর অত্যাচারের পেষণতলে তত্ত্রে 
বাধানিষেধ ছিন্নভিনন হইয়া গিয়াছে । সংস্কত ভাষার পরিবর্তে “সকনিরুত্তি, হইয়াছে 
ভাবপ্রকাশের নিক, কুলবধূর মত গোপ্য গুহ্সাধন হইয়াছে ইহাদের বর্ণনীয় বিষয়। 

ভ্ঃখের ঢুঃখের অভিান্ হইতে ইহাদের ইহাদের জন্ম, সামাঞ্জিক চেঙনা ইহাদের অবলম্বন ; কালীনামে 

ইহাদের প্রতিষ্ঠা, মন্মযসঙ্গীতে ইহাদের প্রকাশ । যুগের রই, সামাজিক ও ধন্মগ্জ 
প্রেরণাই শাক্তসঙ্গীতের মূল প্রেরণা । এই জন্তই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহাদের 
এত সমুদ্ধি। | 


॥॥ ভিন্ন | 


শক্তিপুজার ইতিহাস ও ভারতীয় সাহিত্যে 
শক্তিবার্দের প্রভাব 


শক্তিবাদে বিমিশ্র উপাদান 


শক্তিবিষয়ক সঙ্গীতগুলি আধুনিক কালে রচিত হইলেও, ষে শক্তিবাদকে আশ্রয় 
করিয়া এগুলি গীতমৃত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্তমানের 
মাতৃরূপ, তাহার তত্ব ও উপাসনার মধ্যে অনেক যুগের অনেক সংস্কার আসিয়া 
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শক্তিদেবী ও তাহার উপাসনাপদ্ধত্ির মধ্যে একদিকে আছে উচ্চাঙ্গের আধ্যান্মিকপ্ঠ' 
ও ভাবুকভা, অন্তদিকে আছে তামসিক আচারের প্রবলতা ; দেবী এদিকে কুষ্ণবর্ণা, 
নগ্নিকা, ভয়ঙ্করী, অন্তদিকে বরাভয়দায়িনী ; উপালনার একদিকে বিশুদ্ধ যোগ, অন্ঠদিকে 
পঞ্চ ম-কার তত্বের বাহুল্য । ইহাদের মধ্যে ষে আর্শ ও ভারতের আর্ধেতর জাতির 
প্রভাব একাধারে সংহত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । দেবতাকে মাতৃরূপে কল্পন! 
করিবার পশ্চাতেও আদ্দিমতম জাতির মনোভাবটি স্পষ্ট । 


শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও অনেক কালের প্রাচীন কাহিনী ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়' 
যায়। শাক্ত পদকর্ত। যখন গান করেন, 
পাতালেতে ছিলে মা গো হয়ে ভদ্রকালী 
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি গো ।  (রামপ্রণাদ ) 


অথবা»”-- 
তোমায় ধর। সে তো! বিষম দায় 1... 
ধরেছিল ব্যাধের ছেলে কাজ্কেতু তোমায় |... 
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে অতি যত্বে যদ্ব কোরে 
পূজা কোরে সবংশেতে সায় । (নীলমণি পানী ) 
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অবতরণিক। ১৭ 


_-তখন মনে হয়, পাতালের ভদ্রকালী, ব্যাধের ছেলে কালকেতুর মাতৃপূজা, রাক্ষস 
রাবণ রাজার মাতৃ-আরাধন! প্রন্থতি পৌরাণিক সংস্কার মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের ধারা 
অন্থনরণ করিলে ধরা পড়ে, ইহাদের ভিতরে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন জাতিসমূহের 
মাতৃ-উপাসনার উচ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। 

এ দেশে মাত-আরাধনার প্রথাটি অনাদি কালের । বেদে, তদ্ষে, দশনে, পুরাণে 
একাধিকস্থলে ব্লা হইয়াছে, দেৰীই 'প্রথমা" 'আগ্া” ণনিত্যা" ; শাঞ্ড পদাবলীতে আছে, 
তিনি আদ্ভিহা সনাতপী' | ইক্তিগুপি কেবল তত্বগত নয়। বাহার! ভূবিদ্া। নুবিষ্া ও 
প্রদ্ধতত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক খিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরিয়া সন্ভ্যকে 
উদ্ঘাটন কধিঠে এয়াস ,পাইযাছেন, তাহারা বলেন 020 0000. 10186700112] 


17501 15 015 150120৩ 01 0110 07 51011 0: 121010161 01: 19061 98150-১ 
ভারতের আদিমতম জাতিরাই মাতৃ-দেবভার প্রথম উপাসক 


এই প্রকৃতির প্রথম উপাসক কাহারা? ভারতীয় সংখ্কঁতি'ত ছুইটি ম্বতন্ত্র ধারার 
পরিচয় পাওয়া যাঁষ 2 “দৈব আন্তর এব চ” “বৈদিকী তাস্ত্রিকী চৈব । একটি দৈব ব| 
বৈধিক, অপবটি আন্তর বাঁ তাণ্বিক। একটি পুরুষ-প্রধান, অপরটি মাতৃ-প্রধান । 
আধ্যসমাদ্দ গুকষ কেব্দ্রিক, তাম্দের প্রধান দেবতা পুরুষ। অতএব অপর ধারাটি 
আধ্য ভিন্ন অন্ত জাতির । এই জাতি আধ্যদের প্রবল প্রতিছন্দী ছিলেন। আধ্যসমাজের 
(নকট ইহারা চিবকাল নিশ্দিত হইয়া আলিয়াছেন। বেদে ইহাদিগকে বলা হইয়াছে 
অনুর, দন্্য ; ইহারা অনা (009610551, “শিশ্রদেবাত (07517107001 0৫ 01791]10 
€00010179), “অযভ্ঞা' (00567 0০160710760 5801:161025) এবং অন্যব্তা? (60110ড্&া 
0৫ 56810801955); ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহাদিগকে বল হইয়াছে “বয়াংসি, ণ্অস্ত্যক * 
ইছারাই মহাকাব্য-পুরাণের রাক্ষন, দৈত্য, দানব, নিষাদদ, কিরাত । ইতিহাসে ইহা? 
“বর, পুলিন্দ বা আদিব।সী নামে অভিহিত হইয়াছেন । 

ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক বা তান্ত্রিক ধারাটি এই আধ্যেতর জাতির ধারা । 
মাতৃপূজার প্রথম প্রবর্তক ইহারাই ! ইহাদের সমাজ মাতৃকেন্দ্রিক (74190170191 ) 
তাই ইহাদের ক্রিয্াকন্্ম ও উৎসব মাতৃভাবে পূর্ণ । ধর্মও মাত-প্রধান। মাতৃভাবাসক্ত 
বলিয়াই সেই আদিবুগে ভয়ে ও বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়।, যখন ইহারা প্রথম ধর্মের 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার পুরোভাগে প্রাতঠিত হইয়াছিলেন 


শী 








সস 
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মাতৃকাদেবী ) স্থষ্টির মূলে পালনীশত্তিরূপে, ধ্বংস ও ভীতির অধিকক্রীরূপে, সমাজের 
নিয়নত্রীশক্তিদ্ধপে জননী বা মাতৃদেবতাই ছিলেন প্রথম! ও প্রধান । 

ইতিহাল হইতে এই সত্য আরও সুস্পষ্ট হয়! আর্্য-ভিন্ন অপর জাতি হিলাবে 
ইতিহাসে (১) নিগ্রোবটু (২) অস্ট্রিক (৩) দ্রাবিড় ও( ৪) মোঙ্গল বা! তিববতীয় 
চীন ([106681) 0211656 ) জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে । 


অদ্ট্রিক 


নিগ্রোবটু জাভির তেমন কোন চিহই আজ আর নাই; সম্ভবতঃ এই জাতি আস্ত্রিক 
জাতির সহিত এক হইয়া গিয়াছে । কোল, ভীল, সাওতাল রূপে আন্ত্রিক গোষ্ঠীর 
উত্তরাধিকারী আজিও বর্তমান । ইহারা মাত-উপাসক। পর্বতে-ছরণ্যে ইহাদের 
বাস, জীবিকা_শিকার ও কৃষিকার্্য | সম্ভবতঃ দেবীর “শাকস্তরী”, “সীতা? (কর্ষকাণাং 
চ সীতেতি'--হরিবংশ), “বনদুর্গা' নামগুলি অরণ্যচারী, কৃষিজীবী অস্ত্রিক জাতি হইতেই 
প্রচলিত হইয়াছে । 


দ্রাবিড় 


আর্ধ্যপুর্ব জাতিদের ভিতর শিক্ষায়-দীক্ষায় সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ছিলেন দ্রাবিড় 
জাতি । একদিন সমগ্র ভারতবষে তাহার্দের একাধিপত্য ছিল । উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
বেলুচিস্তান (ত্রাহ্ুই ) হইতে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত ব্গদেশ-আসাম পর্যন্ত এবং হিমালয় 
হইতে কন্যাকুমারিকা, এমন কি সিংহল পধ্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তৃত হিল। পুরা- 
তত্ববিদ্‌ পঞঙ্ডিতগণ বলেন, মহেঞোদারো! ও হরপ্লার কীন্তিও এই দ্রাবিড় জাতির | 

মার্শাল সাছেব ও ফাদার হেরাশ এবং অন্তান্ত মকলেই স্বীকার করিয়াছেন, 
সিদ্ধু-উপ'ত্যকার সভ্যতার অষ্টারা ছিলেন মাতৃ-উপাসক | ইহাদের মধ্যে উন্নত ধরনের 
যোগনাধনা (দ্রষ্টব্য পশুপতি শিবের চিত্র) এবং মাতৃ-উপাসনা (দ্রষ্টব্য গৌরীপ্ ) 
প্রচলিত ছিল । “মৃতের স্তৃপ” মহেপ্রোদারো হইতে এই যে জীবন্ত তথ্য আবিষ্কত হইয়াছে, 
তাহাতে ম্প্টত প্রমাণ হয়, এদেশের মাতৃ-উপালনার উৎস অভি প্রাচীল 2 ৭76 
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অবতরপিকা ১৯ 
মোজল বা তিব্বতীয় চীন জাতি 


মোঙ্গল ব। তিব্বতীয় চীন জাতিও মাতৃভাবাসক্ত । অর্বাচীন ষোল জান্তির আদি 
জননী এক বিধবা নারী 2 ৮6 50১61:656 50015 00 160010. 05৪ 0501 
815095001 90020081 ৫5 [01190010515 ০00001500 01 8 1010691 
চ/100জ7. (78:005010. 81108127109 )) ইহাদের সমাজও মাতৃ-তান্ত্রিক | 
বহুকাল পূর্ব্বে ইহার] চীন ও তিববতীয়দের সংস্কার লইয়া, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা 
ধরিয়া, অরণা-সম্কুল গিরিপথে ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । আসামের 
পার্বত্য জাতি- কৌচ, কিরান্তী, নাগা, গারো এই যোঙ্গল জাতি-সত্তৃত ; প্রাচীন 
সাভিত্যে ইহারা নাগ, কিরাত নামে অভিহিত হইয়াছেন ; ড. 4. 51515 মনে 
করেন, বৈশালার বৃজি-লিচ্ছবি বংশে মোঙগলীয প্রভাব বর্তমান | 
বাহলাদেশে দ্রাবি৬ড জাতির সহিত এই মোঙ্গল জাতির মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 
বাঙালীকে কোন কোন এঁভিহ্থাসিক বলিয়াছেন, 400£010 1018191915১ এ 
দেশের মাতৃসাধনার ইতিহাসে মোঞ্গলীয়দের প্রভাব অপরিসীম | কেহ কেহ মনে করেন, 
বাঙপার মঙগলচণ্ডী মোঙগল জাতির উপান্ত দ্রেবত'। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, 
হিন্দৃতস্ত্রের 'তারা” বৌদ্ধ “মহাচীনতার।” হইতে অভিন্ন ) ইহার পূজা চীন দেশ হইতে 
আনীত হইয়াছে । শক্তিপুঙ্গার প্রধান ফুল জবাফুল। ইংরাঁজিতে ইহাকে বল! হয় 
00108. 1996; হইতে পারে, জবাফুল চীন হইতে আগত । তিববতীয় লামাগণ 
শক্তির প্রচণ্ড, উগ্রচণ্ড মৃতিপ পাসক । হিন্দুতন্ত্রের "ডাকি নী” লামাঞ্জের দেবতা হইতে 
পারেন, কারণ তিববতে জ্ঞানী অর্থে 'ডাক' শব্দটির গ্রচলন আছে । “ডাকিনী' ইহার 
স্্ীলি্গ রূপ । 
ফল কথা, মাতৃ-উপাসনার প্রাবর্তক ও কল্পনাকারী ষে আধ্যেতর মাতৃতান্ত্রিক জাতি, 
ঠাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য । অআর্ধ্যগ্রন্থেও 
বুশ্থলে দেবীকে পুলিন্দ, শবর, কিরাত প্রন্থুতির উপান্ত দেবতা বলিয়া ঘোষণা কর! 
হইয়াছে £ 
পর্বতাগ্রেধু ঘোরেখু নদদীষু চ গুহাস্থ চ। 
বাসস্তব মহার্দেবি বনেষুপবনেষু চ ॥ 
শবরৈর্ববৈশ্চৈব পুলিনদৈশ্চ সুপৃজিতা । 
মযুরপিচ্ছধবজিনি লোকান্‌ ক্রমসি সর্বশঃ ॥২ 
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আদিম জাতির যধ্য হইতেই মাতৃ-উপাসনার ধারা উৎসারিত হইয়া, যুগে যুগে অন্ঠান্ত 
প্রত্যেকটি ধর্মের উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । আন্মুর বা লৌকিক বলিয়া 
ইহার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হইলেও এই সাধনার মোহকর আকর্ষণ হইতে কেহই 
মুক্ত হইতে পারেন নাই। আর্যধর্মে ও সাহিত্যে, বৌদ্ধতত্ত্রে, বৈষ্ণব সাধনায় এবং 
বাঙল৷ সাহিতে;র বিভিন্ন শাখায় শক্তিপূজার প্রভাব বিদ্ধমান। তবে কোথাও ইহা 
উন্নীত হইয়াছে, কোথাও আদর্শের অৰনতি ঘটয়াছে, কোথাও বা সমীভবনের ফলে 
মাত-উপাসনা নব রূপান্তর লাভ করিয়াছে । এই উন্নয়ন, অবনমন ও রূপান্তরের মধ্যেই 
শক্তিসাধনার ৰিবর্তনের স্তর বিধৃত। 


» আধ্্য সাহিত্যে মাতৃভাবের প্রসার 

আধ্য সমাজ ছিল পুরুষ-কেন্ত্রিক । আধরন্ম্ে পুকষেরই প্রাধান্ত। খণেদের 
দেৰতাগণের মধ্যে প্রধান- ইন্ত্র, ূরয্য, মরুত। গো, বরুণ, অগ্নি । ইহারা পক্ষ। 
এক একজনে অপীম শক্তিধর । ইহাদের তুলনায় স্ত্রীদেবতা একাস্ত নম্রভ | 
পুরুষের সী, দয়িতা এবং কণ্ঠারূপে স্ত্রী দেবতাদের প্রতিষ্টা। সরম্বতীকে যদিও 
'অন্বিতচে”, “দেবীতমে” বলিয়া সন্বোধন করা! হইয়াছে, তথাপি ভিনি সরস্থান্‌ নদীর 
পড্ভী নদী-বিশেষ। পৃথিবীমাতা দৌম্পিতার পরী । রাত্রি ও উষ্। 'দ্ুহিতদিবঠ অর্থাৎ 
দৌসম্পিতাপ কপ্তা ; তাহার ছুই ভগ্ী, ছুই দিব্যযোধা ; উষা সুধ্যের দযরিতা, আর রাত্রি 
বরুণের প্রিয়া । 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, খণেদে স্ত্রী দেবতা! যেন পুকষের ছায়া । কিন্ত 
আয্যেতর জাতির মাতৃদেবী “পার্বতী' স্বামী শিবের কেবল ছায়া নহেন, দ্থিনি স্বতগ্বা । 
আদিমতম জাতিগণ সৃষ্টির মুলান্রলন্ধান করিতে গিয়া যে দুইটি জনন-যন্ত্রকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের কোনটিকেই তাহারা তুচ্ছ বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। 
সষ্ি-ক্রিয়ায় উভয়েরই সমান প্রাধান্ক ৷ উপরন্ত জনগ্ষিত্রী ও পাশযিত্রী শক্তিবপে জননীর 
শ্রেষ্ঠত্ব । তাই তাহাদের দৃষ্টিতে জননীই প্রধানা ও প্রথম। | পরবর্তী আর্য সাহিত্যে 
ক্রমে এই মাতৃদেবীর প্রাধান্ত প্রতিষিত হইয়াছে । 


দেবীজক্ত 

পুরুষ-প্রধান বৈদিক সাহিত্যেও কোন কোন শ্থলে মাতৃক1 দেবী অলৌকিক মহিমায় 
মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন । আর্য খধিদের মধ্যে ছিল অন্ুত কবিত্বশস্তি। 
তাহাদের দাশনিকতাও অসাধারণ। এই কবিত্বে ও দীর্শনিকতায় মণ্ডিত হইয়া 
খর্েদেরই শেষাংশে (দশম মগ্ডলে ) মাতৃকাশক্তি “আদিশক্তিরদে্বতা'রূপে প্রতিচিত 


অবতরণিকা ২১ 


হইয়াছেন । অন্তুণ-খবি-কন্তা ব্রচ্মবাদিনী ৰাক্‌ পরম কারণকে মাতৃশক্তিরূপে উপলান্ধ 
করিয়া গাহিয়াছেন, 

অহং কুদ্রেভিবস্থভিশ্চরাম্যহ- 

মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। 


অহং মিত্রাবরণোভ। বিভম্ম্যহ- 
মিক্রাঙ্গী অহমশ্িনোভা || খগ্বেদ, ১১২৫১ 


_-একাদশ রুদ্র, অষ্টবস্থু, ঘবাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেবগণরূপে আমিই নিখিল বিশ্বে 


পরিভ্রমণ করি ) মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ 
করি। 


ইহাই প্রসিদ্ধ দেবীস্থক্ষের প্রথম খক্‌। এই কুক্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'রাষ্ী'-_ 
রাষ্ট্রশক্তি, তিনিই "চিকিতুষী'__সর্বদশিনী ; তিনি “সংগমনী বস্গুনাং- -সম্পদসসুহের 
জনযিত্রী, ভিনিই 'প্রথম| যজ্ধিয়ানাম্‌”_যক্ঞোন্িষ্ট দেবভাগণের মধ্যে প্রথমা | গ্যাবা- 
পৃথিবীতে তিনি অন্প্রবিষ্ট, তিনিই ছ্যুলোকের প্রস্থতি ; তিনিই আবার পরো দিপা 
পর এন! পথিবী' -আকাশ ও পৃথিবীর অতীত হইয়া! 'এতাঁবতী মহিনা সংবভূব+স্ীয় 
মহিমায় জগন্রপ ধারণ কবিয়া আছেন । 

বস্তুতঃ আধ্যেতর জাতির মাতৃকাদেবী এই স্ুক্তেই সর্বপ্রথম লিখিতভাবে আধ্য- 
দরশন সুলভ ব্যক্তাবান্ত স্ুক্মুতায় অভিষিন্ তইয়া পরমাম্মা ব্রন্মের মত দিব্যম্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । এখানে তিনি একই আধারে বিশ্বান্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ । তাস্্িক 
শর্ভি-সিদ্ধান্তের ইহাই প্রথম লিখিত গ্রকাশ | 
রাত্রিসূক্ত 

শক্তিদেবীর এইরূপ মহিমা! বেদের অন্াত্রও ছুলণি নয় । খষি বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীমন্ত্রে 
ইনিই সপ্তলোকচারী সবিতাদেবের বরণীয় ছু/তি, বুদ্ধির নিয়স্ত্রী শক্তি। একটি সামসুক্কে 

মুরপুচ্ছভূষণা, পাঁশহস্তা কিরাঁতী বা শবরী 'রাত্রি'-দেবীরূপে স্ততি লাভ করিয়াছেন 3 
এখানে তিনি প্রাণিগণের স্ুখবিধাত্রী এবং সমস্ত কৌমারী শক্তির সমষ্টিরূপে কল্পিত £__ 
শু রাত্রিং প্রপন্ভে পুনভুি ময়োভূং কন্তাং 
শিখগ্ডিনীং পশিহন্তাং যুবতীং কুমারিণীম | 

লামবেদের এই রাত্রিসথক্ত এবং খণ্েদের দেবীনুক্ত চণ্ডীপাঠের পুর্বে পাঠ করার রীতি 
আছে । খগ্েদেও একটি রাত্রিস্ক্ত আছে (খ। ১৯, ১২৭)। এই স্থক্তে রাত্রির ষে 
রূপমন্বী অভযদাত্রী মৃতি অঙ্থিত হইয়াছে, তাহ 'কালরাত্রি মৌহরাৰ্রি' রূপা মহাকালীর 
রুদ্র-নুন্দর রূপপ্রতিমা ৷ শক্তির নাদময্নী কল্পনাও খগ্বেদে ছুল্ভ নয়। মনে হয়ঃ 
বেদের সোমতত্বেও শক্তি্তত্বের প্রভাব বিদ্যমান । পরবর্তীকালের কোন-কোৰ 


২২ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


আর্যগ্রন্থে এই '“সোম'কে বলা হইয়াছে 'উময়া সহ বর্তমান?” শিব । স-উমা শিবই সোম । 
এই সোম-আরাধনার উপচার সোম-রস-_'সোমেনারাধয়েদ্ববং সোমলোক- 
যহেশ্বরম্‌? ( ্ষটব্য কৃর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ২৪, ৩১ অধ্যায় ) 
অথর্বববেদে শক্তিসাধনার কথ! 

বৈদিক সংহিতাগুলির ভিতর অথর্ববেদেই শক্তিবাদের প্রভাব বেশী। কেহ কেহ 
অথর্ববেদকে ই শক্তিপুজার মূল উৎস বলিয়! মনে করেন। এই বেদে শক্তি-উপাসনার 
মূলতত্ব, শত্তিপূজার অভিচারাদি ক্রিয়া, শাক্তাচারসন্মত দীক্ষা বিবাহ, মুতের সৎকার, 
যজ্ঞ এবং অভূত ভৌতিক ও ইন্ত্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রের উল্লেখ আছে । 
খপ্বেদের জগৎ যেন অথর্ববেদের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; খণ্থেদে কবিত্ব ও কল্পনা, 
অথর্ববেদে সাপনক্রিয়া ; খখেদে পাধিব খছির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা, আর 
অথর্ধনেদে যাছুবিগ্ভার সাধনা । অথর্ববেদে অপ্রাকৃত দানবীয় শক্তির স্ততিঃ 
পাপদেবতা 'নির্খতি'ও এখানে বন্দনীয়া । ইহা পিশাচ ও রাক্ষসের উপদ্রবকে শান্ত 
করিবার নানাপ্রকার মন্ত্রে পরিপূর্ণ । এক কথায় শক্তিসাধনার যাবতীয় ক্রিয়া অধর্ব্ববেদে 
রূপ ধরিয়াছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই বন্ৃকাল পর্য্যন্ত অথর্ধবেদ আর্্যখধির ত্রেবেদের 
অস্তভূপ্তি হয় পাই £ ইহার সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে 7 *অথর্ববেদস্ত যজ্ঞান্্পযুক্ত 
শাস্তিপৌর্টিকাভিচারাদি-কর্ম্-প্রতিপাদকত্বেন অতঃস্ত বিলক্ষণ 'এব।” (প্রস্তানভেদ )। 
উপনিবশ 

কেবল অথর্ববেদের সংঠিতাভাগে নয়, উপনিষদ্গুলিতেও আদিমতম জাতির শিব 
ও শক্তিদেবতার অখও প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । শক্তিতন্ত্রে শিব ও শক্তির অদ্বৈত 
সাষুজ্য প্রতিঠিত হইয়াডে । শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। সমগ্র স্থষ্ট শিব-শক্ত্যাত্মক | 
কোন্‌ অনাদিকালে শিব-শক্তির যুগনদ্ধ অর্ধনারীশ্বর মুর কল্পনা কর। হইয়াছিল, 
কাহারা ই€ার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার স্কিরতা নাই ; কিন্তু অনাগ্ধস্তকাল হইতে 
শিব-শক্তির যুগল লাধনার অঙ্গীভূত হইয়৷ গিয়াছে । যোগাচারে যেমন তন্ত্রচারের 
প্রভাব পড়িয়াছে, তেমনই তত্ত্রাচারের মধ্যে যোগাচারের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । 
শিৰ-শক্তির মিলনক্রিয়াই তত্ত্রোত্ব, ফোগ | অথর্বোপন্ষিদগুলির স্ধ্য এই যোগ ও 
শক্তিপূজার নিদ্দেশ বছল পরিমাণে পাওয়া ষায়। এগুলির ভিতর শত্তিবাদের 
অপরিসীম প্রভাব । ত্রিপুরোপনিষদে পঞ্চ ম-কার সাধনার উদ্লেখ পর্য্যন্ত রহিয়াছে । 

অন্যান্য বৈদিক সংহিতার উপনিষদ্গুলির মধোও মাতৃকা-শক্তির কথা আছে। 
প্রচলিত উপনিষদে কালী, করালী, উমা-হৈমবতী, ভদ্রকালী নামগুলিও পাওয়া 
বাস। রুদ্রপত্ঠীৰপে তিনি অন্বিকা, অখ্রিশিখারূপে তিনিই কালী, করালী, ব্রহ্ম- 


অবতরণিকা ২৩ 


শক্তিরূপে তিনি উমা-হৈমবতী। সংগ্রামে অস্থর-বিজয়ী ইন্দ্র, অনি, বাষু স্ব-স্ব 
শক্তির গর্বে যখন স্ফীত হইয়া! উঠেন, তখন ষক্ষরণী ব্রন্ষের নির্দেশে অন্জি একগাছি 
তৃণও দগ্ধ করিতে সমর্থ হন না, মাতরিশ্বা বায়ু সে তৃণটিকে একচুল নডাইতে পারেন 


না । অন্তব-বিজয়ে দেবতার গঁব খর্ব হইলে ইন্দ্র ষখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন 
বহু শোভমান] দিব্য স্ত্ী-ূত্তি আকাশে আবিভূ্তি হইলেন ) ইনিই উমা-হৈমবতী | 
ইনি এখানে ব্রহ্গবিগ্থাস্বপিণী | দেবতাদের ভ্রান্তি তিনিই অপনোদন করিলেন, তিনিই 
ইন্দ্রকে জানাইলেন, অস্থ্র-বিজয়ে দেবভাগণ নহেন, ত্রহ্মই বিজয়ী হইয়াছেন, ব্রচ্গের 
বিজয়েই দেবতাগণ মহিমান্বিত হইয়াছেন, 

'সা ব্রন্দেতি হোবাচ । বঙ্ধণো বা এতদ্বিজয়ে 

মহীয়ধবমিতি ।* 
অব্ত প্রচলিত উপশিষদগুলিতে ব্রন্মেরই সাব্বভৌমিকত্ব প্রতিষিত হইয়াছে। মাতকাশক্তি 
এখানে অপ্রধান, ব্রন্দের শক্তিমাত্র | ত্রক্ষ সর্বান্তর্ধযামী, সর্ববভৃতান্তরাত্সা । সুর্য্যে- 
সোমে তিশিই বিরাজমান, তিনিই বিশ্বের নিযামক । অথচ তাহাকে চোখে দেখ। ষায় 
না, স্পশ করা যায় ন'। ভিনি কবল জ্ঞানগম্য । এই জ্ঞান লাভ করাই 'নিঃশ্রেয়স 
_ইহাই অণৃত। এই শমৃতলাহের জঠ একদিন ভারতের পব্নন্তরের নর ও নারী, শিপু 
ও যুবা, রাজা ও সন্্যাসী ঈন্মাদ হইয়া উঠিযাছিপেন | 


বেদ্রাম্ত ও সাংখ্যদর্শন 

ধর্মজিজ্ঞাস। বা ব্রদ্মজিজ্ঞাস! লইয়া ভারতীয় দশনশাস্মের টদ্ভব হইযাঁছিল ; ব্রহ্ম এক 
না বহু, পুক্ষ কি, প্রকৃতি কি, ঈশ্বর সিদ্ধ না অসিদ্ধ, স্ব্বার্থসিদ্বির উপায় কি-_-যোগ না 
জ্ঞান--এই সকল সমস্তারই আলোচনা ভারতীয় ষড দশন | এই দশন গুলির মধ্যে বিশেষ 
করিয়া বেদান্তে ও সাংখ্যদর্শনে যথাক্রমে মায়া-তব ও প্রক্তি-তত্তের আলোচনা আছে । 
এই মায় বা প্রকৃতি তন্ত্রের শক্তি-তত্বেরই প্রকারভেদ | বেদান্ত মতে, “সর্বং খন্থিদং 
ব্রহ্ম" ; ব্রহ্গ ব্যতীত যাবতীয পদার্থ মিথ্য'। স্া্টি “মাধার রচনা, এই মায়াও 
মিথ্যা) জ্ঞানোদয়ে মায়ার ফাদ ফীসিয়' যায়, তখন ব্রন্দ ছাডা আর কিছুই থাকে না। 
শহরোচার্যা বেদান্তের শারীরক ভাষ্য রচন! করিয়া এই 'মায়াবাদ' ব্যাখ্যা করিযাছেন | 
অদ্বৈত বেদান্ত ব্রহ্মই “একমেবাধিতীয়ম ।' 

সাংখ্যদর্শন বেদাস্তের প্রতিবাদী | ইহা কপিলমুনি-রচিত | জসঞ্তি এই যে, কপিল- 
মুনির জন্মস্থান বঙগদেশ | সম্ভবতঃ এইজন্ুই সাংখ্যদশনে প্রকৃতিরই প্রাধান্ত ৷ সাংখ্যমতে 


১। কেনোপনিষৎ ৪1১ 


২৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


যাবতীয় সৃষ্টি পঞ্চবিংশতি তত্বে বিধূত। এই তত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ ছুইটি 
প্রধান তত্ব । পুকষ ব্যতীত অন্যান তত্বগুলির মূল কারণ প্রকৃতি ; প্রকৃতিই প্রধান, 
বান্তব, প্রপঞ্চ সৃষ্টির কারণ--আর পুকষ অকর্তা, দ্রষ্টী, সাক্ষীমাত্র । কিন্তু সাংখ্যদশনে 
প্রকৃতি অন্ধ জডশক্তি | পরবর্তীকালে তন্ত্রে ও পুরাণে যে শক্তিতন্ব প্রতিষিত হইয়াছে. 
তাঁছাতে সাংখ্যের প্রভাব অপরিসীম । 


পুরাণে মাতদেবীর আদর্শ 

আর্ধযগ্রন্থগু'লর ভিতর জনসাধারণের গীবনে পুরাণের অন্যন্ত সমাদর | হিন্দুর 
ধর্ম, কন্ম, দেবপ্রতিমা সবই পুরাণ লইতে গৃহীত | জাত্তীয জীবনে ঈহাদের অপ্রতিহত 
প্রভাব; আধুনিক হিন্দু সমাজ পুরাণের স্ষ্টি বলিলেও অন্যক্তি হয় পা। পুরাণগুলি 
রূপক |) বেদ ও বেধাও-দর্শনে যে ব্রহ্গতক্ধ বা প্রকৃতিতত্ের অল্েচনা আছে, তাহা 
কায়াহীন | দশনের যুগে এই আলোচনা] বিশুদ্ধ ৩র্কে পগিণভ হইয়াছিল। কিন্ত 
সাধারণ মানুষ সুক্মতব্ধ বা কায়াহীন ব্রঙ্গকে কল্পনা করিতে পারে না, তাহারা চাষ কিছটা 
রস. কিছুটা বগ | অচিভ্ত্যতত্বের রস বপায়ণ পুরাঁণ। পরাণগুলিতে মনোজ্ঞ উপাখ্যানের 
মধ্য দিয়া যেমন একদিকে সুক্ম তত্বকে বুঝানো হইয়াছে, তেমনই সাধানণ লোকের 
সুবিধার জন্য দেবতাকে প্রতিমাকপে কল্পনা কর] হইয়াছে । কেই কেহ বলেন, পুরাণ 
হইতেই হিন্দুর পৌ*লিকতাব স্থচন] । 

পুবাণগুলিতে মাহৃকাশক্তির অখণ্ড প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । ক্রন্দা, বিধুট, মহেশ্বর 
ও শক্তিদেবী পুরাণের প্রধান প্রতিমা | কিন্তু সবরৃই শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব । ব্রহ্মার 
শক্তিবূপে তিনি ব্রন্ধাণা, বিষুতর শক্তিকপে ন্দিনি বৈষুবী শর্ত, শিব-শত্তিবিপে তিনি 
শিবানী । সত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রতীক যথাক্রমে তিন শক্তি--সরস্বতী, লক্ষ্মী ও 
কালী। পুরাণ মানেই শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব । অন্ত পুরাণের কি কথা, শ্রীমস্তাগবতে 
শ্রীরুষ্ণের নির্দেশে গোপীর। “কাত্যায়নী” দেবীর পুজা করিয়াছেন ।* মার্কগেয় পুরাণে, 
দেবীতাগবতে, কালীকাপুরাণে মাতৃদেবীই সার্বভৌম সম্াজ্জী। মাকগডেয় পুরাণে 
তিনি বলিয়াছেন, “এটুকবাহং অগত্যাত্র দ্বিতীষ কা মমাপরা' ( ৮৩» ১*ম অঃ); 
দেবাভাগবতে বলিয়াছেন। “কিংনাহং পণ্য লংসারে মদ্বিযু্তং কিমন্তি হি" 
( ওয় স্বন্ধ, ৬ অঃ)। 


স শ্রীযদ্তাগবতে এন্সপ নির্দেশও আছে. 
ব আশু হৃদবগ্রহিং নিজিহীখু ঃ প্াত্মন 21 
বিধিনোপচরেদ্েবং তন্ত্রোক্েন চ কেবলম্‌ ॥ ( ভাঃ ১১৩৪৭) 


অবতরণিক! ২৫ 


মাত-কারণবাদী পুরাণগুলিতে, দেবীর মৃত্তি ও তত্ব অতি মহিমময়। এখানে 


তিনি একদিকে দনুজদলনী, অন্যদিকে ককণারূপিণী; তিনি অতি ভীষণ, অথচ 
অঠি সুর ; তিনিই সষ্ট-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্রী । উপনিষদ-বেদান্তেব ব্রহ্ম হইতে 
ইনি অভিন্ন । 


তক্্রশান্ত্র : শক্তি-আরাধনার কল্গভাগার 

শক্তিদেবীর মহিমা! বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্বশাস্ে। ব্যাপক অর্ে 
হম বলিতে যে-কোন সাধন-শান্্ বুঝায় । তন্ত্রে গণেশ, শিব, বিষ প্রভৃতিরও পুজার 
নির্দেশ আছে ) মহানির্ববাণ অত্ত্ে ব্রহ্ম-উপালনার পদ্ধতি পথ্যন্ত বগিত হইয়াছে। কিন্তু 
সাধারণতঃ “তন্ত্র শক্তিপ্রধান শাস্্। প্রকীরভেদে শক্তির তত্ব ও উপাসনা-পদ্ধতি 
ধর্না কাই তন্ত্রের লক্ষ্য । তগ্রের সংখ্যাও অসংখ্য । আগম, ডামর, যামল প্রভৃতিও 
তম্মু। 


তন্ত্রের প্রধান উপাস্ত ম।তৃকাশক্তি | স্বীমাত্রই শক্তি । প্রকৃতি (01017006581 
82609) ) বৈদিক ক্্রীদেবতা সরম্থভী, মতী, রাঁতি ; পৌরাণিক দেবতা ছুর্গা, লক্ষ্মী, 
গঞ্জা ॥ লৌকিক দেবতা যী, শীতলা মঞ্গলচণ্ডী সকলেই শক্তির মূত্তি। এক কথায় 
প্ীশিঙ্গবোধক যাবতীয় পদাথ এই শক্তিত্ন প্রতীক । সংখ্যাতীত অত্গ্রন্থে লক্ষ লক্ষ 
নহাশক্তিনন উল্লেখ বহিয়াছে £ 'শিত লক্ষ মহ্থাবিদ্ধা তম্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয় £ সিদ্ধ 
মল )। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশমহাবিগ্তা- 

কালী তারা মহ।বিষ্কা ষোডশা ভূবনেশ্বরী । 

ভৈরবী ছিন্রমন্তা চ বিদ্যা ধূহাবতী তথা | 

বগলা সিদ্ধবিগ্ভ। চ মাতঙ্গী কমলাম্সিক। | 

এতা দশমহাবিষ্থাঃ সিদ্ধবিষ্ঠাঃ প্রকীঞ্চিতাঃ ॥ ( চামুণ্ডাতগ্ৰ ) 

দ্র আধ্য-প্রণীত শান্ত) কিন্তু ইহার মধ্যে কি তত্বে, কি সাধনায় আদিমতম 
স্কৃতির প্রভাৰ সুস্পষ্ট । তন্ত্রে বেদাচার, দক্ষিণাচারের উল্লেখ থাকলেও তাস্ত্রিক দেবতা 
& উপাঁসনাপদ্ধতি লে'কিক ধারারই ধারক। তস্ত্রোক্ত বামাচার বেদ-বিরোধী। 
এই জন্যই তগ্ত্ের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধম্মীবলন্বীদের মনোভাব তিথ্যক । ত্রাহ্ষণ্যধর্ম্েরে অনেক 
আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও তত্ত্রাচারের বিরুদ্ধে। বিরূপ মস্তব্য করিতে 
তাহারা ক্রুটি করেন নাই। 

তন্ত্রে আর্ধ্য ও আর্ষ্্েতর ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আদিমতম জাতির 
মধ্যে মাতৃপূজার যে ধারা ছিল, যাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বেদে, দর্শনে, পুত্রাণে 


২৬ শাত্তপদদাবলী ও শক্তিসাধনা 


তাহাদদেরই একটি সুসংহত রূপ দেখা যায় তন্ত্রে। সমন্বয়ের বূপটিই তন্ত্রের স্বরূপ । তাই 
ইহাতে স্থল ভৌতিক তত্ব ও হুক্ম আধ্যাত্মিক তত্ব ; অর্থহীন মন্ত্র এবং গুঢার্থব্যগ্রক মন্ত্র ও 
কবিত্ব ও দীর্শনিকতা এবং আভিচারিক' ষটুকণ্ম (শাস্তি, বনীকরণ, স্তস্তন, বিদ্বেষণ, 
উচাটন ও মারণ ), বৈধ এবং অবৈধ আচার একাধারে সমীভূত হইয়।ছে । তত্্রে একদিকে 
যেমন বল! হইয়াছে £ 

মগ্ঘং মাংসং তথা মতস্তং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ। 

ম-কারং পঞ্চ দেবেশি শীঘ্ং সিদ্ধিপ্রদায়কম্‌ ॥ (মহানিব্বাণতন্্) 
তেমনই অশবার ইহাদের আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, 

ষহুক্তং পরমং ব্রহ্ম নিবিকারং নিরঞ্ীনম্। 

তন্মিন্‌ প্রমদনং জ্ঞানং তন্সস্থং পরিকীনভ্তিতম্‌ ॥... 

কুলকুগুলিনী শত্তিরহিনাং দেহধারিণী | 

তয়া শিবস্ত সংযোগো মৈথুনং পরিকীন্ভিতম্‌ ॥ ( বিজ্য়তন্তর) 

উপাসনা-পদ্ধতি যাহাই হউক, তত্্গ্রন্থে মাতৃকাশক্কির একচ্ছত্র প্রভাব । তত্ত্রে 

ধ্যান, জ্ঞান, ক্তবস্ততি, জপ, হোম, মন্ত্র মণ্ডল সব কিছুর লক্ষ্য কগন্মাতা। মাতু- 
তান্ত্রিক জাতির মাতৃভাবাসক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তত্বশান্ব । ইহা শক্তি-উপাপনার 
কল্পনাগ্ডার । 


বৌদ্ধধর্্মে শক্তিবা 

ভারভবষের ইভিহাসে মহামতি বুদ্ধদেব বিরাট সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত "মাছেন ' 
অহিংসাধর্ম্ের প্রচার* হিসাবে তাহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে । চ:৫৬10 4১010 
তাহাকে বলিযাছেন, “4৯11 1)01700160) ৬15০৭573250, 70056 0161600 ( 11516 
06 48$19.)_-এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বৌদ্ধধর্থেও একদিন মাতৃকা-পূজার 
অপরিসীম প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। হিন্দুতঘ্বের অনুকরণে বৌদ্ধদের মধ্যেও অসংখ্য 
তন্গরস্থ রচিত হইঘ্নাছিল। 

বুদ্ধদেব আদৌ যে ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব প্রকার যাগষজ্ঞ, হিংসাম্বক 
কন্ম ও মুত্তিপূজ!র বিরোধী ছিল। দুশশীল অবলম্বন করিযা সৎঙ্শীবন যাপনপূর্ব্বক 
গছকৃখং ছুক্খসমুপপাদং দুকৃখপ্স চ অভিক্কমং' ( থেরা গাথা )--কি ভাবে করা যায়, 
ইহাই ছিল তাহার ধর্খের প্রধান লক্ষা। এই লক্ষ্য লইয়াই তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। সে লজ্ঘে তখনকার দিনেব সকল জাতি ব্রাহ্মণ-শুদ্র জাতিভেদ 
ভূলিয়৷ যোগদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ধাত্রীমাত। “মহাপজাবতী' গোতমীক 


অবতরণিকা ২৭ 


অন্ররোধে বুদ্ধদেব সজ্ঘে নারীরও প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন ; তাহার ফলে 'মিগলুদ্ধক'- 
ছুহিতা (ব্যাধকন্া ) টাপা, “কম্মারধীতা' ( কর্মকারদুহিতা ) ন্ুভা, পুরাণ-গণিকা 
উৎপলবর্ণাব মত বনু নারী বৌদ্ধ সঙ্বে প্রবেশ করিয়া “থেরী” (স্থবির ₹জ্ঞানবুদ্ধা ) 
হইয়াছিলেন | বৈশালীর বুজি-লিচ্ছবি বংশের ( 1067) 4১ 97010৮এর মতে 
ইহার! মোক্গলীয় ) অনেকে ব্দ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। 


হীনযান ও মহাঁযান 


সজ্ঘে নারী ও মাতৃতান্ত্রিক জাতির প্রবেশাধিকার হওয়ায় কালক্রমে বৌদ্ধধন্মের 
বপাস্তর ঘটে। বুদ্ধদেবের মহা পরিনির্বাণের পরে পবেই ইহাতে তন্ত্রাগার ও যৌন- 
যোগাচার 'প্রবি হয় এবং নুদ্ধদেবের ধর্টে নানা বিমিশ্র উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিতে 
থাকে । ইহার ফলে সঙ্বে দুইটি পৃথক দলের স্্টি হয়; একদল চাহিলেন, বিশুদ্ধ 
অবিমি বুদ্ধ-বাণীর অনুন্থতি ) অন্যদল চাহিলেন, বৌদ্বধর্মে হিন্দুমন্তিপূজা, তাস্ত্রিকতা 
ইত্যাদির সমঘ্বয় ও স্বীকৃতি । কালক্রমে এই দুই দলের মধ্যে ছন্দ তুমুল হইয়া 
উঠায় খ্রীগীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিক্ষের রাজন্রকালে বৌদ্ধ ধর্ম ছুইটি স্বতন্ত্র শাখায় 
বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাদের নাম হয়-হীনযান ও মহাঁষান। হীনযান সম্প্রদায় 
সংরক্ষণশীল। বুদ্ধদেবের আচার-আচরণ, বাণী-__-এই গুলিকে তাহারা যথাযথ অনুসরণ 
করিতে চেষ্টা! করেন । বুদ্ধদেবধের বাণী ও নিদ্দেশে পুণ পালিভাষায় রচিত “ত্রিপিটক?, 
(*মুত, বিনয়, অন্ভিধন্স ) উহাদের ধন্গ্রহ্থ। কিন্তু মহাযান সম্প্রদায় উদারমতাবলশ্বী 
বলিয়াই হিন্দুদের অনুকরণে বৌদ্বধর্মেও বিবিপ দেবদেবীর পুজা, তস্বাচার প্রভৃতি শ্বীকাব 
করিয়া লন) তাহার ফলে ন্দ্ধ, বুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসাবে তারা, পঞ্চ-প্যানীবুদ্ধ ও 
তাহাদের বিভিন্ন শক্তি দেব ও দেবতাবপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তাহাদের পুজা- 
পদ্ধতি হিসাবে এই মহাযাঁন শাখার অন্তভূক্তি বভ্যানীদের মধ্যে বন গন্তগরন্ত রচিত 
হয়। এই তত্ত্গুলি হিন্দুতস্ত্রের মতই সংস্কত ভাষায় রচিত এব* পুঙ্গার মন্ত্র বন্ত 
(মগুল), জপ ও হোমের নির্দেশে পূর্ণ। পণ্ডিতগণ অন্নমান কবেন, বোদ্বতত্ত্র রচনার 
প্রধান কেন্দ্র বাঙলাদেশ | বঙ্গীয় পালবাজাদের সময়টিই এই তম্্রাচার ও তক্্রচনার 
সমুদ্ধির যুগ বলিয়। ধারণ| কর] হয় । 


বৌবদের মধ্যে মে কত তত্ুগ্রস্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। 
পণ্তিতপ্রবর হরপ্রসাঁদ শান্ত্রী যে বৌদ্ধতগ্ব গুলি। প্রকাশ করিয়াছেন, বা ডঃ বিণয়তোস 
ভট্টাচার্য ষে 'সাধনমালা,” “নিষ্পন্ন ফোগাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন] করিয়াছেন, তাহাতে 


২৮ শাক্তপর্দাবলী ও শক্তিসাধন! 


বহু শক্তিদেবীর উল্লেখ দেখা ষায়। বৌদ্ধপণ্ডিত নাগার্জুন, অসঙ্গ, বনুবন্ধু, শান্তিদেৰ, 
কমলশীল প্রমুখ আচা্ধ্যবুন্দ তত্গ্রন্থ সংগ্রহ্নকরিয়া, রচনা করিয়া ও তাহাদের টাকা লিখিয়া 
্বষ্টায় প্রথম শতার্বী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই শাস্মের প্রভৃত সমৃদ্ধি সাধন 
করিয়া গিয়াছেন । ইহাদের রচিত গ্রন্থাদি তিববতে, চীনে এমন কি মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত 
ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল । এই সকল দেশ হইতে এখনও নৃতন নুতন তন্তগ্রন্থ ও 
দেবীমূর্তি পাওয়া যাইতেছে । 


বৌদ্ধসহজিয়া 2 দোহা ও চর্য্যায় তান্ত্রিকতার প্রভাব 


কালক্রমে বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্গত মন্ত্রানশাখা--বজধান, কাঁলচক্রযাঁন ও সহজযানে 
বিভক্ত হয় । বদষানীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শক্তির মন্ত্র, মগডুল জপ ও হোমের 
প্রচলন হইয়াছিল । ইহার ৰিরুদ্ধে 'দহজযান' নামে এক শাখা এই আন্ন্ট/নিক ধশ্মের 
বিকদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সহজযানীর1 তান্ত্রিক পুঁজা-অর্চনা অপেক্ষা দার্শনিকতা ও 
ভাস্িক যোগাচারের উপর জোর ধিয়! বৌদ্ধ ধর্শ-সাধনাকে নবতর রূপ দীন করেন। 
ইহারা বৌদ্ধ সহজজিয়! নামে পরিচিত। উপচার ও মন্ত্রব্ুল পুঞ্তা হইতে তাহার 
অয় জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া, যৌনসম্পর্কমূলক “যৌগিক" প্রক্রিয়া 
করুণ! ও শ্ম্ততার যোগে “মহাস্তখ" লাভ করাকেই শ্রেষ্ট সাধনা বলিয়া মনে করিতেন । 

সহজযান বজধানের একটা রূপান্তরিত স্তর মাত্র। ইহাতে দেবদেবীর কথা নাই, 
মন্ত্রমগলাদিও ইহাদের নিকট তুচ্ছ, জদয়্ের ধর্মহি প্রধান | কিন্তু ইহাতেও শাক্তের 
দেহতব, নাভী ও চক্রের (কমল) পরিকল্পনা, মূল শত্তিরূপে চগ্ডালী বা ডোমনীর 
(কুলকুগুপিনীর অনুরূপ ) স্বীকৃতি রহিয়াছে । এই দিক হইতে সহজঘানীদের ধন্মে 
ও সাধনায় শাক্ততন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট । 


সরহবজ, কাহৃপাঁদ, লুইপাদ প্রমুখ সহজিয়া বৌদ্ধ আচার্যাগণ প্রাদেশিক অপত্রংশে 
দৌোহাবলী এবং প্রাচীনতম বাঙলা ভাষায় চর্য্যা পদ্ীবলী রচন ন্রিক্নাছেন। এগুলির 
মধ্যে নানাদিক হইতে শক্তিনাধনার প্রভাব বিদ্যমান । ডঃ শশ্িভূুষণ দাশগুপ্ত বলেন, 
[1 ৮06 21091%56 230. 65%:210011)9 015 10225 0 013০ 730017150 ১21)911525 
৮০ 51021] £1770. £1520, 29 27 01651100601 71819010 8000111570) 16 2170 
70195 006 1)2010005 01 80001715117 17 £279612] 1001260 00 আআ?) 
006 501016 0102000101500 (05০015 16০12£1995 0915, 7. 89 ) 
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বাঙল। সাহিত্যে মাতৃভাবের প্রভাব 

বাঙল। সাহিত্যের উপরে মাতৃভাবাসক্তির প্রভাব অপ্রমেয় । বাঙালী মা-পাগ্ল 
জাতি, তাহার “মা বলিতে প্রাণ করে আনচান | বহুদুগ ধরিয়া এদেশে মাতৃ-তাপ্রিক 
্গাতিরাই বসশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাই বালা দেশের ধম্মে-কম্মে, আঁচ।৭- 
অনুষ্ঠানে এবং সাহিত্যে ম। হংশবের 'প্রভাব ওতপ্রো হ। 

বাঙলা সাহিত্যের হুচনা হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গীভাবলী লইয়া] । 
এইগুলি চধ্য।গীতিকা নামে 'প্রপিদ্ধ । এই গানগুালিব মধ্যে বৌদ্ধধন্নের আবরণে ষে 
তান্ত্রিক যোগসাধনাব নানা কথ! আছে, তাহা আমরা বলিয়াছি। দ্বাদশ শতা।র 
মধ্যে এই ধরনের গীত রচনার খারা এদেশ পুপ্ত হইয়া যায়। সেন রাজাদের আমলে 
বান্ষণ্য ধন্মের পুনজাগরণের ফলে, তাস্িক বৌছের ও্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এব" 
বৌদ্ধগণ ক্রমে ক্রমে নিয়এ্রেণর হিন্দুদের সহিত মিশিয়া যাইতে থাকেন । মুসলমাণ 
শামক্রণে তাভারা আরও ছুর্িশাগ্র্ত হন। অনেক বৌদ্ধ বিনষ্ট হন, অনেকে প্রাণভয়ে 
মসলমান ধর্ম গ্রহণ *পিতে বাধ্য হন, অনেকে হিশ্দুদেখ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন, 
অনেকে আবার নেপাপ-ঠিববতের দ্রিকেও পলায়ন করেন । এই সংঘাতে বাঙলাদেশে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্তিমিঞ্ হইয়। আসে ও এবং বৌদ্ধগ্রন্থগুলিও এ দেশ হইতে অন্তর্ধান 
করে। সম্প্রতি বহু বৌদ্ধ তথ্থ ও সিদ্ধাচাধদের গান নেপাল হইতে আবিষ্কত হইয়াছে। 


মঙগলকাব্য 


ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বাঙলা! সাহিত্যে নব নব শাখা-প্রশাখাগ বিস্তার ঘটিতে 
থাকে । মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দুর জীবনে শিদাক্ণ বিপধায়ের সৃষ্টি হয় 
নিধিবচার অত্যাচারে বিপন্ন ধন, মান, জীবন । আঘাতটা বেশা আমে উচ্চবণের 
হিন্্দেপ উপর | নিয়শ্রেণীর হিন্দু, ডোম, চণ্ডাল, শুদ্রাদিও অত্যাচার-মুক্ত ছিল ন]। 
নিয়বর্ণের হিন্্গণ ছিলেন লৌকিক সংস্কৃতির ধারক $ ভাহার সহিত বৌন্ধ তাস্ত্রিকতার 
সংমিশ্রণও ইতিপূর্বে ঘটিয়াছিল। মুসলমান সংঘাতের প্রেক্ষা পটে নিয়বর্পের মধ্যস্থতায় 
লৌকিক বৌদ্ধ সংস্কারের সহিত নুন্ঠন করিয়া ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির মিলন সাধিত হয়। 
তাহাতে অনেক লৌকিক ও বৌদ দেব-দেবী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বীরূতি লাভ করে। এই 
দেব-দেবীই তথাকথিত মঙ্গল দেৰ-দেবী । তাহাদের মহিমা ও পুজা-প্রচারের কাহিনা 
লইয়! যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই 'মঙ্গলকাব্য ৷ এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রধান 
_-মনসামন্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙগল | 

মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মাতৃকার্দেবী ও লৌকিক লোকমাতৃকা পৌরাণিক মহিমায় 


৩০ শাক্তপদাবলী ও শতিসাধনা 


ভূষিত হইয়াছেন । চস্তীমঙ্গলের “মাহিষমর্দিনী চণ্ডী' পৌরাণিক, কিন্তু খুল্লনা-পৃজিত 
মঙগলচণ্ডী অরণ্যদেবতাবিশেষ এবং গজ-গ্রাসিনী “কমলে কামিনী বৌদ্ধ-দেবত | 
মণলাদেবীর মধ্যে ভ্রিবিধ-সংস্কারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পদ্ম-পত্রে শিবতেজে ইহার জন্ম 
বা কেয়া-পাতে কেতকী সুন্দরীর উদ্ভব লোক-কল্পনা। ইহার সহিত বৌদ্ধ জাল,লী- 
তারা এবং মহাভারতীয় আন্তীকমাতা মনসা! মিলিত হইয়াছেন । ধর্মমঙ্গলের “চণ্ডীদে বী, 
তস্ত্রোক্ত কালী, কোথাও বা ছুর্গা। মঙ্গলকব্যের দেবদেবীর পুজা-পদ্ধতির মধ্যে 
পৌরাণিক প্রভাবই বেশি । গৌড় বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক পশুভাবের সাধনাকে আশ্রয় 
করিয়া মাতৃপূজার যে বেদাচারসম্মত পৌরাণিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
মঞ্গলকাব্যের দেবীপূজা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারই অনুরূপ; তবে “চৌতিশা' 
স্তবগুপির মধ্যে তষ্ত্োক্ত স্তব-কবচের প্রভাব আছে। ছ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্তীর গাতে 
যোগের কথা আছে। মহাদেব নীলান্বরকে ষে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান শিক্ষা দিগাছিলেন, 
তাহা কুগুলিনী-ধোগ । “হৃদিপঘ্ে বস হংসে করে নাঁনা কেলি'_ বাক্যটি 'ছংগ'-যোগের 
দিক হইতে গভার তাৎপর্য বোধক | বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও মনসার বিষ-ঝাডনেথ 
মন্ত্রে তান্ত্রিক ফোগের কথা! বল৷ লটয়াছে £ 

কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিষ্মর | 

মন পবনেতে জীব পরিচয় কর।। 

দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট । 

আন্নক পরমহংস ভ্রমুক নুবাট । 

শিৰায়ন ও কাপিকামঙগল ( বিছ্যান্ুন্দর ) কাব্যে তত্ত্রোক্ত বাম'চার সাধনার ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । বামাচার শক্তিসাধনায় গুঁলশক্তিকে লইয়া! সাধন করার রীতি আছে। 
শিবায়ন কাব্যের হরপার্বতীর বিচিত্র দাম্পত্য মিলনের মধ্যে যে গৃ়তর রহস্তের সঙ্কেত 
রহিয়াছে, বিশেষ করিয়। “কাচপল্ীতে শিবের গমনাগমন এবং কোচরমণার রূপে 
মোহমুগ্ধতা অনুরূপ সাধনারই হাত বহন করে| তবে বূপকাবরণ এবং দেবীর গৃহস্থালীর 
বিবিধ বর্ণণার মধ্যে এই লাধন-রহন্ত তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। 
অন্যান্ত মঙ্গলকাব্যের তুপনায় কাঁপিকামঙ্গলকাব্যে কামরূপা* শাতৃকাদেবীর 'আধ্য- 

পুর্ব পরিকল্পনার প্রভাব স্পষ্টতর | বিগ্যাঙ্ন্দর উপাখ্যানে খিলহরিবংশোক্ত উযা-অনিরুদ্ধ 
কাহিনীর ছাপ পড়িয়াছে। উষার সহিষ্ত অনিরুদ্ধের অবৈধ গোপন মিলন পাব্ধতীর 
ধরে ও কৌশলেই সম্পাদিত হইয়াছিল। বিহ্বার-রতা হরপার্ধতীকে দেখিয়া উষার 
মনে মিলনেচ্ছা জাগ্রত হইলে, পার্বী বর দিয়াছিলেন, 


২1 বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড ), ডঃ সুকুমার লেন। 


অবতরণিক। ৩১ 


উষে ত্বং শীগ্রমপ্যেবং ভত্র্ণ সহ রমিষ্যসি । 
যথা দেবো ময়া সার্ঘং শঙ্করঃ শক্রনাশনঃ || (হরিবংশ, বিষুপর্ব 
কালিকামঙ্গল” কাব্যেও দেখা যায়, সুন্দর কালিকাদেবীর নিকট বর লাভ 
করিতেছেন £ 
ঘোরতর নিশিশেষ ধরি কালী নিজ বেশ 
সবিশেষ কহেন স্বপন || 
ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত 
নেও তে! আমার দাসী বটে। 
পরম রূপসী সেই একাস্ত জানিবে এই 

তকণী সোষার তবে ঘটে ॥ (রামপ্রলারদ) 
বামাচারসম্মত শবসাধন, চিতাসাধন প্রভৃতির প্রন্ভাবও কালিকামর্জল কাব্যে রহিয়াছে । 
এই কাব্যে মানে 'চৌতিশা+ ক্তবে সুনারের দেবী-আরাধনার কথা আছে। সুন্দরের 
এই সাধন! যে শ্মশানে বীরাচারা ভান্ত্রিকের শবসাধনা, রামপ্রসাদের “কালিকামগলে' 
তাহা স্পষ্ট করা হইয়াছে । তদ্ত্রোন্ত শবসাধনার যাবতীয় কথা এখানে বাউলা ভাষায় 
বণিত হইয়াছে । 
অনুবাদ-লাহিত্য 2 রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত 

“অনুবাদ সাহিত্য" প্রাচীন বাউল] সাহিত্যের অন্তম শাখা । মুসলমান সম্রাটগণ 
স্্প্রতিষ্ঠিত হইয়! এদেশের শিল্পসাহিত্যের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 
তাহারা হিন্দুপঙ্ডিতগণকে রাজলভায় আহ্বান করিয়া পুরাণার্দি শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই অনুবাদ-সাহিতে)র গোডাপত্তন হয়। রামায়ণ, মহাভারত 
ও ভাগবত হইতে যে কাব্যগুলি অনুদিত ( ভাবান্ুবাদ ) হইযাছিল, তাহাতে ও প্রসঙ্গক্রমে 
শ্তিব মাহাজ্ম্য বণিত হইয়াছে । কুটিবাসের যোগাগ্ভার বন্দনা, ছুঃখী শ্রামাদাঁসেব 
গোবিন্দমঙ্গলে গোপগণের হরগৌরীপুজা ও রুক্সিণীর চণ্তীকাপুজার বর্ণনা আছে। ভ্ৃগা- 
মঙ্গল নামধেয় কাব্যগুলি শ্রীশ্রীচণ্তীর অন্ুবাদ। এসব স্থলে মাতৃপু্জার পৌরাণিক 
পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে । 
বৈষ্ঃবপদ্দাবলীতে শক্তি-সাধনার প্রভাব 
প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্বপদাবলীর স্বান অতি ওচ্চ। লৌকিক প্নেহ- 

প্রণয়ের ভিত্তিতে এক্ন আবেগপুর্ণ, কবিত্বময় ধর্মসঙগীত বিশ্বসা হিত্যেও দুর্লভ । রবীন্দ্রনাথ 
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৩২ শাক্তপাদবলী ও শক্তিনাধনা 
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ঝঙ্ক।র, হৃদয়নভাবের এমন অকুঞ্ প্রকাশ বৈষুব পদ-সাহিত্যকে চির অমরত্রে আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

বৈষ্ণব সাহিত্যেও শক্তিশ্সাধনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব 
সহজিয়া সাহিত্যে । গোঁড1 হইতেই এদেশে ছুই প্রকারের ?বঞ্ণব সাধনার ধারা 
প্রচলিত ছিল £ একটি এমদ্ভাগবতের অন্তসরণে বিশুদ্ধ প্রেমাশ্রিত বৈঝ্ঃৰসাখনা, অপরটি 
তান্ত্রিক গ্রভাবপুষ্ট বৈষ্ুব সাধনা | জয়দেব-পুব সংস্কৃত এবং প্রাঙ্তত সাহিত্য হইতে এই 
উত্ভয় ধারার দষ্টীন্থ সংগ্রহ করা যাঁয়। 

বৈপুব পম্মের ওন্বে ও সাধনায় শাক্ত ধন্মের প্রভাব বহুপূর্কোই প্রবিষ্ট হইযাছিল। 
বৈষধুব পাঞ্চগাত্রে' এক্তি ও শক্তিষানেব যে অভেদত্ব প্রতিশাদিত হইযাছে। তাঁহ। 
শাক্ত সিদ্ধান্তের অনুদ্প ৷ “গৌতমীয় ভন্' বৈষ্ণব ধণ্মসাধনার একটি প্রামাণিক গর্ত । 
এই গ্রন্থে বীজমদ্ত্রাধির সাধন সম্পকে দণক্ষা। পুজ। ভ্তাস, প্রাণায়ামাদিৰ বেসবল 
নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সে সকলই শান্ত তন্ত্রানুলাণী । 'রাধাতন্ত্র নামে ষে গ্রপ্তখানি 
প্রচাল৩ আছে, তাহাতে শক্তিসহাযে কাত্যাখনী দেখীর উপাসনা কথ] বিবৃত হই্যাছে । 
দেব" বাস্থদেবকে বলিতেছেন, তোমার পুজ|, জপ, পরিশম সবই বুখ"ঃ কারণ শির 
যোগ ব্যতীত পূজা নিদ্বল, কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভের আশ নাই, 


কুলাচাপং খন] পুত্র ন হি সিথিও প্রজায়তে । 

শত্তিহীনত্ত তে সিদ্ধিঃ কথণ ৬বতি গুত্রক ॥ (বা ।তগ্র, ২ম পটল । 
তিনি আরও কহিলেন, ভোগ ছাডা যোগ হয় না, অতএব তুমি শক্তিমহাধে যোগ 
সাধনা কর। মথুব। ও ব্রজমণ্ডল দেবীর কেশপীঠ১, তথায় কাত্যাযনী দেবী বিরাজ- 
মানা, সেখানে পদ্মিনীর সহিত কুলাচার-পদ্ধতিতে সাধনা কর, সিদ্ধি স্নিশ্চিত। 
এই পন্মিনীই রাধা, ইনিই কৃষ্ণের মনোমোহিনী | রাধাতস্ত্রের মতে, শ্রীকৃষ্ণ 'কুলাচারস্ত 
পিদ্য্থং পদ্মিনী-সঙ্গমাগভ2" ৷ রাধাতন্ত্রমতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীল! প্রকৃতপক্ষে শক্তি- 
সহাযে শ্রীকৃষ্ণের মহাবিগ্ভার আরাধন] | ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে '+।রভ্তক্তিবিলাস" প্রভৃতি 
গ্রন্থে শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । এই পুরাণে রাধারুষের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে 
এবং অগ্রাকৃত বুন্দাবনে গো-গোপী-গোবিন্দময় গোলোকের নিখুঁত বর্ণন। আছে। 
পরবর্তীকালের বৈষ্ণব গ্রস্থাদিতে এই পুরাণের প্রভাব কম নয়। ইহার 'প্রকৃতি-খণ্ডে 
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অবতরণিকা ৩৩ 


রাধিকোপাখ্যান সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পাবধতী মহাদেবকে 
বলিতেছেন, নানাপ্রকার তন্ত্র, পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিলাম এইবার রাধিকোপাখ্যান শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা করি । পার্বতীর কথা শুনিয়া শিবের কণ্ঠতালু শুক হইল, “পঞ্চবন্তূশ্চ ভগবান 
শুধ-কণ্ৌষ্ঠতালুকঃ__ কারণ, আগমারন্তে অতি গুহ এই রহন্ত প্রকাশ কণা নিষিৎ 
হইয়াছিল। “রাসেশ্বরী পাধিকয়া সংযুক্ত" শ্রীকুষ্ণেব গোলোকের নিত্যরাসের রহন্ত 
স্বরশযা শক্তিদেবও অজ্ঞান । তাই মহাদেবের দ্বিধা । এই পুরাণে রাধা-উপাসনান 
যে বিবপ্ণণ আছে, তাহাতে রাধাপুঙ্গায় আসব শিবেদনের মন্ত্র দেখা যায়, 
আসবং র্দ্পাজন্ছং এস্বাছু স্মনোহরম । 
ময় নিবেদিত" ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥। (প্রকৃতি, ৫৫ অঃ) 
ইহা! হইতে দেখা ফাইতেছে, প্রাকৃচৈ্তন্ত লাগ যে বৈষ্ণব ধশ্ম প্রচপিশ ছিল, 

তাহাতে নানাদিক হইতে শভি্বা'্দর প্রাহাব বিস্তৃত হইয়াছিল । এমন কি টচৈতন্টদেণ 
ষে বেঞ্চব ধন্ম প্রচার কাঁ?ষাছিলেন, তাহারও বষ্ন্চন্ব, রাধাতত্ড অবিসংবার্দিতবপে 
শাক্ত 'পনাবপুষ্ট। ডঃ ক্শাশকৃঙ্গার দে যনে কবেণ, “গীভীয় বৈষ্বেব কামশায॥ 
গ্রন্ণ ও শ্রীমতীকে শঞ্জিণপে কম্পনার মধ্যে তাপ্রিক প্রভাব বিমান (ভ্রষ্টবয--ঢ17] 
মব500 06 06০ ৬৭১০৪দছে দও0 20010561৮00) 2 ড় শশিভ।] 
দাশগুপ্ত তীহাব সুবিখ্যাত 'শ্রীরাখার জমবিকাশ' গ্রপ্তে বিবিধ দৃষ্টান্ত সহযোণে 
প্রমাণ কবিষ্ছেন, প্রাধাবাদের বীছগ পহিযাছে ভারতায় সাধারণ শক্ভিবাদে ; সেও 
সাধারণ শক্তিবাদ্ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনেব সহিত বিভিপ্লভাবে খৃক্ত হইয়া বিশ্ন্ন যগে 
এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাশ কলিয়াছে ; সেই অমপরিণতির একটি বিশে 
অভিব্যক্তি রাধাবাদ।” শ্রীৰপ গোস্বাম'র "উজ্জল নীলমণি' গ্রস্ত 9 উক্ত হইয়াছে 

হলাদিনী যা মহাশক্তি” সবশ্ভ্ি বরীযসী | 

তৎসার ভাঁববপেয়মিতি তন্ত্রে গতিঠিত! ॥ (রাধা-প্রকরণ ) 

বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর কাহিনী, তত্ব এই সকল প্রাীন বৈষ্ব গ্রন্থের 

সিদ্ধান্তের ভিভ্ভিতেই রাচত। জ্য়দেবের গীকশ্েবিন্দেব প্রধান প্রতিপাগ্ত বিষ 
'রাধামাধবয়ো 5” রহঃকেলয়ঃ।' এই কাবোর প্রাবন্তে “মেধৈর্মেছ্রমন্থরম্ঃ হোকটিতে 
ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণের নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে । বড় চত্ীদাসের শ্রীকষ্ণকীপ্তন গ্রন্গে ও 
যেন রাধ'তন্ব্বের ভাঁব ও সুর ধবনিত হইয়াছে । একটি পদে ম্পষ্টতঃ তাপ্ত্রিক যোগের 
উল্লেখ রহিয়াছে, 

অহোনিশি যোগ ধেয়াই। 

মন-পবন গগনে রাই ॥ (বিরহ খণ্ড ) 


৩৪ শক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


চৈতন্য-পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদ্াবঙগীতে “তম্্ে প্রতিচিতা' রাধাই মহাভাবময়ী 
রাধায় রূপান্তরিত হইয়াছেন । কবিরাজ গোবিন্দদাসের “কণ্টক গাঁটি কমলসম পদতল' 
পদটিতে শ্রীমতী রাধিকার অভিলার-শিক্ষার যে সাধন-ক্রিয়! বণিত হইয়াছে, তাহা! যেন 
তন্ত্রোস্ত ক্রিয়াযোগেরই একটি রূপান্তরিত আলেখ্য। 


বৈষ্ণব সহজিয়া 


বৈষ্ণব সহজিয! সাধনার মধ্যে শাক্ত কুলাচারের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান । ইহাতে 
রাধাকষ্ের মিলন-ব্পকে রস ও রঠির যে যোগের কথা পহিয়াছে, তাহা শক্তিসাধঞ্র 
পরমশিবের সহিত কুগডলিণীর যোগ হইতে অভিন্ন । ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত বলেন, 
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সেনরাজাদের আমলেই এই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধন বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথমে সেনরাজারাও হিন্দ ও বৌদ্ধতম্ত্ের মোহময় আকর্ষণ 
হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই । প্রাচ্যবিদ্া্হার্ণৰ নগেন্্নাথ বস্তু মহাশয়ের 'বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস? হইতে জান। যায়, বল্লাল সেন প্রথমে তান্ত্রিক আচারে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন, পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। মনে হয়ঃ সেনরাজগণ ষে বৈষ্ণব 
ধ্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কুলাচারসম্মত বৈষ্ণব ধর্ম ইহাই পরবর্তীকালের 
বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলী ও গ্রন্থাদির মধ্যে পুণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল । এমন 
কি, "পন্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তী” জযদেব, 'লছিমাচরণ'-ধ্যানী বিগ্ভাপতি, রামী-সর্বস্থ 
চগ্তীদাস কিংবা শ্রীরুষ্ণকশর্তনেখ চণ্ীদাস, 'ভোগপুরন্দর, হোসেন শাহ এবং তাহার 
সভাকবি ষশোরাজ খানের মধ্যেও শক্তি-সহায়ে সাধন-প্রথার প্রভাব কম নয়। অন্তত: 
সহজিয়। সাহিত্য সেই দাঁবীই করে (দ্রষ্টব্য “বিবর্ত বিলাস”__অকিঞ্চনদাস )। 

তছুপরি রাগাত্বিক পদাবলীর মধ্যে দেহতত্ব, মহাভূতাঁদি চতুবিংশতি তত্বঘবার দেহের 
গঠন, দেহের মধ্যে যট্‌চক্রের অবস্থান, কুগুলিনী, পরম শিব- এক কথায় তান্ত্রিক 
যোগসাধনায় সব কথাই আছে। 


অবতরণিকা' ৩৫ 
শাক্তপদাবলী 


ৰাঙল! দেশে প্রচলিত আউল-বাউল গানগুলির মধ্যেও শত্তিসাধনার প্রভাব 
অল্প নয় । শক্তিলাধনার নানা ধারা নানা আকারে বাউল] সাহিত্যের মধো প্রবাহিত 
হইয়াছে । কিন্তু দরিব্যভাবের শক্তিনাধনার কথা তখনও পর্য্যস্ত কাব্যে প্রকাশিত হয় 
নাই। ভাহার জন্ত প্রয়োজন ছিল অষ্টাদশ শতাকণীর রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার সংঘাত । এই 
ংঘাতে শক্তিসাধনার দিবাভাব লইয়। অতি সুন্দর শাক্তপদাবলী রচিত হইয়াছে । 

শক্তিবাদের ইতিহাস ও ভারতীয় ধম্মসাহিত্যে তাহার প্রভাব অতি সংক্ষেপে 
স্ত্রাকারে বিবৃত হইল। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, এদেশে শক্তিসাধনার ধারাটি 
প্রাচীন । এদেশে, বিশেষ করিয়া বাউলা দেশে, আর্ধ্যাধিকার বিস্তৃত হইবার বু 
পূর্ব হইতেই শিব ও শত্তির সাধনা প্রচলিত ছিল । এই বিশিষ্ট সাধন!র আচার-অনুষ্ঠান 
যতই নিন্দিত হউক, মানব-প্রকুতির উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ । এই জগ্ই 
এদেশের প্রাক্স প্রত্যেকটি ধর্মেজাপ্ত্রিকতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । সাহিত্য ও 
ইহার প্রভাব-বিখুক্ত হয় নাই । বিশেষ করিয়া প্রাচীন ও মধাযুগীয় বাউলা সাহিত্যে 
শক্তিবাদের প্রভাব অপবিমীম ' এদেশের শ্যামা-সঙ্গীত গুপি এই শক্তিসাধনার সবোত্রট 
আদরশ লইয়াই রচিভ | 


॥ চার॥ 
শীক্তপদাবলীর সম্ভাব্য উৎস 


ভব-অঙগনা ষোড়শী চিরযৌবনা, 'প্রফুল পন্কজাননা” ; তাহার আদি নাই, অন্তও 
নাই )-অনে হয়, তিনি যেন 'বুস্তহীন কুসুম | অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর প্রকট 
সমৃদ্ি দেখিয়া তাহাকেও তেমনই “বৃস্থহীন পুষ্প বলিয়া মনে হইতে পারে । 
কিন্তু ভাহা নয়। সঙ্গীতগুলির ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস আছে। বিভিন্ন উৎস 
হইতে বস্ত ও ভাব আহরণ করিয়। শাক্তসন্নীত অষ্টাদশ শতকে সচেওন ও কলগাতিমুখর 
হইয়া উঠিয়াছে 1) 

ড* স্থশাসবুমার দে মংাশয় বলিয়াছেন, এই শতাব্ীর কমবদ্ধমান শাক্তচেতনা এবং 
প্রচপিত শান্ত সাহিত্যগুলিই খ্তামা-সঙ্গীতের উৎস ; এ চেতন। ও সাহি যর উৎস 
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101] 0 আ/01১100, বস্ততঃ তপ্রশান্গই যে বাঙলা শাক্ত কাব্য লি, মম তম উৎস 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু শক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের হীন্তাল হইতে পেখা গিয়াছে 
তন্ত্রূপ সাধনশান্ব রচিত হইবার পুবেও শক্তি সাধনার ধাপ। 'লয়। গাসিতেছিল | বেদ, 
দশন ও পুরাণে মাতৃকা দেবীর তত্ব ও লীলা বণিঙ হইয়াছে। শক্তি-সাধনার ৭ণ)- 
কর্মগুলি তন্ত্রের নিজস্ব হইলেও তদ্বে দেবীর লীলা বণশা পর। হয় নাই অতএব শুভ্- 
শান্ত্রকে শাক্তপদাবলীর মূল উৎস বলিয়া! স্বীকার করিলেও, বেদ, দশন ও পরাণেণ 
প্রন ও উপেক্ষা করা যায় না শাক্ত সগীতের কাহিনী পুরাণ হইতেই গৃহীত 

তন্ত্র ও পুরাণের ধ্যান ও স্তোত্র লহয়া পরবস্তীকালে অনেন্ত ধর্মমূলক ক্োত্রও পঁচত 
হইয়াছিল, 'হন্দুতস্ত্রের অনেক শূদ্তি এবং দেবীর সাধন-প্রণালী বৌদ্ধতস্ত্রেও গৃহীত হইয়া- 
ছিল। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ যে গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ভাহাতে শাক্ত- 
সাধনার প্রভাব বর্তমান । শক্তি-সাধনার এই সকল ধারা এবং দেবীর লীলা ও রূপ 
রূপান্তরিত হইয়া বাঙল! ভাষায় রচিত শ্িবাষ়ন, চণ্তীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল কাব্যগুলির 
মধ্যে আত্ম-প্রকীশ করিয়াছিল। শাক্তপদাবলীর মূল তাহাদের মধ্যেও খুঁজিতে 
হুইবে। 


অবতরণিকা ৩৭ 


উপরস্ত লৌকিক ও পারিবারিক ভাব লইয়া বহুকাল পুব হইতেই সংস্কতে এবং 
প্রাকৃতে ষে প্রকীর্ণ কবিভাবলী রচিত হইয়া আলিতেছিল, যাহাদের ভাব বহুমুখী ও 
বিচিত্র, শাক্তপদাবলীর ভাব-দেহ নিন্মাণে তাহাদের অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে। 
কেন কেহ মনে করেন, শাক্ত-সঙ্গীতের ঘরোষা ভাব, মায়ের অপার স্নেহ, সন্তানের 
মান অভিমান ও পগ।৬ বিশ্বাসের ভাবগুলি বৈষ্ণব পদাবলী হইতে সঙ্গাহত । কিন্ত 
তা,1 সভ্য নয। ধণম্মভাবটুকু ছাডা বৈষ্ণব পদাবলীরও যাবতীষ লৌকিক ভাবের 
উৎ্স-কেন্ত্র এই সন্ল প্রকীর্ণ কবিত' বাঙলা পদাবশী সাহিত্যের বৈষ্ব ও 
শাক-__এই দুইটি বিশিষ্ট ধারা, একই উতসমুখ হইতে লৌকিক ভাব আহরণ 
করিয়া ছ্বিবেণী ধারা প্রবাহিত হইযাছে : ইহাদের পার্থকা কেবল স্ণপাতত্ব ও 
সাধনোপাষের মধ্যে ঃ লৌকিক ভাবের নেপথ্য-বিধান উদ্ভযেই এক সাঙ্ঘর হইতে গ্রহণ 
করিয়াছে । 

(মত এব শাক্রপদাবলীর উৎ্ল হিসাবে (১) বেদ দশন-পুবাণ (২) ভন্বশান্ 
(৩) সংক্কতে রটিত ধম্মমলক স্তোএ ও কবিতা (৫) সংস্কুন ও প্রারত ভাষায রচিত 
প্রকীর্ণ কবিতাবলী (,) বৌদতন্্ব ও সহঙ্গিযা চযাপদ্রাবলী এবং (৯) প্রাচীন বাওলার 
নপলকাব্য --প্রভৃতির নাম সরা যাইতে পাবে । ইহাদের মপ্যে তন্ুশান্স, পুবাণ এব 
প্রকীর্ণ কবিতাবলীই মুখা ৪ম অন্তগুলি গৌণ ।) 


নেক ৫ দ্বীন ক্ষ, রাত্রিসক্ত। 

খর্ধেদের দেরীহভ্ (০1১২৫), রান্রিন্ত" (১০। ২৭), সামবেদের রাত্তিহুক্ত 
৩।সা২) কে শক্তিবাদের প্রধান উৎসবপে গণ্য কর] হয। শান্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে 
ইহাদের পরোক্ষ প্রভাব আছে। দেবী সুক্তের 'বাস্ট্ী, “চিকিতুষী”, 'প্রথমা যজ্িয়ানাম' 
পরমাত্মা শক্তির বিশ্ববযাপিনী ধিরাট রুপ, বৈদিক “সহত্ণার্! পুকষঃ সহস্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ 
পূরুষেব মতই বিশ্বাতিগ এ বিশ্বান্থগ ৷ এই হুক্তটি শাক্তপদাবলীর ওষ্কার মুসতি, “ধরে 
রে সহস্ধাহু সহস্র প্রহরণ সহস্র চরণে করে অজ বিচরণ' (গাবিন্দ চৌধুরী ) জগজ্জননীর 
নপ নিন্মীণের সহায়ক হইযাছে । রাত্রিস্থক্তে “আয়তী অমর্ত্যা' বাত্রির।যে গো হনশীল 
বের কল্পনা করা হইয়াছে, যে বপের ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়__“জ্যোতিষা বাধতে 
তষ:» ভাহার সহিত বঙ্গীয় সাপক কবির কালীমন্তির 'ঢচল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণিমর- 
কত্তকান্তি ছটা' (রামপ্রসাদ ), অথবা “ৰপ সে তিমির রাশ অথচ তিমির নাশি, 
( ষভীন্দ্রমোহন ঠাকুর ) প্রভৃতি বর্ণনার দূরাগত সাদৃশ্য দেখা যায়। 

বেদান্তের “মায়া” সাংখ্য দর্শনের প্রধান, বাস্তৰ 'প্ররুতি'-ছ্বারা তন্ত্র তথ! শাক 


৩৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


সঙ্গীতের মাতৃদেবীর তত্ব-মূর্তি গঠিত হইয়াছে । সাংখোর হৃিতত্বের প্রভাব বহু পদে 
বিদ্তমান ৷ বিশেষ করিয়া! এই প্রসঙ্গে রসিকচন্ত্র রায়ের “কে জানে মা তব তত্ব, মহৎ তত 
গ্রসবিনী' পদটি উল্লেখযোগ্য । 


পুরাণ 2 দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ের চণ্তী 
দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কেওয় পুরাণ, ও ব্রহ্মবৈৰর্ভ পুরাণগুলিতে দেবী 

সম্ধর্কে ষে সকল বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়, শাক্ত সঙ্গীতের কাহিনী-দেহ তাহাদের 
দ্বারাই নিগ্মিত। দক্ষষজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, উমারূপে হিমরাজ-গৃহে তাঙ্গার জন্ম, 
ইন্দ্রের বদ্রভয়ে মৈনাক পর্বতের সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ্, বিভূত্ভূষণ গঙ্গাধর নীলকণ্ঠ, 
সিদ্ধিণায়ী শিবের নিগুণ বৈভব, অন্রপূর্ণারপে দেবীর কাশী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু 
পৌরাণিক বৃত্তান্ত শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। বিশেষ করিয়া 
মার্কণ্েয় চপ্তীর 'তেজসঃ কুটং জলস্তমিব পর্বতম্” জলন্ত পর্বতের ন্যায় তেজংপুঞ্জ 
এৰং দেবীর 'সৌম্যেভ্যন্বতিস্তন্দরী' মৃত্তি, তাহার “চিত্তে কপ! সমরনিটুরতা” শান্ত 
সাঁধকদের রুদ্রসথন্দর মাতৃমৃত্তি অঙ্কনে সাহায্য করিয়াছে। এই পুরাণেই দেখা যায়, 
কৌশিকী দেবীর ক্রোধোদ্রেক হওয়ায়, তীছার ভ্রকুটি-কুটিল ললাটদেশ হইতে সহসা 
ভয়ংকরী চামুগ্ডাদেবীর আবিভভীব হইল £ ) ৃ 

জকুটিকুটিলাত্তন্তা ললাটকলকাঁদদ্রুতম্‌। 

কালী করালবদনা বিনিজ্ঞান্তাসিপাশিনী ॥ 

বিচিত্র খষ্টাজধরা নরমালা বিভূষণ] | 

দ্বীপিচন্্ম পরিধানা শুফমাংসাতিভৈরবা || 

অতিবিস্তার বদন] জিহ্বাললনভীষণ] । 

নিমগ্নরক্তনয়ন। নাদাপুরিতদ্ডিমুখা ॥(( উঃ চ£: ৭ম অধ্যার )) 

'শ।ত্তপদাঁবলীর বছুপদে করাল। চামুণ্ডার রূপবর্ণনায় এই মুর্জিটর প্রভাব পড়িয়াছে। 

ইহ! ছাড়া পুরাণের বি্বধ স্তব এবং বিশেষ করিয়া মার্কণেয় চওীর নারায়ণী-স্তিগুপির 
প্রভাব প্রায় প্রতি পদেই বর্তমান ] 


সবন্্রশাস্ত্র : শক্তিপুজার বিশ্বকোৰ 
শান্ত পদাবলীর ভাব, উপান্ত ও উপাসনা-তত্বের প্রধান উৎস শক্তিপৃজার 
বিশ্বকোষ তগ্রশান্ত্র। তত্ত্রে বিভিন্ন দেবী মৃত্তির ধ্যান, পুজা ও স্কব বণিত ছইয়াছে। 


অবতরণিকা ৩৯ 


তন্ত্র ক্রিয়া-গ্রধান শাস্ত্র হইলেও দেবীর ধ্যান ও ত্তবগুলির মধ্যে কবিত্ও আছে। 
শাক্তপদকর্তাগণ “জগজ্জনীর রূপ'-কল্পনায় হুবহু তস্ত্রোক্ত ধ্যানগুলি অবলম্বন করিয়াছেন । 
বঙ্গানুবাদসহ কয়েকটি মহাবিগ্ভার মূল ধ্যান উদ্ধৃত হইল।১ 


কালী 


করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেণীং চতুভূজাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিশাং দিব্যাং মুণ্ডমালাৰিভূষিতাম্‌ ॥ 
সগ্শ্ছিন শিরঃ খঙ্গী বামাধো্ধি করামুজাম্‌। 
অভয়ং বরদ্চেব দক্ষিণোর্দাধঃ পাণিকাম্‌ ॥ 
মহামেঘ প্রভাং শ্রামা* তথা চৈব দিগম্বরীম্‌। 
কঠাবসন্তম্‌ গালী গলদ্রুধির চচ্চিভাম ॥ 
কর্ণাবতংসতানীত শবধুগ্া যানকাম্‌ | 
ঘোরদণ্রাং করালান্াং গীনোন্নতত পয়োধরাম ॥ 
শবানাং করসংঘাতৈঃ কতকাঞ্চীং হসনুখীম্‌। 
স্বরুহ্য গলদ্রত্তধার] বিশ্যুরিভাননাম ॥ 
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানলয়বাসিনীম | 
বালার্ক-মগুলাকাঁর লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্‌ ॥ 
দন্তবাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্‌। 
শববপ মদের জদয়োপরি সংশ্মিতাম্‌ ॥ 
শিবারভিত্ধোররাবাভি শ্ততৃ্দিক্ষ সমন্থিতাম্‌। 
মহাঁকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্‌ ॥ 
সথখপ্রসন্নবদনাং ম্মেরানন সরোরুহাম | 
এবং সংচিস্তয়েৎ কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাম্‌। 

(দক্ষিণা কালিকংদেবী করালবদনা, চতুভূ্জা, ভীষণারৃতি ও আলুলায়িতকেশ।। 
দেবীর গলদেশে মুণগ্ডমালা, বামভাগে অধঃকরে সগ্চছিন্ন মুণ্ড, ভধর্বকরে খঙ্জা এবং 
দক্ষিণভাগের অধঃকরে অভয় ও উর্দহত্তে বরমুদ্রা । দেবী গাঢ় মেঘের হ্যায় শ্যামবর্ণা 
ও দিগম্বরী ! উহার গলে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে শোণিতধার! নির্গলিত 
হইযা সর্বাজ অনুলিপ্ত করিতেছে । তাহার কর্ণে ছুইটি শবশিশ্ু অলঙ্কাররূপে 

১ তন্ত্রসার (বহুমতী সংস্করণ ) হইতে গৃহীত 


৪০ 'এক্তিপদাবল] ও শত্তিগাধন। 


বিদ্ধমান। ইহাতে দেবীর আকৃতি আরও ভীষণ, দশনপংক্তি অতি বিভীষণ । স্তন- 
যুগল স্থল ও উচ্চ এবং শবনিম্মিত কার্ধী কটিদেশে শোভমান। কালিক! দেবী 
হাম্তাবর্দনা, ওষ্টপ্রাস্ত হইতে বিগলিত রক্তধারায় মুখমগুল সমুজ্জল। দেবীর শব্দ 
অতিশয় গম্ভীর । ইনি শ্বশানবাসিনী। নেত্রদ্বয় নবোভাসিত হৃর্য্যের হ্যায় সমুজ্জল 
দশনপংক্তি উন্নত ও বহির্গত, কেশপাশ দক্ষিণব্যাপি ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপী 
শিবোপরি অবস্থিতা। তাহার চতুদ্দিকে শিবাগণ ঘোররূপে চীৎকার করিতেছে । 
তিনি মহাকালের সহিত বিপরীত রত্যাসক্তা) দেবীর মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন ও হাস্তি- 
বিকশিত । 
( এই ধ্যানের সহিত মহাতাবটাদ মহারাজের “কে ও একাকিনী, কাহার রমণী 
শশিশোভ জিনি মসীবরণী' পদটি তুলনীয় ) 
তার 

প্রত্যালীঢপদাং ঘোবাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্‌ । 

খবাং লঙ্গোদরীং ভীমাৎ ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটো ॥ 

নবযৌবনসম্পনাং পঞ্চমুদ্রাবিহৃষিতাম্‌। 

চতৃভূ'জাং ললঙ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্‌ ॥। 

খজ্গকত্রাসমাধুক্ত সব্যেতর ভূজমবয়াম্‌। 

কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণি বুশান্বিতাম্‌ ॥ 

পিঙ্গোগ্রেক জ্টাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষতাম । 

বালার্কমণ্ডলাকার লোচনত্রক্প ভূষিতাম্‌ ॥ 

জ্বলচ্চিতা মধ্যগতাং ঘোরদংগ্াং করালিনীম্‌। 

সাবেশস্মেরবদনাং জ্্যলগ্কারবিভূষিতাম || 

বিশ্বব।াপকতোয়্াস্তঃ শ্বেতপম্মোপরিশ্থিতাম্‌। 

অক্ষোন্রযো দেবী মুদ্্ব্ষিমূন্তি নাগকপধূক্‌ ॥। 
দেবী প্রত্যালীঢ়পদা,১ ভীমাকৃতি, খর্বা ও লন্বোদরী। তাহার গলদেশে নরমুগণ্ডর চিত 
মালা ও কটিতে ব্যাপ্রচর্ম। ইনি নবযুবতীর্পা ও পঞ্চমুদ্রা € খ্বেতাস্থিনিন্মিত চারটি 


আপাত আনি সনি 


১ 'আলীঢ” শব্দের আভিধানিক অর্থ “দক্ষিণ, কিন্ত কোন কোন তম্ত্বে বলা হইগ্লাছে “আলীচং 
ধামপদত্ত প্রভ্যালীচন্ত দক্ষিণম্‌, ( গুপ্তসাধন্তন্ত্) ; যেহেতু “আলীঢপাদ! সা দেবা প্রত্যালীচা ক্ষণে ক্ষণে 
সেইজন্য গুরূুপদেশ অনুসারে "আলী ও প্রত্যালীচ' শব্দের অর্থ করিতে হয়, আভিধানিক অর্থ এস্থলে 
অগ্রাহ । 


'অবতরণি কা ৪১ 


পট্টিশ ও নরকপাল ) দ্বারা বিভূষিতা, চতুভূজা, লোলজিহ্বাধাবিণী, মহাভয়ঙ্কররূপা ও 
বরপ্রদানশীলা। দক্ষিণহত্তদ্বয়ে খজা ও কর্তরিকা, বামহন্তত্বয়ে নরমুণ্ড ও উৎপল । 
ইহার শিরোদেশে পিঙগঙবর্ণ জটা, কপালে নাগরূপী অক্ষোভ্য খধি। নবোদিত 
চন্ত্রমগুলের স্তায় দেহপ্রভা, তিনটি চক্ষু ইহার ভূষণস্বরূপা। দেবী প্রজ্জঞ্গিতা চিতা- 
মধ্যে দণ্ডায়মান, ইহার দস্তপংক্তি অতি ভয়ঙ্কর । তিনি স্বীয় ভাবাবেশে হাশ্তবদনা, 
স্বীজনোচিত অলঙ্কারে বিভূষিতা এবং বিশ্বব্যাপক জলমধ্যগত শ্বেতপত্মোপরি 
অবস্থিত। | 

( এই ধ্যানের লহিত শিবচন্দ্র রায় বিরচিত 'নীলবরণী নবীন রমণী ৷ নাগিন ড়িত 
জটাবিভূষণী' পদটি তুলনীয় |) 

মহাতাবটাদ মহারাজ রচিত ষোডশ, ঠৈরবী, ছিন্ম্তা, ধমাবতী, বগলা, মাতঙী, 
কমলা, ভদ্রকালী এবং শিবচন্ত্র সরকার বণিত ভূবনেশ্বরীর রূপ তস্ত্োক্ত মাতৃ-ধ্যানেরই 
প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ । 

ধ্যান ব্যতীত তঙ্্ের দেহতন্ব, শক্কিপুজাপদ্ধতি, ভূতশ্ুদ্ধি, মানসপুজা, কুগুলিনীযোগ 
-এককথায় উপাস্ত ও উপালনাতত্বের যাঁবতাঁষ বিষয় শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে ভাষা- 
হন্দে কপ ধরিয়াছে। তন্রপার লইয়াই শাক্তপদাবঙ্পীর দেহ গঠিত, তগ্রতত্বই এই দেহের 
প্রাণ। ) 

বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রে শক্তিদেবী সম্পকে যে সকল তত্ব ও তথ্য পাওয়। যায় 

লইয়। সংস্কৃতি বহু কাব্য ও খণ্ড খণ্ড স্তেত্র রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত 

নাটকের কতিপয় নান্দী গ্লোকে ( রদ্ভাবলী, প্রিয়দ্রিকা, ধনঞ্জয়বিজয় নাটক ) বা 
অন্তত্র দেবীর রূপবর্ণন! ছুলভ নয়। এই সকল বচনাও পরোক্ষভাবে শাক্তপদ্াবলীর 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। )বিশেষ করিয়া ভবভূতির “মালতী মাধব? 
নাটক, শ্রীক্ণ মিশরের “প্রবোধচক্দ্রোদয়” নাটক, শঙ্গরাচার্যের রচনাবলী, বাণভট্ের 
চগ্তীশতক' ও গোবর্ধনের আচারের 'আরধাসগ্তশতী+ প্রভৃতির নাম এই উল্লেখ- 
যোগ্য । 


মালভী-মাধব নাটক 


স্ীক্পদলাস্থন ভবভূৃতির মালতী মাধব নাটকে ত্বাচারের ভয়াবহ চিত্র 'উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে ।) এই নাটকে শ্বশানের যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা আছে, সমগ্র ভারতীয় লাহিতে। তাহা 
বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে ।ট্রুআর্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটকেও শ্মশাণ- 
বর্ণনায় ভবভৃতির প্রভাব পড়িয়াছে। (শক্তপদাবলীর কয়েকটি পদ-_বিশেষতঃ অশ্বিনী 


৪২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


কুমার দত্তের 'শ্বশান তো৷ ভালবানিস মাগো" গানটিতে “কত ভূত বেতাল নাচে রজেভঙে' 
প্রভৃতি অংশে ষেন ভবভূতির শ্বশান বর্ণনার বঙ্কার গুন! যায়। তাহ! ছাড়া 
এই নাটকে কপালকুগুলার নিজের মুখে নিজের বাষুবেগে সঞ্চালিত কপাল-কণ্ঠ 
মালা ব। এলোকেশের বর্ণনায় বা করালী চামুণ্ড ও মহাদেবের তাওব নৃত্যের বর্ণনায় 
যে শব্খচিত্র অস্কিত হইয়াছে, শক্ত সঙ্গীতের রণরঙ্গিণী চামুণ্ডার বর্ণনায় সেই চিত্রের 
ছায়া দেখা যায়। মালতী মাধব নাটকের ৫ম অঙ্কে তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনায় দেখা 
যায়, নৃত্যে কম্পমান! পৃথিবী, ললাট-ইন্দু শতথা চর্ণ। চুণিত চন্দ্রমগ্ুলের সুধা পান 
করিয়া নরমুণ্ডগুলি অট্রহান্ত করিতেছে । নেত্র হইনে অগ্রিশ্ুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, 
উদ্তুঙ্গ খঙ্জের আঘাতে নক্ষত্রগুলি যেন বিক্ষিপ্ত হইতেছে । সেই সঙ্গে তালবেতালাদ 
ভূত-প্রেতগণ ভীযণ কোলাহল টি 

এই বর্ণনাটির সহিত কবিবর রবীর্জনাথের, “উপঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আমব! 
নৃত্য করি সঙ্গে ।'_-পরটির আশ্চয্য সাদৃগ্ত দৃষ্ট হয়। এখানেও কালিকার প্রচ গু 
নৃত্যবেগে উধ্বোঁথিত কেশপাশ, ত্রস্ত হয্যগোম, কম্পিত ত্রিভুবন ; দেবীর কালো অঙ্গে 
রাগ রক্তের প্রবাহ । মনে হয়, সংস্কৃত কাব্য-চর্চ1 সে ভবভূতির সঙ্গে বাংল! সাহিভোর 
যোগ অব্যাহত ছিল। মধ্যধুগেও সে যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই, নব্যধুগে 'তাহা। নুতন 
কিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটক 


এ মিশ্রের “প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে জীবের জন্ম, মোহ, বিবেকোদ্যোগ, 
ঠাৎপত্তি এবং জীবনুক্তির কথা বূপকের আকারে বণিত হইয়াছে । এই 
নাটকে দেখা যায়, সঙ্গর হিত পুকষের সহিত ম|য়ার সংস্পর্শে মনের উৎপত্তি হইয়াছে; 
মনের ছুই জী--প্রবৃত্তি ও নিবৃ্তি; প্রবৃভি-জায়া হইতে মহামোহ এবং নিবৃি জায় 
হইতে বিবেকের জন্ম হয়: “তন্ত প্রবৃততি-নিবৃত্তি ছে ধন্মপদ্বৌ, তয়োঃ প্রবৃত্তামৃৎ্পন্নং 
মহামোহ প্রধানমেককুলং নিবৃত্ত্যামুখপন্নং ছ্িতীয়ং বিবেকপ্রধানমিতি।” (১ম অঙ্ক)। 
এই বিবেকের উপনিষৎ-পত্বী হইতে “বিগ্া" ও “প্রবোধচন্ত্রঁ- ইহাদের জন্ম হয়? 
ইহারাই মহামোহের কুল ধ্বংস করেন।) 

এই নাটকটি বঙ্গদেশেই রচিত “হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। (শাত 
সঙ্গীতাবলীর উপর ইহার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় । বিশেষ করিয়া, রামপ্রসাদের-_ 
“আয় মন বেড়াছে যাবি। কালীকল্পতরুতলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে পাবি |” পদটি 


ঘঅব্তরণিক। ৪৩ 


গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বপক অবলম্বনেই রচিত । মনোদীক্ষার পদগুলিতে 
মোহদলনে বিবেকোদ্ষোগ ব্যাপারে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের স্থর বাজে ।) 


শঙ্করাচাধ্য 


টি 


ধর্মমূলক স্তোত্রাীবলীর মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যের রচনাবলীর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে 
রা উপর বিস্তৃত হইয়াছে । )বাঙলাদেশে যে কোন নিষ্ঠাবান্‌ গৃহস্থের ঘরে 
শগ্ধরাচায্য রচিত স্তোত্র মুখে মুখে আবৃত্তি করা হয়। “এ সংসার ধোঁকার টার্টি' বোধটি 
খুব সম্ভব শঙ্কাচার্ধের মায়াবাদ-এর সুত্রে এ দেশের সর্বস্তরে প্রসারিত। 


যদিও “শঙহ্করাচাধ্য* ছিলেন যোগী ও জ্ঞানী তথাপি তাহার কবিত্ব- 
শক্তি অসাধারণ । “4 15710 700996৮ 0£ 10101651750] 210 00 00621) 
8000137191151700 0100 07050 702 12002101560. 017 01১6 01110990101)61 921000518১ 
_এ উক্তি অতীব সত্য। তাহার কবিত্ব মনোহারী, রচনা অধুক্ষরা। »ন্যাসের 
মাহাক্ম্য প্রচার করিতে গিয়া তিনি সংসারের নশ্বরতা ও ভোগদেহের বাঁভৎসতার 
ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করিরাছেন বটে, কিন্তু এই মোহমুদগর--“মুট় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাং* 
আশ্চর্য্য কবিত্বপূর্ণ। 


শঙ্করাচার্ধ্য অধৈতবাদী হইলেও সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কতকগুলি ৬ক্তিমূলক 
স্তোত্র রচন! করিয়াছেন। এগুলিও শ্রুতিমধুর ; শব্দবঙ্কারে ও ছন্দোমাধুধ্যে অন্থপম । 
'াহার “সংসারছুঃখগহনাক্জগদীশ রক্ষণ, “ক্ষম্তব্যো যেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ 
শ্রীমহাদেব শস্তো_ প্রভৃতি পদ আত্মনিবেদনের কাঁতরতাযষ এবং কবিত্বের স্পর্শে 
সমুজ্জল । 

িখিত আছে, শঙ্করাচাধ্য শক্তি মানিতেন না?) তাহার সময়ে সমগ্র ভারত 
ব্যাপিয়া তাস্ত্রিকতার ষে ব্যভিচার ভ্রোত প্রবাহির্ত হইতেছিল, তাহাকে দ্তিনি দমন 
করেন। শঙ্করাচার্যের তান্ত্রিক-দলন ম্মরণীয় ঘটন|। | কিন্তু পরে তিনি শক্তির প্রভাব 
স্বীকার করিয়াছিলেন |) তান্ত্রিক সাধনার উচ্চতর আদর্শ ও হার দৃষ্টি-বহিভতি ছিল 
না। [শ্ুপ্রাচীন (প্রপঞ্চসারতন্্র খানিকে কেহ কেহ শঙ্করচার্যের রচনা বলিয়া মশে 
করেন । তান্ছিক শক্তিতত্বের দার্শনিক ভিত্ভি নির্মাণে এই তন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম । 
ইহাতে 'পরাপ্রককৃতি'র যে স্তবটি আছে, তাহাতে সমুন্নত শক্তিতংস্বর আদর্শ প্রতিফলিত 
হইযাছে 1) স্তোত্রটির প্রারস্তিক শ্লোক এইবূপ 2) 


পা আপ শপ স্পা | পাশ স্পা | পপ 


১4৯71500925, 17677, 219-712510, 


৪3 শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


(প্রসীদ প্রপঞ্চ স্বরূপে প্রধানে, 
প্রৃত্যাজ্িকে প্রাণিণাং প্রাণসংজ্ঞে | 
প্রণোত প্রভো প্রারভে প্রাঞ্জলিত্বাং 
(্রকৃত্যাইপ্রতক্য প্রকাম প্ররুতে ॥| 
খানে দেবীকে প্রপঞ্চস্বরূপ (স্কুল পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বের কারণ ), প্রধান (বিশ্বোদরী ), 
ত্যাত্মিকা (9176, 5 10120 211 2061010৭, 686 15016260101 (911501 ) 
10091176612702 (901)10) 210. 06301006100. (1,058) 21০ 00০148৮2102) 
এবং “অপ্রতক্য” ( অচিস্ত্য ) রূপে প্রণতি নিবেদন কন| হইযাছে। 
শহরাচাধা-প্রণীত “দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্তোএ" ও “আনন্লহরী বা সৌন্দরধ্যলহর' 
ভক্তিভাবে ও কবিত্বে অনুপম । )১কবি রবীন্দ্রনাথ “সৌন্দলালহরী* স্তোত্রটি 9০11০%র 
"0৫6 00 [10661106581] 7০9৫৮” কবিতাটির সহিত ভলনা করিয়া ব্যাখ্যা কবিছে ন। 
জোর নচনা শ্লোকটি এই, 
শিবঃ শক্ত্যা ঘুক্তো যদি ভবতি শক্ভঃ প্রভবিতম.। 
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশল: স্পন্দিতুমপি ॥ 
ই শ্লোকটিকে শক্তিতত্বের নির্যাস বলা যাইতে পারে। শান্ত পদকর্তীগণ বন্ুশ্থলে 
ইহার ভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন £ পরিব্রা্ক ক্ষ প্রসন্ন সেনের নন্দী ও জয়ার 
কথোপকথনের মধো ও এই ভাবের প্রতিধবনি পাওয়া যাষ £ 


নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল " 
জযা! বলে মা ষে আমর শক্তি হবে নিল, 
কার থাকলো! না ষে। 


শাক্তপদাবলীর 'ভক্তেব আকুতি" পর্যায়ের কবিাবলীতে সংসান্নের ছুঃখব্লাঁ%, 
নিপীডিত, প্রবৃত্তি-তাডিত সন্তানের যে মর্মভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তাতার 
অনেকগুলি সুর শঙ্করাগার্য্যের 'মোহমুদগর”, “ঘাদশ পঞ্জরিকাস্তোত্র হইতে গৃহীত । 
শঙ্কবাচার্ধ্য যেখানে বলেন, 'কুপুত্রো জাতে ক্চিদপি কুমাতা ন ₹স্তি' শাত্, কবি 
সেখানে বলেনঃ 'কুপুত্র অনেক হয মা, বুমাতা নয় কখনো তো (রামপ্রসাদ )। 
বিষয়-বিরক্ত শঙ্করের মতই শাক্ত সাধকগণ লক্ষ্য করিখাছেন, এ সংসার অসার, মানুষ 
কষি-কীটের মত, তাহার আশার শেষ নাই ভোগপিপাসাপর অস্ত নাই। কেবলমাত্র 
পন্ভেদ এই যে, শঙ্করাচার্য। যেখানে ব্রঙ্গকে সত্য এবং মাষাকে মিথ্যা জানিয়া_ 
“মায়াময়মিদমথিলং হঠিত্বা। ব্রহ্গপদং প্রবিশাশড বিদিত্বা "এই নির্দেশ দিয়াছেন, 


অবতরণিকা ৪৫ 


সেখানে শক্তির সাধক কবিগণ “মহামায়া'কে চিন্নয়ী ব্রহ্মময়ী জানিয়া, দ্বৈতবোধ 
বিসর্জন না দিয়া, মাতচরণেই আশ্রয় চাহিয়াছেন | “কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে_ 
ইহাই শাক্ত ভক্তের একান্তিক কামনা 1) 


গ্রোবর্ধন আচার্যের আধ্যাসপ্তশতী 


( গোবদ্ধন আচার্যোর “আর্ধ্যাসপ্তশতী'র নামূ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । )আচার্ধ্য গোবদ্ধন 
রাজী লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন | (তিনি লৌকিক নায়ক-নায়িকার প্রেমাশবে 
আর্ধ্যানপ্ুশতীর কতকগুলি শ্লোকে হর-পাবতীর প্রেমচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । শাক্ত- 
পদাখলীর অনেকগুলি লৌকিক ভাবের অস্কুর এই গ্রন্থে নিহিত আছে। মনে হয. 
প্রাচীন বাংলায় শিবায়ন ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রগুলির এ 
মল 'মার্যযাসগ্তশতী, 7 গোবদ্ধন আচাধ্যের 

কঠ্োচিতোহপি হুংকৃতিমত্রি নিনস্তঃ পদান্তিকে পতিত5। 

যণ্তাশ্চন্রশিখঃ রভলণিভে' জযঙ্তি সা চ'্দী ( আরম্ভ বর্্যা, ১: ) 9 
পদটিতে চণ্ভীর হুষ্কারে স্তভ্তিত, ৮ণ্তীর পদতলে প্রণত, পদ্বী-প্রনাদনে রত প্রেমিক 
শিবের চিত্র অস্কিত হইঠাছে। শাক্ত সঙ্গীতে ব5গ্চলে »ায়ের পদে পতিত শিবেগ 
চিএ আঁকে 1) চিত্রপলি প্রচাপ্ কালীমিব সংদ্বাৰ বশেই চিত্রিত। ব্য 
পশ্চাতে যে মানিনা চও্ীৰ একটি পটহাম আহে, আবাসণ্ডশগ)ব হর পাবতী? 
প্রেমাভিনযের বর্ণনায় ভাহা স্পষ্ট করা হইফাছে | লাধক কবির “মা কি গধুই শিবেপ 
সতী । যারে কাণের কাল করে পণতি ( পাচপ্রসাদ) ভি পদে পেই প্রেমষসংতারা 
রক্ষিত হইয়াছে । তাহা ছাছগ আমার কতকগুশি শ্াকে কন্যার পভি-সীভাগ্ে 
মেনার উল্লাস, হিমরাজের গন্ভীর প্রঞ্কতি, সখাধ সুখে সধী বিজয়ার কৌতু” 
স্বামীকে ম্বাধিনীকরণে উমার গুণপনা এব” মাপ সশতী-সহন ক্ষমার কথ। বণি৩ 
হইয়াছে । কবিকঙ্কণ চণ্তীর হর পাবশ্তার গাহস্থ পরিবেশের বর্ণশায় এবং শা 
গীতির আগমনীবিজয়ার গানে গাহান তর প্রভাব আছে বলিয়া মনে করি। 
আর্ধার একটি শ্রোকাংশে কন্তাদ পতি-গৃহ গমনকালে জননীর চোখের জঙ্গে 
পথ পিছল কবাঁর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 'অস্তাঃ পতি-গৃহগমনে করোতি মাত।- 
শ্রপিচ্ছিলাং পদবী, ( আর্ধা ৩৮)। আগমনী-বিজয়ার গান জুননীর এই অশ্রধারায় 
অভিষিক্ত | বস্ত দৃষ্টি এবং সমাজ-সচেতনতার দিক হইতেও আর্যাসপ্তশতীর সঙ্গে শাক্ত 
সঙ্গীতের সাদৃশ্য লক্ষণীয। 


৪৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


প্রকীর্ণ কবিভাবলী 
1ক্ত পদাবলীর অন্ততম উৎস সংস্কতে ও প্রাক্ৃতে রচিত প্রকীর্ণ কবিতাবলী 1১ 
এই কবিতাগুলি নাটক, কাব্য ও স্তোত্রাবলীর মধ্যে ছড়ানো ছিল । ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি আবার খণ্ড খণ্ড রচন! হিসাৰে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। 
প্রাচীনকালের অনেক কবি বৃহৎকাব্য রচনা! না করিয়৷ ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র শ্লোক রচনা 
করিতেন । %এই শ্লোকগুলির মধ্যে জীবনের বহু বিচিত্র সুর বিধৃত রহিয়াছে | 
নায়কের কথা, নায়িকার কথা-__বিরহের কথা, মিলনের কথা-_সুখের কথা, হুঃখের 
কথায় এই হ্লোকগুলি পূর্ণ। প্রেমের সুক্ষাতিসক্্ম বিশ্লেষণ ইহাতে মুখ্য স্থান লা 
করিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া! জীবনের অপরাপর আকৃতিও বাদ পড়ে নাই। সরল 
গ্রাম্য জীবনের আশা-কামনা, লৌকিক ঘরোয়া জীবনের আনন্দ.বেদনার অনেক নিগুঢ 
ধবাদ ইহাতে পাঁওয়া যায়। এক কথায় (এদেশীয় জীবনবাত্রার সুনীতি ও হুর্নীতি, 
ধর্মবোধ ও পাপবোধ, মাধুর্য ও কাকণ্যের প্রাণময় চিত্র এই প্রকীর্ণ কবিতাবলীর শ্লোকে 
অঙ্কিত হইয়াছে ।) 
বৈষ্ণব ও াভপদাবলীর মব্যে লৌকিক ভাবের যে পরিমণ্ডল রহিয়াছে, তাহা এই 
প্রীর্ণ কবিতা হইতেই সমাহৃত । ) প্লাধাপ্রেমের অতি সুক্ষম বৈচিত্র, প্রেমিক-প্রেমিকার 
মন-অভিমান ও নায়ক-নায়িকার সংলাপ বর্ণনায় বৈষ্ণব পদকর্তাগণ যেমন 
এই কবিতাবলীর দ্বারস্থ হইয়াছেন, (শাক্ত কবিগণ$& তেমনই মেনকার খেদোক্তি, 
সন্তানের অভিমান, মায়ের উপর তাহার একান্ত নির্ভরতা বর্ন! করিতে গিয় ইহ হইতেই 
ভাব আহরণ করিয়াছেন ।) উভয়েরই উত্তমর্ণ এক 1" 


৬ হইতেই এইরূপ কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে । অজ্ঞাতনামা 
কবির “কবীন্দ্রবচন এমুচ্চয়”, শ্রীধর দাসের “সদ্রক্তিকর্ণীমু্'_-এই জাতীয় বিখ্যাত সংগ্রহ 
গ্রন্থ ) (কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে বৈষ্ণব প্রেমের প্রাচীন খবর পাওয়া লাস ৷ )ইহার বিরহিণী 
৬ ক্লোকে নায়িকা ধলিতেছে, 


“মা মুক্চাগরিমুঃ করান্‌ হিমক্রং প্রাণাঃ ক্ষণং স্থিয়তাম । 
নিদ্রে মুদ্রয় লৌচনে রজনি হে দীর্ঘাতিদীর্ঘো ভব '* /”- 
নবমী রজনীকে দীর্ঘায়ত করিবীর্‌ অন্ত শক্রপদাবলীতে মা মেনকার যে আকুল 
প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই শ্লোকের সাদৃশ্ত আছে। 'সছুক্তিকণামুতে' 
বৈষ্ণব শ্লোকের মহিত হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রও পাওয়া যা । শিবের দারিজ্র্য- 
বর্ণনাগুলির প্রভাব শাক্তপদাবলীতে কম নয় । এই বর্ণনাগুলি আদিয়াছে প্রভুর দুঃখে 
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হুঃখিভ বিশুঞ ভৃঙ্গীর দুশ্চিন্তায় । উপরস্ত সহুক্তিকর্ণামূতের দেবপ্রবাহে কালীবিষয়ক 
কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । শাক্ত কবির কালী-রূপের পরিকল্পনার সঙ্গে ইহার 
সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। যেমন অজ্ঞাত নামা কবি রচিত এই প্রশস্তিটি_ 

শিখতে খণ্ডেন্ঃ শশিদিনকর কর্ণযুগলে) 

গলে তার! হারম্তরলমুড়চত্রং চ কু6য়োঃ। 

তডিৎকাধ্চী সন্ধ্যা সিচয়রচিত। কালি তদয়ম্‌ 

(তবাকল্পঃ কল্পব্যুপরমবিধেয়ো৷ বিজয়তাম্‌।/ 

ইহার সহিত তুলনীয় রামপ্রসাদের “ও কেরে মনোমোহিনী' গানটি। শুধু লাৰ 

নয় শব্দগত মিলও লক্ষণীয়। ) 


“প্রাকৃত পৈগল' নামক অপত্রংশ ছন্দোনিবন্ধে প্রসঙ্গতঃ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত 
কতকগুলি কবিতা হইয়াছে, তন্মধ্যে 
বালোকুমারো ছয় মুণ্ধারী |) 
উবাঅহীন। মুই এক ণারী || 
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী । 
গঈ ভবিত্ডী কিল কা হমারী ॥) 


টাক গৌরীর গারস্্য দ্রঃখ বণিত হইয়াছে । গৌরী কহিতেছেন, ছোট 
ছেলেটির ছয় মুখ ( অর্থাৎ সে ছয়মুখে খায় ), আমি উপায্বহীনা নারী। স্বামী ভিখারী 
সারাদিন ৰিষ খায় আমার উপায় কি হইবে? 
শাক্তপদাবলীতে মা মেনকা নারদের মুখে যে কৈলাস-সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহার 

ভাব ও ভাষা এই চিত্র হইতে ভিন্ন নয় £ 

শুনেছি নারদের ঠাই গায়ে মাখে ভন্ম ছাই 

ভূষিত ভীষণ তার গলে ফণীহার । 

একথ কহিব কায় সুধ! ত্যজি বিষ খায় 

কহ দেখি, এ কোন্‌ বিচার ? (কমলাকাস্ত).) 


'সৎ পঞ্চ রত্বাবলীর' নাম এই প্রসঙ্গে উয়্খযোগ্য )ইহা প্রাচীন প্রকীর্ণ কবিতাবলীর 
একটি আধুনিক সঙ্কলন। কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি হয়তো আধুনিক, কিন্তু 
কতকগুলি সুপ্রাচীন, “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চন্ন' বা 'সহৃক্তিকর্ণামবতের* সমাকালীন | বা 
তাহারও পূর্ববর্তী । চুঁহাতে দেবী-বিষয়ক যে সংস্কৃত কবিতাগুলি আছে, তাহাতে 


৪৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শাক্তপদ্দাবলীর ভক্তের অনুযোগ, অভিমান ও নির্ভরতার এঁকাস্তিক সুরের আভাস' 
পাওয়া যায় । আমরা কয়েকটি গ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি £ 
(১) ্রামাশ্রিতোহপি ককণানিধিমনরপূর্ণাং 
ব্রিলোক্যনাথ গৃছিণীং গিরিবাঁজকন্তাং । 
যাচে নিভোদবদরী ভরণার্থমন্ং 
ত্রীপাসি নাত্র জননীতি পরং বিচিত্রম ॥ (সঃ পঃ রঃ--১৩৩+ 
_-তুমি করুনানিধি অন্নপূর্ণা, ভ্রিলোকনাথের গৃহিণী, গিরিরাজের কন্তা | কিন্তু তোমাকে 
আশ্রয় করিয়! শিব ভিক্ষা করেন, ইহাতে যে তোমার লজ্জা হয় না, ইঞ্চা ব্ড বিচিত্র 
ইহার সহিত শাক্তবলীর এই উক্ভিরির সাদৃণ্ত দেখিতে পাঁওযা ষাষ £ 
অন্নপুর্ণ। নাম শুনি, ভিক্ষা করেন শুলপাণি 
পেটের জালায় গরল খেলেন, দিগ. খাস বসন বিনা | 
(মাহন্দ্রশাথ, প্রেমিক) 
(১) ক] ০৩ কপ", মধি কপা ষদি নাস্তি মাত- 
দীনবন্ধুরতি নাম বিধৎসে । 
মাতা সমপ্ত জগতামিতা কং বৃথাখ্যা 
ঝুত্রান্তি পুত্রবিমুখা জননী জগৎস্থ । (সঃ ৭: র*--১৪০ নং) 
তুমি কপাময়ী আমার প্রতি যদি তোমার কৃপা ন হয়, তাহ] হইলে কেমন +তামাদ 
বপী? তোমার দীনবন্ধু নামও বুধা। তোমার জগশ্নী » অভিধাও কি বুথা? জগতে 
কে।থায়ও তো জনশী পুত্রের প্রতি বিমুখ হন ন'। 
কুমার শত্তৃচন্দ্রের “চিস্তামধী তারা মি” কুমার নরকের “বে ভয় পাষাণ্র মেয়ে? 
প্রতি গান এই প্রসঙ্গে শ্ররণীফ | উপবে উত্ত অভিষোগের সহিত শাক্তপদাবলীর 
অভিযোগের ও মিল রঠিযাণ্ে | কিন্ত অভিযোগ লক্বেও ভক্তের প্রভীতি,- 
দুর্গা দুর্গে বাণী প্রভবিত সহপা যন্ত বন্ড, কদাচিৎ। 
কিং ক্রমন্তশ্য ভাগ।ং প্রমথগণপতি সাবধানস্তদর্থে । (সঃ পঃ র? ১৩ 
তাই ভক্ত নিঃশেষে আত্মণমর্পন করিয়া বলেন, 
ং নিগ্রহঃ ষগ্ভপি পামরেহস্মিন্‌ 
তথাপি তন্নাম সদা ব্রবীমি । 
মাত্রাপরাধেন নিরাঁকতোইপি 
মামেতি শব্দং স শিশুঃ করোতি ॥। 
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'শাক্ত কৰিও ঠিক এই সুরেই বলেন, 


রামপ্রসার্দে এই ভনে ঘন্দ হবে মায়ের সনে 
তবু রব মায়ের চরণে । 


কিংব] চন্দ্রনাথ দাসের এই আকৃতিটি, 
দুট ছন্দ কষ্ট "দয় ম।) 
মাবিনে ক্তেকষ্ট সয়মা। 
তুই বিনে মোর কে আছে ম।' 
কে দেখে মা ছেলে বেন || 
বৌদ্ধতত্ত্ 
বৌদ্ধতস্ত্রেও অসংখ্য দেখ-দেবীব পুজামন্ত্র ও ধ্যান বিবুত হইয়াছে । অবশ্ঠা হিম 
তৃত্ত্রর অনুকরণেই বৌদ্ধদের মধ্যে এইবপ দেব-দেবীর পুক্তা প্রবত্তিত হইয়াছিল। 
কালত্রমে হিন্দুতন্ব অপেক্ষ। শৌন্ধতদ্রের বেশি গলার ঘটিয়াভিল | বৌ? তন্ত্রের টস 
,ঙমুদ্ধির যুগে কতকগুলি নতন -দবদেবা শিন্দুপশ্মেও প্র-থশ লাভ করেন । ডঃ বিনএতোস 
উদ্টাচাষা মহাশ্য বলেন, %71700 507 ৩৯5৪৭ 1110 10173017700372) 01111701777 
[708904১1911 50০ ৮7610 01717119115 73700:417 02১ 
»ক্তপদীবশীতে বৌদ্ধ দেবদেবাব গ্র্াব কোনএমে প্রতাক্ষ নয়; এখানক'র 
দেবম্ডির যাবতী« কল্পন।, পুজা ও ধ্যান, হিন্দুতগ্ৰ হইতেই শহীঙ হইয়াছে । তবে একথা 
সত্য যে একদিন হিন্দুতদ্বও্ কিয়ৎ *পিমাণে বৌদ্ধনন্ত্র ঘ্ধার প্রভাবিত »ইয়াছিল 3 
হিন্দুতদ্ত্রের মধ্যেও বৌধতাপ্রিক পণ্ডতিতদেন হাত পড়িযাছিল। পাল রাজাদের 
আমলে বোন্ধ তাদ্িক৩| বজগদেশের সবত্র ব্যাপ্তি লাভ «রে। র।জচ্ছএ্ছায়াষ পণ্ড 
লাভ করায় ইহাঁদের প্রভাব ষে হিন্দুদের ৬পব বিস্ৃত হভবে, তা”(তে আগ আশ্চয) 
কি? (এ সম্পর্কে অলোচন। প।র দ্রষ্টব্য) 
(বৌদ্ধ একজটা দেবামুক্তির সহিত হিন্দু 'তারা। মূর্তির সাদৃহ্ট আছে । বৌদ ডাকিপীব 
মৃন্তি অনেকটা ৪ ৮৮ অনুরূপ, ধ্যানেও সাদৃণ্ত দেখা যাষ,)যেমন, 
চতুভূ্জা। কুষ্ণবর্ণ। ভু ত্রিনেত্রা এক বক্তি,কা | ") 
দংঘ্রারৌদ্র করালী চ পঞ্চমুদ্রাভিধারিণীম্‌ || 
শবাবঢা মুক্তকেশ। প্রত্যালীঢ় পদান্বিতা । 
কপালমালিনী ঘোর! দক্ষিণে ডমন কর্তৃক] || 
বামে কপালখট্যাঙ্গং স্বুরৎস*হারবিগ্রহী ২ 
১। 1000, ৩ 58010020 ঠ1912--50] 1] 00173 309 105000281195 
ই ডাকার্ণব, তৃতীয় পটল (হরপ্রসাগ শাস্ত্রী সম্পাদিত ) 
$ 


৫৩ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


বৌদ্ধতক্ত্রের মণ্ডুলোদ্বোধক মহাগাত 
(ব্জধানী বৌদ্ধদের ভিতরে মণ্ডল বা চত্রকে প্রবু্ধ করিবার জন্য কতকগুলি 
সময়োপযোগী মহাগীত গান করা হইত ।)গানগুপির ছন্দ ও সুর অতি মধুর । গানগুপির 
ভাষা অপত্রংশঃ কিন্তু গীতিমাধূর্ধ্য সহজেই সকলের হৃদয় হরণ করে ; 
দবরমান্দি জণ্ড মহান্তহ ভাই। 9) 
বিহরহু জুইনি চক্কু সহাই | 
অরিরিরি মো5পশ্ড লোঅ ন জাই । 
[সহজ সুন্দরী লই মহান্মখ ঠাই ।,৯ রি 
বৌদ্ধ দোহা ও চর্যাগান 
৬ বৌদ্ধগণের রচিত বৌদ্ধত্ৰ অপেক্ষ। বৌদ্ধ সহঙ্জিয়া রচিত দোহা ও চর্যযা- 
পদাবলীর সঙ্গে শাক্তপদাবশীর ভাব ও বূপসাদৃগ্ত বেশি ঠ শুষ্ক পাগ্ডিত্য, জপ-হোম- 
মন্ত্রসগুলের ব্যাপকতাব বিকদ্ধে প্রশ্থিবাদের মনোভাব পইয়াই বৌদ্ধ সিদ্ধাচাধ্যগণের 
দোহ! ও গীতাবলী রচিত হইরাছিল ; শাক্তপদাবলীতেও এই প্রতিবাদের ভাবট সুষ্পষ্ট। 
এই দিক হইতে শাভ্তপদাবলী যেন চধ্যাগীতিকাঁরই পরিণত রূপ, পরবর্তীকালের শাক্ত 
সাক যেন বোদ্ধ সিদ্ধাচাধ্যগথের উত্তরসাধক | ভাবেপ দিক হইতে, সাধনার দিক 
হইতে, গীতাঁবলীর রূপের দিক হইতে, এমন কি রূপক-কল্পনার দিক হইতে বৌদ্ধ গান ও 
দোহার সহিত শাক্তপদাবলীব সাদৃশ্য লক্ষণীয | 
সিদ্ধাচা্য যেখানে বলেন, 
একু দেব অঙ্গম দীসই। 
অপণু ইচ্ছে' ফুড় পড়িহাঁসই ॥২ 
_-একই দেবতা বিভিন্ন আগমে বিভিন্ন দপ ধারণ করেন, নিজের ইচ্ছাষ তিনি নানারপে 
প্রঠিভামিত হন। শাক্তপদকর্তী সেখানে বলেন, 
প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাসিছে বুঝেছি জননী মনে বিচারি। 
মহাকাল কান, শ্তাম শ্তায় তন্থু, একই সকল বুঝিতে নারি ॥ 
সিদ্ধাচার্ধ্গণ তীধিক যোগিগণের তীর্ঘযাত্রাদি বহিঃকর্ম্নকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন 
মোহত্রাস্ত জীব ইঞ্টলাভের আশায় অনর্থক তীর্থযাত্রা করে ; কিন্তু তীর্থ বাইরে নাই, 


আছে এই দেহে) 
এথ্‌ সে স্ুরসরি জমুণা ) 
এখ্‌, সে গঙ্গাসাঅরু। 
[১। ডাকার্ণব, অ্রয়োবিংশ পটল ২। সরহপার্দের দোহা ) 


অবতরণিক। ৫১ 


এথ, পআাগ বণার স 
(এখ, সে চন্দ দিবাঅক ৯ / 
এইখানেই স্থর-সরিৎ যমুনা, এইখানেই গঙ্গাসাগর ; এই দেছেই প্রয়াগ-বারাণসী, 
টং চন্ত্রন্্য । শীক্তকবি রামপ্রসাদও অনুবপ স্থরেই বলেন, 
তীর্ঘ গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন, উচাটন করো না রে। 
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অস্তঃপুরে ॥ ১ 


(চর্যযাপদে সাধক বলিতেছেন, 
৯ কা ন।বঙি খান্টি মন কেডুআল 1) 
মদগ্ডক বঅনে ধর পতবাল ।। 
চিন থির করি ধরহুরে ণাহী | 
(আন উপায়ে পার ণজাই।|২ ০ 


_দেঁহ নৌকা খাঁটি মনকে দাড় কন্যা স্দ্গুকব»্নবপ হাল ধর । চিত্ত স্থির 
করিয়ী নৌক! চালা, অন্ত উপায়ে পারে যাওষা সম্ভব নয় । 
শীঞ্ত সাধক সেখানে বালতেছেন, 
মনপখনের নৌকা বটে, বেষে দে শ্রীতর্গা বোলে। 
মন মহামন্ত্র যার, স্ববাতাসে বাদাম তলে ।। 
মহামন্ত্র কর হ'ল, কুণ্ডলিনী কর পাল। 
স্রজন কুজ্ন "মাছে যার। তাদের দে রে দাডে ফেলে ।। (কমলাকান্ত ). 


(অতএব দেখা াইতেছে, বৌদ্ধগান ও দোহ।গ সাধন-চেতনা ও প্রকাশভঙ্গীর সহিত 
শীক্তপদাবলীর যথেষ্ট সাদৃণ্ত পঠিয়াছে । উনযপ্রলেই সাধকগণ সাধনার আচরণীয় কর্ম 
কিসাবে যোগ-পদ্ধতিকে গ্রহণ করিয়াছেন । বৌন্গানের “ডোম্বী,, “চগ্ডালী'-_শাক্ত- 
সঙ্গীর কুগুলিনী; বৌদ্ধগানের 'শুন্তত। শাক্তসঙ্গীতের পরমশিব ; বৌদ্ধগানের 
“সহজানন্দ, শাক্তসঙ্গীতের পরমানন্দ ( “আনন্দমাঁগর উথলে' )। দা 

দত্য বটে, চর্ধযাগানগুলি বহুদিন পুবেই বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া 
নেপালে, তিববতভে আশ্রয় লাভ করিযাছিল। গ্রন্থ হিসাবে চর্যাপদ বঙ্গদেশে 
ছিল না। কিন্তু চর্যাপদের ভাব এদেশের লোকের হৃদয়ে গ্রপ্সিত হইয়া গিয়াছিল | 
অন্তঃসলিলা হইয়া সে ভাব বহুদিন পধ্যন্ত বাঙালীর হৃদয়ে প্রবহমাণ ছিল, অষ্টাদশ 


(১। সহরপার্দের দোহ1 ২। সরহবজ্রের চর্য) € চধ্যা নং ৩৮ ) 


৫২ শাক্তপদাবলী ও শত্তিনাধনা 


শতাব্দীর উপযুক্ত পরিবেশে সেই ভাবধার! হিন্দুভাবে পরিপুষ্ট হইয়! শাক্ত সঙ্গীতগুলির 
মধ্যে রূপ ধরিয়াছে। এদেশের ধর্মে ও কন্মে অন্তলান বৌদ্ধভাবকে আজ আর স্বতন্ত্র 
ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। মঙ্গলকাব্যের দেবদ্দেবী তো বিমিশ্র 
উপাদানেই গঠিত । (কালপ্রবাহে পরিক্রত হইয়া অজ্ঞাতসারে অথচ একাস্ত স্বাভাবিক- 
ভাবেই ষে বৌদ্ধভাব শাক্তপদাৰলীতে সঞ্চারিত হইয়াছে, এপ অনুমান কর] অসঙ্গত 
শহে। 


বৈষ্বপদ্ধাবলী £ 


মি অন্যতম উৎস হিসাবে অনেকেই বৈষ্বপদাবলীর উল্লেখ করিগাছেন 
বিশেষ করিয়। “আগমনী' ও "বজয়ার গানগুলি »ম্পকেই এই জল্পনা । শাভ্তপদাবলীর 
উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব কোন দিক হইতেই তেমন গু+ত্বপৃণ বলিয়া! মনে হয় না. 
বরং বৈহ্চব পদাবলীর কতকগুলি বিভাগে শাক্ত ভাবের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে বলিয় 
ধারণা হয়। )আমরা এ সম্পর্কে পরে অলোচনা করিব । তবে (কোন কোন ক্ষেত্রে 
কোন কোন কবির উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবটা । সে প্রভাব (ছি, 
এৰং বহিরঙ্গগত । ্ 

অজল কাব্য £ 


ধ্যযুগীয় বাউল! সাহিত্যে শিব ও শক্তি-বিষয়ক মঙ্গল কাব্যগুলির মধে 
পদাবলীর অন্কুর নিহিত আছে । শিবায়ন ও ৮গা১ললাদ বাব্যের হপ'খঙী, 
গার্হস্থ্য দারিজ্র্যের চিত্র বিধিধ পৌরাণি শু লৌকি। স্পা মিঠিত হইয়' »ঞ৮ 
পদাবলীতে জননী মেনকার অন্ত নার কারণ হঠর পঠয়াছে। শাভ্তপদাণীল 
দেবহুূর্লভ লৌফিক ভাবগুলি মন্যযুগের শিব-শক্তি-াবব্য়ক কাব্য হইতেই াম।হত 
মঙ্গলকাব্যে গৌরীর বিবাহকালে বুদ্ধ শিবের ভক্মপিপ্, জ্টাধারী, ফণীভূষণ বাঘাম্বর 
পরিহিত মুগ্তি দেখিয়া মা মেনকার হৃদ যে আশঙ্কার মেষ ঘশীভূত হইয়াছিল, শক্ত 
পদাৰলীতে তাহাই নয়ন-ধারায় পরিণত হইয়াছে । চগ্তীঙ্গল কাব্যে আছে, 

মেনক। ঢালিলা দধি বরের চরণে। 

অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে || 

অস্থি ভন্ম বিভৃবণ দেখি কণেবগ ! 

হইয়া বিরসমুখী চিন্তেন অন্তর ॥| 

কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে , 

ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে।। 


ভাবতরণিকা €ও 


হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ । 
বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্তা করে বধ |।১ 
এই ক্ষোভ শাক্তপদাবলীতে মেনকার অশ্রু-কাতর অন্ুযোগে পরিণত হইয়াছে ।) 
চস্তীমঙ্গল কাব্যাদিতে মহিষমন্দিনী কপ ধরেন ৮গ্ডিকা অথবা 'কামিনী কমলে 
অবতার'--এইবপ দেঁবমু্ির বিবিধ বর্ণনা আছে | কালিকামঙ্গল কাব্যে চামুণ্ডার মুক্তি 
অহ্কিত হইয়াছে £ 
কাতি কর্পর হাতে মুগ্তমালা গলে । 
শোভা করে সঙ্জেেবর বণ মণ্ডল 
্বীপিচষ পরিধান অ।ত শ্রষ্ক দেহা। 
নিরবধি লহ লহ করে তার পিভবা | 
চৌদিকে বেষ্টিত শিব। ক/য গম্ভন 
গিদ চকোর ধাথি শবে ' আরোহণ |।২ 
ধন্মমঙ্গল কাব্যেও “তরবী ভীষন ভীমা কে5 *যস্করী? প্রতি মাতৃমন্তির বর্ণনা আছে। 
শাক্তপদাবলীব 'জগজ্জননশব ৰূপ -নিম্ম(ণে *২ বর্ণনা ওলি পরোক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে । 
তন্ব হইতে ধাণারা মাতকার ধান অন্ববাদ ক।প।ািলেন, ঠাহাদের নিকট এই সকল 
কাশ্য অজ্ঞাত হিল না। 
মর্গল কাধ গলিতে কওক এগি স্ক্দব খন্দনা গান আছে । ঠাবরাণী বন্দনা" অংশের 
এই গান খলিতে শালপদাবলীন মাতক্তোত্রেগ আন পাওয়া যায় 1) যেমন, 


জন “ল্য ভবানি ভব দুঃখ বিনাশিন 
শিংহব11১"* মহামায়া । 

কাণ্তিক-গণের মাত। গিব্িাজ গিরি ন্ুতা 
চীশ্বর-ধ্রণী অদ্ধিকাঃ] | 

দক্ষিণ ৮৭"ণ১ ল রক্তপন্ম সমতৃল 
সমলগ্নে সি হে আবোহণ। 

কিধিদুর্ধে বাণাসুষ্ঠে লশাগিছে মহিষপৃষ্ঠে 


দি বন্ণদাসেব ৮৭০ (দিজ বশদাস) 
ধক্জল কাব্যের “চাঁতিশা” স্তবগুণিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ' তন্ত্রে দেব বর্ণময়ী 
প্রোক্তা' বলিয়া উক্ভি আছে। 'অ হইতে ক্ষণ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ্ৎ বর্ণ মাতৃকাবর্ণ। এই 


ট। কৰিকন্ষণ চণী। ) 


সি 


২। কালিকামঙ্গলঃ বণরাম কবিশেখর | 


৫৪ শক্তিপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


বর্ণগুলিকে আছ্ক্ষর করিয়' স্তব রচনার পদ্ধতি তঙ্ত্েও দেখা যায়। সেই স্তৰে দেৰী আশু 
তুষ্ট হন। মঙ্গলকাব্যেও এই ধরনের স্তব রচনা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । যেমন, 
কালী কপালিনী কাস্তা কপালকুগুলা। 
কালরাত্রি কনমুখী কত জান কলা ।) 
থেদ খগ্ডন করি খলে কর নাশ । 
খণ্ডিয়া সকল দোষ রাখ নিজ দাস ॥ 
গিরিজা গণেশ মাতা গতি সবাকার 
গোকুল পাখিলে গোপকুলে অবতার ॥ " 
ঘোরবপ] ঘোরতপা৷ ভীষণ-ঘোষণা 
ঘন ঘন কৈলে রণ ঘণ্টার বাজনা ॥১ 
(এই প্রকারের নামাবলী মূলক গান শাক্তপদীবলীতেও অশেক আছে । ব্রজকিশোব রাখ 
বাঁ ততৎপুত্র দেওয়ান বঘুনাথ রায়ের মাতি-নামাবলী প্রসিদ্ধ। এইবপ নাম-ক্োত্ পচনাল 
মূলে 'চৌতিশা* স্তবগুলির প্রভাব কল্পনা অবান্তর নয। 
শাক্তপদাবলীতে জননীর প্রতি ন্নেহাথা সন্তানের অন্রযোগের স্ুরটি প্রধান। মঙ্গল 
কাব্যের ভক্তের আবেদনে খা গোহারিতে তাহারও ক্ষীণতম আভাষ পাওয়া যায, 
কান্দে সিংহ আদি পণ্ড সোউরি অভয] 1 
অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দযা |1**, 
উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক । 
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক । 
সাতপুত্র নিলা বীর খান্ধিব। দাঁল্পাশে । 
মবংশে মজিন্ মাতা "তামার আশ্বাসে ॥১ 
2ল-কাব্যগুলির মধ্যে রা্ীয় সামাজিক উপপ্রবের ফলে মাতৃকা-৮চরণে শ্রণ গ্রহণ 
করারষে সংবেদন দেখা যায়, শাক্তপদাবলীতেও সেই একই সংবেদন |) বিপন্ন অবস্থা 
হইতে রক্ষ' পাইবার আকৃতি লইয়াই মঙ্জজ দেবদেবীর কল্পপা ও তাহাদের চরণে আশয়- 
লীভের কামন। জাগ্রত হইয়াছিল । শাক্ত সঙ্গীত-স্ষ্টির প্রেরণাম্লও সেই অত্যাচার, 
বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা ৷ (তবে মঙ্গলকাব্যের ভক্তের আকৃতি, কেবল পাধিব সঙ্ট 
হইতে মুক্তির আকৃতি, তাহাদের ইচ্ছা এহিক খদ্ধি লাভের ইচ্ছা । পৌরাণিক “ৰং 
দেহি জয়ং দেহি, 'ভাগ্যং ভগবাতি দেহি মে"--এই প্রার্থনাই মঙ্গল কাব্যের ভক্তের 
প্রার্থনা । শাক্তপদাবলীর প্রার্থন! মুমুক্ষু ভক্তের প্রার্থনা £ “কবে সমাধি হবে শ্তামাচরণে।” 


১। কৰিকষ্কণ চওী । 


ঘ 


অবতরণিকা €৫€ 


অজগলকাব্যে যেমন পুজা প্রচারের আগ্রহে দেবী-মহিমার অপপ্রচার আছে, শাক্ত 
পদ্দাবলীতে ভাহা নাই। শাক্ত পদ'বলীর দেবীর পুজা আ'দায়ের গ্রযোজন নাই, 
পৃজ্যারপেই ছিনি ম্বমহিমায প্রতিষিতা। এই জন্ত মঙ্গলকাব্যে যেমন মুন্মছ তিনি 
ভক্তের নিকট আবিভূ্তি হইযাছেন, শাক্তপদাবলীতে ভেমনই তিনি অলক্ষ্যচারিণী 
হইয়া থাকিযাছেন। শাক্তপদাবলীতে দেবী যোগগম্যা £ “তাকে সহশ্ারে মলাধারে 
সদা যোগী করে মনন |” কেবল আগমনী ও খিজয়ার গানে তিনি প্রত্যক্ষ কন্তা। | 


শাক্তসঙ্গীতের অনুপ অন্যান্য সঙ্গীত 

মঙগল-কাব্য কাহিনী-কাব্য | ইহাদের মধ্যে শক্তি-বিষষক যে সকল পদ আছে, তাহা 
শাক্তপদাবলীর শাখের মত নয় । শাক্তপদাবলী বিশেষ করিয়া গানের জনই রচিত; 
ইঠাঁদের ভব ও ৰপ সংহত । প্রাদেশিক ভাষায়, এমন কি বাঙলা ভাযাতেও এইরূপ গান 
পাওয়া যাইতেছে । বিখ্যাত গায়ক বৈছ্‌ বাওযা)ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দীনের সভাসদ। 
তিনি বিৰিধ সঙ্গীত রচনা! করিতেন | তাহায় রচিত শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতও পাওয়া যায়, 


জৈ কালী কল্যাণী খপ্রধারিণী 

গিরিজা ঘনশ্ব।মা ৮ওা চাম এ] হধধারিণী। 
জ্গচ্জননী আলামখী আদি 

জ্যোত, অনপ্তা "পবা অনপর্ণা আনন্দীতরণতারিণী ॥ 
যোনী জয় রক্ষাকারিণী 

বিন্ধ্য-বামিনী ললিত বুচর। ভবানী 
আন্তরদলপা মহিধামর-মাপশী | 

হিমগিপরি হিগুপাজ রাণী কাশ্মীপী সারদা কামবপ- 
কাম্যাখ্য।-কুলজ' বৈভ্ ভন্ত-স্ুখকারিণী 1১ 

ঈ্মাট আকবরের রাজ-সনভার শ্রেষ্ঠ (সঙগাতত্ঞ ও শায়ক মিএ] তানসেন ৭) তাহার 
রচিত (ঙ্গীতাবলীর মধ্যে শাক্তগীতিও আছে £ 


আনন্দে জগবনে ত্রিপুরান্রন্দরী 
মাত ভবানী দযানী দয়। রাখিয়ো মোধে বাণী । 

ধন্য ধন্য শ্রী শিবাশী | 
মর্র্বকলামযী দয' কর মুগ্ডমালিনী ॥ 
তু ম! সর্বসংহারিণী শুস্তপিশুভ্ত বিদারিণা 
রন্তবীজ মারণী আগ্ভাশক্তি রক্তোৎপলনিবাসিনী ॥ 
ধ্যায়াও তে ব্রহ্গা-বিষু কুদ্র-দিকৃপাল সনকাদ খধিগণ 
তানসেন গাওয়ে তব গুণ বেদ-বাখানী || 


৫ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাঁধন' 


(িধিত আছে, মৈথিল কৰি বিদ্যাপতি ছিলেন শৈব। তিনিও শিব ও শক্তি-বিষযনক 
গান রচনা করিয়াছেন । ৰিগ্ভাপতি রচিত “শিৰ শঙ্কর হে, ভল অন্ুগতি ফল ভেল? 
গানটি বিখ্যাত । তিনি হরগোৌরীর অর্নারীশ্বর-স্তোত্রও রচনা করিয়াছেন ।)বিগ্ভাপতির 
দাঙ্ক অনুসরণ কি বঙ্গীয় কবি !গোবিন্দদাস করিরাজ ধৈষ্ণব-পদ্দাবলী রচন। 
করিয়াছিলেন । / গোবিন্দদীস প্রথমতঃ ছিলেন ঘোর শাক্ত ঃ 


শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধীর । 
উপা1সন! মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী |1৯ 

গোবিন্দদাঁস কবিরাজেরও শন্ত-সঙ্গীত পাওয়। গিয়াছে £ 
হেম হেমগিরি দুই তন্থ ছিরি আধ নর আধ নারী। 
আধ উত্তর আধ কার তিনই লোচন ধারী ॥) 

দেখ দেখ দু মিলিত এক গাত। 
ভকত (-নন্দিত ) ভূবন-বশ্দিত ভূবন মাতরি তাত । 
আধ ফণিময় আধ মণিময় হৃদয়ে উজোর হার | 
আধ বাঘান্বর আস পট্টাপ্ঘর পিন্ধন দুহু জিয়ার ॥ 
“না দেব কামিনী [না ] দেব কামুক কেখল প্রেম প্রকাশ । 

গৌবীশঙ্ষব চরণ-কিক্কর কহই গে।বিন্দদীস ॥২ , 

(বস্ততঃ অষ্টাদশ শ হান্দীই শাক্তপদাবলীব নিশেষ পবিনত্তি ও সমৃদ্ধির খুগ। ইহার 
পূর্বেশুড শাক্তদঙ্গীত ছিল 'প্রকীর্ণ কবিভ'য় (সংশ্ৃত অথব। প্রারত ), মঙ্গলকাব্যে, 
প্রাদেশিক গায়কের কণ্ঠে এই সঙ্গীত গুলি ইন্ভ্ততৎ বিক্ষিণ্ত ছিল। এঅবশ্ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শান্তসঙ্গীত গুলিব মধ্যে যে ভাবের একান্তিকতী। ও মান-অভিমীনের বিচিত্র 
সমাবেশ দেখা যায়, তাহা পূর্বে ছিল না। বাতসল্য ব! প্রতিবাৎসল্যু রসাশ্রিত 
মতৃমহাভাবেরও অভাব ছিল। এ্রষ্টাদশ শতাঁীর কবিগণের হাতে এই সকল 
অপরিপূর্ণত৷ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যুগ-যুগান্তের শক্তি-চেতনার অন্তঃসলিলা 
ফন্তুধারা যেন নিঝরের স্বপভঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তসঙ্গীতে 'ঝঝ'র সঙ্গীতে 
প্রকাশিত £ইয়াছে। এত গান আছে, এত প্রতণ পাছে, এত সাধ আছে মোর, 
_নঙ্গীতের এই মচেতনতা, অষ্টাদশ শতাব্দীর । তাহার পুবে যে অবস্থা ছিল, গাহ! 
যেন এক স্বপ্রাবস্থা । কিন্তু এগুলিই যে শাক্তপদাবলীর মূল, তাহা অস্বীকার করিবার 
হেতু নাই। 


১। ভত্তমাল, সপ্তদশ মালা । ২। উদ্ধৃতি, বাঙ্গালা সাহিত্যর ইতিহাস, ডঃ হকুমার সেন । 


॥ পীচ। 
শা।ভপদাবলীর বিশিষ্টুত। 


শাক্তপদদাীবলীর বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, 
ধাহা মহজেই দকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


বাসলা ও প্রতিবাগ্সল্যের রদ ূপ £ 

সচ্চিগ্গানদ্দৰপ পরম কাপণ এখানে মাতৃপপে কমিত হইযাছেন। এদেশের 
মজ্জাগ্ মাতৃভাবাস”ন্ত পরাশক্তিকে কন্তা ও জননীরপে কল্পনা করিয়া বাৎসলা 
ও প্রতিবাৎসল্যের রসে উদ্বেল হইযাছে । “দেখতারে মোরা আত্মীয় জাশি'- ভাই 
আঙ্গাদর ধণ় গুধ জ্ঞান মাহ নয়, হৃহা ভাঁবরসে পরিপূর্ণ । পিসো বৈ সঃ_জিনি 
£ম রসন্ব'প। লৌকিক ভাবের উপরেই এই রসের প্রতিটা । লৌকিক সম্পর্কের 
মধুব নিগডে বাঁধা পঠিযা পারিবারিক মমইবন্ধনে "মাবদ তইমা সেইজ”/৭ শব্যন্ত, 
অচিন্থা ন্‌ আমাদের কাছে জননী ইমা উঠেন কখনও খা কন্তা হন । শাক্তপদাবলীর 
আগমনী ও “বিক্গয়া'র গানগুলি জননী ৪ সঙ্গানেৰ -স্সহরসপুষ্ট বাৎসতশ র অনস্ত 
নির্ধব। এগুলি বাঙালীর পারিবারিন্ত শীবনের মর্মনঙগীত | এঈ জন্য শাজপদাবলীর 
শ্তিতত্ব ও সাধনন্তত্ব বিষষক গানগুলি” নীরস ছে পগ্যবমিত হয নাই । সন্থানের 
আতুলকব। 'ম| মা, ডাকে, আবেগের ভীএরতায়, অভিমান ও অন্নোগের প্রাবশো মাধন- 
বিষয়ক সঙ্গীত গুলির মপ্যেও রসেব সাগর উক্তি উঠিযা্ে | 


লীলপ্রান হইলে ও তত্বপ্রধাল £ 

লৌকিক ভাবের শব পঞ্চমে ধ্বনিত হইলে৪ শাক্তপদাবলীতে দেবতার .দবসত্তা 
শনান। শাক্তপদদাবলী কেবল লীলা-প্রধান নঘ, তত্ব-প্রধান ; ইহা লীলা ও ভত্বের 
অদৈত সন্ধি । মিনি ব্রহ্মময়ী হইয়াও প্রপঞ্চজগতের প্রতিটি বস্ততে শনুস্্যত, বাহার 
আনন্দলীলায় খিশ্ব আনন্দময় ও সৌনয্য-ধন্ত, ,.সই আদিশক্তি গৃহের জননী ও দুহিত। 
হইলেও, তিনিই যে পরমা শক্তি একথা শক্তিসাঁধক মুহূর্তের জন্যও বিস্বৃত হন নাই। 
মাধুরধ্য-বিহ্বল হইয়া সাধক কোন শ্থপেই জগজ্জনন"র এশ্বর্ংকে অস্বীকার 
করেন নাই। এমন কি আগমনী ও বিজয়ার রসমধুর লীলার অংশে, বেখানে উম! 


৫৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


সাধার4 সম্তানের মত চাদ ধরিয়া দিবার বায়ন। ধরে, পিভাকে দেখিয়! প্রণাম করিভে 
চায়” বছদিন পরে জননীর কাছে আসিয়া, 

অমনি ঢুবাভ পসারি মাষের গলা ধরি 

অভিমানে কাদি রাণীরে বলে ( গ্দাধর মুখে। ) 

- ০সখানেও ভিনি যে “স+মান্তা। মেয়ে নন, এ জ্ঞান ভক্তের জদষের চিরজাগবক | 
পিতা ৪ যেমন বলেন, ্টমা আমার সামান্তা। মেয়ে নয, অবুঝ মা-ও পরিশেষে বুঝেন, 
উমা “নিত্য নিবঞ্জিণী, ভবঘ্ভযভঞ্জিনী” | সাধক সন্তঁনের তো কথাই নাই ? মায়ের 
রূপ ও স্বরূপ তাহার হৃদগত *, 


পরম উদার ভাব £ 

শাক্তসীতগুলির মধ্যে দব দিক হইতেই এক পরম উদার ভাব পরিরুষ্ট 
হয়। বীহারা সাধনার সুউচ্চ স্তরে প্রাতচিত থাকেন, তাহার স্বভাবতই উদার দাট্ট- 
সম্পন্ন । তাহাদের মধ্যে ধনেরে শোডাণম গাকে না, সংঙ্গাবের আবরণ থাকে শা, 
ক্ষুদ্র দলগত স্থার্থান্ধ৩। হইতে৪ তাহারা মুক্ত থাকেন। বন্ধনযুক্ত দৃষ্টি মলিষ। 
নিখিলভূবনের সকল বস্তকে তাহারা পরম একো বিধৃত দেখিতে পান ? তাহাদের 
চোখে শিব ও শিবানী, শ্যাম ও শ্যামা, চত্রেশ্ববী ও রাসেশ্ববীর সকঙ্দ পাগকয 
ঘুচিয়! যায়। 

তাঞ্জ্রিক দিব্যভাবের সাধনা! এই সা'বক ওুদার্যের উপর প্রতিঠিত। শানু- 
পদাবলীতে ভক্তেব আকৃতি, দীক্ষা পুজা, কম্ম, উপলব্ধি সবই দিব্যভাবানুগ । 
এখানে সাধকের ক।মনা ভূক্ত নয়, মুক্তি) দীক্ষা দেহ-দ।ক্ষ। নয়, মনোদাক্ষা £ 
পূজা মানসপুজা । মহ1ঙ।খ ধাহার সাধনীয়, ধর্মেব প্রমন্ত্র তাহার কাছে অতি 
স্বচ্ছ । মূল সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তিনিই বণিতে পারেন, “আমি দেখি নাব্রহ্মাণ্ডে কিছু 
আছে ষে মা তোম। টব ।? 


রণ 

সর্ব মতের জমন্থয় £ 
পরম সত্যকে যিনি জানেন, তিনি সকল ভেদবুদির অতীত । তাহার চোখে 
বিজাতীয় ভেদ নাই, সজাতীয় ভেদ নাই, এমন কি স্বগত ভেদও নাই। সত্যের 
উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি মানুষের সকল ত্রান্তি সুষ্পষ্ট দেখিতে পান। 
দেখিতে পাঁন, একই শত্তি, জগতে কত বিচিত্র খেলাই ন] খেলিতেছেন, অথচ বিভ্রান্ত 
মান্য তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। , বুঝিতে না পারিয়া মানুষ ঘেষান্থেষি করে. 


অবতরণিকা €৯ 


সর 
ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের মধ্যে দেবতাকে পৃথক পৃথক জ্ঞান করে। বিচার-মূঢ় 
মানুষের উদ্দেশ্তে তাই শক্তি-সাধক বলেন “মন, করো ন] দ্বেষাদেষি? । 
ব্রহ্মা বিষু শিব রাম হুর্। কালী রাধা শ্যাম 


সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী। (রামলাল দাঁসদত 


শাক্তপদাবলীর সকলভ।ৰ দিব্যভাবের উপর অধিষিত বলিয়াই, আপাত-বিরোধী 
সকল ভাব এখানে এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয়ের স্তত্রে বিবৃত হইয়াছে । ডা. 4. 90010 
বলিতেছেন, 10019 02615 8001৮ 1] 0105105,--শাক্গীতিও 02615 9169 
415615105 ; শাক্তপদাবলীর মাতৃতত্ব অনেক কালের ভাবের সামঞ্জস্তে মহিমময় । 
অষ্্ীক, দ্রাবিউ, মোঙ্গল, হিন্দু, শৈব, বৈষ্ণব-সকলের তিল তিল বিশিষ্টতা লইয়' 


এই তিলোত্তমার স্থন্টি। এক শক্তিদেবীই মগের “ফরাতারা, ফিরিঙ্গির "গড, সৈয়দ" 
পাঁঠান-মোগল-ক|জীর 'খোদী? | 


এ্বরধ্য ও মাধূর্য্ের সংমিশ্রণ £ 
দেবী শ্রশ্বর্যে ও মাধুধ্যে অনুপম ;$ কঠোরতা ও কোমলতার এক অত্যাশ্চধ, 
সংমিএণ | দেবতাগণ দেবীকে বলিরাছিলেন, 
কোনোপমা ভবতু তেহস্ত পরাক্রমস্ত 
রূপঞ্চ শক্রভয়কার্ধ)তিহারি কুত্র। 
চিত্তে কপা সমরনিটুরতা চ দৃষ্টা 
ত্বষ্যেব দেবি বরদে ভূবনত্রয়েইপি ॥ (শ্রীশ্রীচণ্তী, ৪র্থ অঃ) 


__দেবি, আপনার পরাক্রমের তুলনা কোথায় ? আপনার সৌন্দর্য্য শক্র-ভীতিকর 
অথচ মনোরম। চিত্তে যুগপৎ কৃপ। ও সমর-নিচুরতা একমাত্র  আপনাতেই 
দুই হয়। 


শাক্তপদাবলীর মাতৃমুণ্তি এই কৃপা ও নিষ্ঠরতা প্রভৃতি ভাব-নমঞ্জস্তের নিদর্শন | 
ঘিনি “করালবদনী, “বকট রূপিণী, তবুও তাহার “ভীমকান্ত আস্তে, বিশ্বব্যাপী 
অ্হান্টে” কৃপা মাধুরি ঝরে । তীহার একহাতে খড়ী, অন্তহাতে বর ; একহাতে থর্পর, 
অন্তহাতে অভয় । “মায়ের বারিদ বরণী' দেহ, কিন্তু 'কন্দ্প-দর্প-হটদিণী,' তাহার “পদনখে 
কোটি চন্দ্র তিমির-হারিণী' ; এই ঘন নীল দেহকান্তি অন্ধকারকেও আলোকিত করে । 
ভূক্তি ও মুক্তিও শাক্তপদে একত্ত্রে গ্রথিত। 


৬৯ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ভ্তান-কর্ম-ভক্তি ও যোগের সমন্থয় £ 

শাক্ত সঙগীতগুলির মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সমন্বয বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
জ্ঞানবাদী কর্মহীন অর্থাৎ নিক্ক্রিয ভক্তি স্টাহাণ শিকট অবান্তর, কারণ তাহার 
জ্ঞান-দষ্টিতে “একবামেছিতীয়ম্, ছাঁডা দ্বৈতৈর কান স্ব কৃত নাইং যোগীর নিকট 
পরম পুকষের শ্রেষ্ট৭ স্বীকুত হইলেও জীবায্মার স্থান আছে, যোগের ভিন্ডি ছৈতবাদ, 
সিদ্ধি অদ্বৈত সাধুঙ্যে। ভন্তের নিকট ঘৈন্বাঁদের স্বীরুনে । শক্তিসাধনাঁয় এই 
মকল ভাব সমীভূত হইয়াছে । শাক্রপদাবলীতে ভক্তিকে পুবোভা?গ রাখিয়া জ্ঞানের 
আলোকে কর্দ্কে উদ্ভাসিত করিযা সোঁগকে সাধনার উপায়-স্বশপ গুহণ কর! 
হইয়াছে । এই দিক হইতে শাক্তপদাবশ্ী ফেন বাঁগলা গীতা। গীাষ ,খমন 
সকল পথ, সকল মনত ্রমুখব বাণীতে এক হইল] প্ঘাে, হিনুব উপ্যান্তয ও উপালনা- 
তত্বের বিভিন্নমুখী ধারাও ক্মমেনই শাক্তপদাবশীর সাগবঙ্গমে মিজিত :ইযা এক হইয়া 
গিষাছে। 


শাভপদের অকৃত্রিম তা ও সরলতা £ 

শাক্তপদগুলির অন্ঠতম বিশ্ষ্ন্ট ভাখেন অকৃটিমতা € সরকদা। গানগুলি 
দযের গভীর তম তলদেশ হইন্ উৎ্দাবি £ইযাচে ক্লিযাটি শা"ছব ঢেকে ৩০ 
সংজ ভষ্টযা গিযাছে | ভাব যাঁদ খ'টি হয, তাঁ' তইলে বস্ঠন তন্বও সহজ হই যাষ। 
সত,স্ূর্ত, ভক্তি প্রণোদিত বলিয়াই তত্বের সকল কাঠিন্ত এখানে ৎ নয পড়িসাছে । 
উহাতে পাণ্ডিত্যেব বৈভব নাই, দশনেব কুট” নাই, প্রচাবকের হন দন্ত নাই। 
ইহা "বল প্রাণের সরল কথায় পুর্ণ। এই সনপএর শর্ত তই *"ক্ত পদকত্তাগণ 
সকল জাঁকজমক, 'অহস্কাঁ, আডম্বরেব উদ্ধে উঠিষাঁচেন প্রাণের সারল্য লইখা 
টাহারা পাঙব্লাজেশ্বপীকে ভক্তির অর্ধ্য উপহাপ দিষাছেন | ব্যৎসাবুদ্ধি-প্রণোদিত 
'সাতনেষে আব মামধোবাজী? দিয়। তাঁহাপা মাকে কপঢঙক্তি নিবেদন করেন নাই; 
বিশ্বাস নন, পঞ্চ প্রাণের ধপ, জ্ঞান-দীপ দিষা তাহারা মায়ের অর্থ সাজাইয়াছেন। 
হাদযের সরলতা বশেই তাঙ্গাপ' ব্রন্মমযীকে গুহজননীব মত দেখিয়াছেন, তাহার প্রতি 
অভিমান কবিযাছেন, কখনও ব! তাহাকে স্ভীত্র ভাষা তিরস্কার করিয়াছেন । এ 
সকলই শিশুসুলভ সরলতার প্রক্কাশ। 


নিরাভরণ প্রকাশনী ঃ 


শাক্তপদাবলীর ভাব যেমন নিরাববণ, প্রকাশভঙ্গীও তেমনই নিরাভরণ। 
মাধুনিক সভ্য দৃষ্টতে এগুলির মধ্যে দগ্ঘতা ও গ্রাম্যতা খআবিষ্কত হইতে 


অবত্বরণিক। ৪, 


পারে, এগুলিকে সোন্দ্ব-বিহীন বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু ষাহারা 
বহছিরাবরণকে তুচ্ছ করিয়! হৃদয়ের ছিকে তাকান, তাহারা ইহার মধ্যে সৌন্দষ্যের 
অভাব দেখিবেন না। অনুভূতির প্রগাঢতায় ও আন্তরিক ভন্তির উদ্ছ্রাস যাহ] 
পরিপূর্ণ, তাহাকে অনুভূতি দিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। শান্ত সঙ্গাতগুলিং 
আবেগোচ্ছলতা ও ভাব-প্রবণতা আন্তরিক ভক্তির ছিধাহীন প্রকাশ । ভাবের 
মধে) কোন সঙ্কোচ নাই বলিয়াই প্রকাশ অকুগ্ঠ ও সবল। এখানে 'কল্পনা পাথ্ক 
স্থদর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই, দেখে নাই, কোথায় কুহুমিত কুঙীবন, 
স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্বতমালা ও মনোহর শহুক্ষেত্র । সে কখন 
সম্মুখে যাহাহ দেখিদাছে তাহাই অবণন্থন ক্রয় এক একটি মনোহর সঙ্গীত রান 
কাখয়াছে ।১ 


ধরণীর ধুলিমাথ! জীবনের প্রাতি মমত্ববোধ ঃ 


শান্ত পদাবপণপ সাধক কবি এই ধর্গ॥র পুলা টিকে দৃষ্টাশক্ষেগ করি], আহ 
সাধারণ বস্তুকে অবলম্বন করিষ। ঈর্দয়ের ভাব ব্য কাঁধধাছেশ। ধণাপ 45 
ধুলকণায় তাঠার| মণি-ম|শিযিকেতপ দীন্ত সুটাইয়া তলিযাঙ্েন। পাশাখেলা, গ্রা খেলা, 
পাক্ষশিকাধ, খ্ুডউভানো তাহাদের দৃষ্টি এড, পাই শক বচন! করিতে গিষা 
তাহারা অতি সাধানখ মামলা-মোকদ্দম।। তঁসিপপারি, তাঁখিলদাপ। কপ ঘাস, 
কুয়োর খতাকেহ আঞএখ করিখাহেশঞবচে, 1কম্ত সাসপ্যেৰ ম্পণ গ অধঙিম ভাবের 
ছোযাক এই লাধারণ বন্তুই অসাধাবণ স্্যা। উঠখাছে । ভাহাধের সরল দষ্টি সাধাণণ 
ও স্বাভাবিক দশের মধ্যেই পগিল্রমণ করিবাহে ভাবনক বিশদ 1ছিতেোগধ] উপমা 
রূপক ও দৃষ্টান্তে& অপন্তত বি্ষধ আছ পপিচিত দুণ্ু হইতেই তাহারা সংত* 
করিয়াছেন। 


শব্দনির্ববাচনের বিশিষ্টুতা £ 


শব্দচয়নের ব্যাপারেও শাক্ত সাধকগণ “রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস' শবের প্রতি 
আকৃষ্ট হন নাই। কীচ-কাঞ্চনে যাহাদের সমদষ্ট, তাহাদের সুন্দর, সুনির্ববাচিত, 
পরিপাটি শব্দের প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ থাকিতে পারে না। ভাবের আবেগমুখে যে 
শব্দ আসিয়াছে, তাহাকেই তাহারা পদের মধ্যে সন্নিবি্ই করিয়াছেন । এক কথায় 


১। রামপ্রসাদ-_পুর্ণচন্্র বসু 


৬২ শাক্তপদদাবলী শক্তিসাধনা 


শ[ক্তপদাবলী 556 ০২০ 10 01) 0250 01061 (0016135০ )--কবিতা-রচনার 
এই ্থত্র অনুসরণ করে নাই, বরং কবি ড/০:5%0:00-এর "৮০৪০৮ 5 06 
3150116926005 0৮61:10৬70€ 00৬2120] 50121755,এই নিমের অনুসরণ 
করিয়াছে । হৃদয়ের গুঢ় অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে গিয়। শাক্ত গীতির কবিগণ বাঙালীর 
ঘরোয়া কথাকেই আশ্রয করিযাছেন। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবশের প্রবাদ-প্রবচন, 
পারিবান্ধিক জীবনের কথ] এবং নিজস্ব বাগ ধারাই শাক্ত গীতাবলীর প্রকাশ-উপাদান। 


সঙ্গীতের বিশিষ্ট গর 

এশাক্তপদাবলীর আর এক বিশিত। সঙ্গীতের মর্মম্পশী সুর । মালসা 
গানের স্তর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । শাক্তসঙ্গীতের মাধুষ্য কবিতার মত আবৃত্তিতে নধ, স্তরে 
লমপিত হইয়াই ইহার মাধুবীর বিস্তার । সাধারণভাবে পাঠ কগ্য়া পদাবলীব ষে 
আঞ্দন হয়, বিশেষ ঢণ্য়েপ সুরে তাহার আস্বাদন অন্তবগ । সুরে সুরে সাধারণ 
কথ।গুলি অসাধারণ হইযা উঠে, লৌকক ভাব এক অলৌকিক মাহমায় মণ্ডিত হয়। 
তখন মন আর এ লোকে থাকে না, সঙ্জীতেপ সহিত আলোকের পথে ষাত্রা করে 3 
তখন অন্তর পাঁথব সুখছুঃখের স্তপ হইতে সুদূর হিমাসয়েঃ তথা হইতে আরও দৃগে 
পরম শিবের পুরী কেলাসের দিকে ধাবিত হয ॥ 'সঙ্গীত দামোদর, গ্রন্থে বশ হইয়াছে 
“মালসী" রাগরাজ “মালব' বা 'ভৈরব'-এর পত্বী; এই গা.নর সময় ইন্দ্রোখান হহতে 
অরপ্ত করিয়া “যাব, মহোৎসবম্‌।' কিন্ত মালসী গান যে কেবল র্গাপৃজার 
সমযেই মিষ্টি লাগে তাহা নয়, উপবুক্ত পরিবেশে গীত হইলে ইহা যে-কোন ক।লেই 
হৃদে মহাভাবের সঞ্চা করে । প্রদোষে অথবা গভীপ নিশীথে কিংবা প্রভাঙক।লে 
এই গন যে-কোন মানুষেগ হৃদয়ে ভাঁবান্তণ আনয়ন করিতে পাপে । উচ্ছঙ্খল নবাব 
সির।জর্দৌপ। এই গাশ শুনিষা! মুগ্ধ হইতেন, মহারাজ কৃষ্ণ কর্মব্যপদেশে হাপিসহবে 
আ সয়! রাম প্রসারের মুখে এই পান শুনিতেন । ধুগাবতার রামকৃষ এই গান শুনিয়া 
তন্মথ হইয়া পড়িতেন । স্থরের আভিঙ্গাত্য নয়, ভাব-ব্যঞ্জনাই এই আকর্ষণের কারণ। 
মাপপী গান সরল, ভাবমন্ন। আবেগে-উচ্ছল ও অশ্রুতে আভিদ্গিন্ত : ইহার আবেদন 
কেবল শ্রুতিমূলে নয, মর্মমূলে | 


শাক্তগীতির উদ্দীপন-শক্তি 


শাক্ত-সঙ্গীতের গীত্তমন্ত্রে এক অদ্ভূত মাদকতা আছে। ইহার সন্মোহন-শক্তি 
ক্মঞবিমেয় । ইহা মানুষকে মুগ্ধ করে হৃদয়ে ভাবাস্তর আনে । শুনা যায়, সাধক প্রবর 


অবতরণিকা ৬৩ 


কমলাকান্তের মুখে এই গান শুনিয়া দন্থ্যুর হৃদয় পরিবন্তিত হইয়। গিয়াছিল। আবার 
ইহার উত্তেজনা উদ্রেক করিবার শক্তিও অসাধারণ । এই গান হৃদয়কে নিস্তেজ করিয়া 
*বরাগ্যরসাগ্নুত বা ভাবাবিষ্ট করিয়া রাখে না, কন্মে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার 
“রে । রক্তজবার মত ইহা মনকে শক্তির বঙে রঞ্রিত করে। শক্তিপূজার যেমন রাঁজসিক 
আয়োজন, খদ্ধিও যেমন রাজ্সিক, শাক্তসঙ্গীতের ৪ তেমশি রাঁজসিক উন্মাদনা । ইহা 
রজোগুণের উদ্বোধক | কিন্তু রজোগুণের উদ্বোধক হইলেও ইহার সঙ্গে থাকে পা্বিক 
প্রহরী ; ইহা! যেন 1০৮5 19৬ 2100. 10010196. শাক্তসঙ্গীতের এই বিশেষ গুণটি 
ইহাকে অন্ত গান হইতে স্বাতন্তয দান করিয়াছে । 

খষি বঙ্কিমচঞ্ রচিত 'বন্দেমাতরম+ স্বদেশভক্তের মাতৃমন্্,। শক্তির গান। 
এারতবর্ষের কোটি কোট সস্থান এই গান গাহিয়। নৃত্যু-মহো হলবে যোগদান করিয়াছেন ২ 
কালী নামকে সম্বল করিয়া ভক্ত কেবল 'সাধন-সমবে' অবতীর্ণ হয় নাই, অশান্ত দামাপ 
ঘাতাল দেশমাতৃকার সন্তান দল অগ্নিচয়নের দুস্তর, দ্র্গম পথে অগ্রসর হইয়াছে, 
ধদেশীয শোষণের বিকৃদ্ধে অন্্ধারণ করিযাচে | অগ্রিসাধক প্রত্যেকটি মাতৃমন্ত্রী শক্তির 
সন্ত্রে দাক্ষিত। মহ[কালী ব| বগলা মন্ডির সম্মুখে নিঙ্গ অঙ্গের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্র 
স্বাক্ষর করিয়া ইহারা মাতমন্থে দীক্ষত হইয়াছেন । ক্ষুদিরাম, -হম্চণ্জ, বারীন্ধ ঘেন 
সর্বোপরি ভীঅরবিন্দ সদ্ধকাম মাতনাধক। ইগাদের প্রত্যেকের মুখে মায়ের গান, 
শক্তির সঙ্গীত | 

শাক্ত সঙ্গীতেব উদ্দীপনী শক্তি চারণ মৃকুন্বদ।সের কণ্ঠকে আশ্রয় করিঘা বাঙলার 
পল্লী অঞ্চলে দানণ উত্তেজনা স্থট্টি করিযাছে £ সহরের লোককে মতাইয়াছে ৰিদ্রোহী 
কবি নজবলের ম(তৃসঙ্গীত । ইহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতেই হইবে, অষ্টাদশ শতাবীর 
'নর্তিচার পীড়নের মুখে নিস্তেজ, ভাববিহ্বল, জডীভূত জীবনে শাক্তগীতি সজীবনী শক্তি 
সঞ্চার করিয়াছিল। প্রমণ্ড হৃদয়ে শাক্ত সঙ্গীত ভক্তি ও বৈরাগ্যের উদ্বোধক হতো'দুম 
জীবনে ইহাই আবার উৎসাহের সঞ্চারক। 


॥ ভুল || 
অন্ান্ঠ গীতাবলীর তুলনায় শাজ্জপদাবলী 
বাউলাদেশে প্রচলিত আন্তান্ত গীতাবলীর সহিত তুলনায় শাক্তপদাবলী« 
বিশিষ্টভা গুলি আরও বেশী করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙাঁলা ভাষার ত্টকাল হইলে 
অসংখ্য গান রচিত হইয়া! আদিতেছে ; তন্মধ্যে (১) বৌদ্বগান বা চর্য্যাগীতিকা, (২. 
বাউল গান বা মুণিদা সঙ্গীত এবং (৩) বৈষ্ণব পদাবলীপ্ কথা স্বভাবভঃই মনে হয়, 
এই সকল গীতিকার ভাব ও ভাষার সহিত শান্ত লঙ্গীতের সারৃগ্ত থাকিলেও বৈসাদৃহ 
বড় কম নয়। 
চর্যাপদ ও শাক্তপদাবলী 
বৌদ্ধ সহজিয়াদের সহিত্ভত শাক্তপদাবপীর ভাবগত ও বরগত সামঞ্জ 
আছে। এক হিসাবে শাক্তপদ্দাবলী চধ্যাপদাবলীদ দাঁষভাগী। চর্যাপদের মগ 
প্রেরণ! বৌদ্ধন্াস্তিকতার প্রেরণাসন্তুচ। একদিন বৌদ্ধদের মধ্যেও হিন্দুতস্ত্রের প্রভা 
বিশ্তুত হইয়াছিল। মন্ত্র মণ্ডল, জপ ও হোমের সাহাষে) বিভিন্ন দেব-দেবীব পূজ।- 
র্চনাই ছিল বৌদ্ধ ভগ্ৰাচারের আচরণীঘ়্ ধর্ম। বাহ আডম্বরপ্রধান এই তত্ত্রাচারেব 
বিকদ্ধে সহজিয়া বৌন্ধ সিন্ধাচাধ্যগণ প্রতিবাদ জানাইয়।ছিলেন , তাহার] প্রচার 
করিয়াছিলেন, যৌগিক প্রক্রিয়ায় শুন্ঠতা"র সহিত “ককণা'ব মিলন দাধন করাই নির্বর ণ- 
বস “মহাসুখ লাভের উপাধ । এই যোগকে তাহারা বাসয়াছেন, বস্তা" বা কমলকুলিশ" 
যোগ । এই যোগ হিদ্দুষ্ুপ্ত্রের কুণ্ডলিনী-যোগেব অনুঝপ | অতএব ইহাতে শাক্তপদাবলীর 
সাধনার মত দেহস্থ নাভী, চক্র € পদ্ম) প্রভৃতির স্বীরুতি আছে। শাক্তপদাবলীর 
'কুগুলিনী' বৌদ্ধগীতিকার “ভোম্বা, “শবরী' বা ৮গালী'। করণারূশিণী এই 
চগ্ডালীকে উষ্জীষ-কমলশ্থিত ( -সহম্রার ) শুগ্ঠতার সহিত সংঘক্ত করাই সঃজিরাদের 
যোগ। 
ষোগ-প্রক্রিয়ার উপপ জোর দেওয়াষ বাহা পুজা-অর্চন! ও আড়ম্বরের বিকছে, 
চর্য্যাশদে সুতীব্র প্রতিবাদের সুর উখিতত হইয়াছে £ 
কিস্তো মস্তে কি্ডো তত্তে কিস্তো রে ঝাণবখানে | 
অপইঠাণ মহান্থহ লীলে দ্বলখ পরম নিবাণে || 
_মন্ত্র দিয়া কি হইবে, তন্ত্র দিয়াই কি হইবে? ধ্যান-ব্যাখ্যানেও ফল নাই! 
মহাস্থথলীলায় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পরম নির্বাণ দুর্লভ । 


স্পাপিপপরি্পাস্ 


অবতরণিক! ৬৫ 


বাহ তীর্ঘবাত্রাদিও নিক্ষল। তীর্থ তো দেহেই রহিম্াছে। মানুষ এই দেহেই সব 
লাভ করিতে পারে । চর্য্যাগীতিকার এই ভাবগুলির সহিত শাক্তপদাবলীর “জীকজমকে 
করলে পুজা অহঙ্কার হয় মনে মনে" অথবা “আপনারে আপনি দেখ যেও না মন কারো 
ঘরে' ইত্যাদি উক্তির সাদৃশ্ত আছে। 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ নিজেদের লাধনা ও উপলব্ধির কথা বর্ণন! করিতে গিয়া অতি 
পরিচিত কতকগুলি রূপক ব্যবহার করিয়াছেন । রূপকের বহিরাবরণগুলি সাধারণ 
জীবনের চিত্র । দাবাখেলা, নৌক। বাওয়া, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিযা-কখ ও সামাজিক 
অনষ্টান এই রূপকের অপ্রস্তত বিষয় । বূপকছলে আধ্যাত্মিক তত্ব ও রহম্ত-গভীর 
অনুভূতির প্রকাশ, শাক্তপদাবলীর ৪ অন্যতম বিশিষ্টত1। শাক্ত পদকর্তীগণও অভি 
পরিচিত দৃশ্তাবপী হইতে রূপক নির্মাণ করিয়াছেন; এমন কি কোন-কোন স্থলে 
চধ্যাপদের মত প্রায় একরপ দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে । চর্ধ্যাকার যেখানে বলেন, 
তিশরণ নাবী কিঅ অঠকুমারী | 
নিঅ দেহ করুণ শূণ মে হেরী 11." 
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল | 
বাহঅ কাঅ কাহিল মায়াজাল || (১৩নং চধ্যা ) 
শাক্ত পদকর্ত। সেখানে বলেন, 
মহামন্্র কর হাল কুগ্ডলিনী কর পাল, 
সুজন কুজন আছে যার। তাদের দে রে চাড়ে ফেলে । ( কমলাকাস্ত ) 
কিন্তু উভয়ের ষধ্যে পার্থক্যও গুরুতর । চর্য্যাগীতিকায় আস্ত ও অন্ত ম-কার 'লাধনার 
প্রচুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, শাক্তপদে তাহা নাই। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ বীরভাবের সাধক £ 
তাহারা 'আমব মাতা", তাহাদের “অহনিলি স্থরঅ পসঙ্গে জাঅ। শাক্ত-সঙ্গীতের 
সাধক দিব্যাচারী। বীরাচার অতিক্রম করিয়া তাহারা শুদ্ধ সাব্বিকভাবে “স্মাধ 
ছকা* ও 'মুক্তি-পঞ্জাঃ অর্জন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। বৌদ্ধ সহজিয়ার 'ভোম্বী” 
প্রেমিকা, রস-নাগ্বিকা-শাক্ত সাধকের “কুগুলিনী' অনন্ত শ্নেহময়ী জননী | ন্ুতরাং 
চর্য্যাকার যেখানে বলেন, 'ডোন্বী বিবাহিঅ অহারিউ জাম,' শাক্ত কবি সেখানে বলেন, 
পেয়েছি অভয়ারে, আর ফিরে ভয় করি কারে, 
“মা" বলে বারে বারে চেয়ে রব চরণ পানে । (গিরিশ ঘোষ ) 
মা ও সন্তান সম্পর্কের ভিতিতে শাক্ত সঙ্গীতগুলিতে ভক্তক্গনোচিত যে আন্তরিক 
ভক্তির সুর বাঁজিয়া উঠিয়াছে, চর্য্যাপদে তাহা একেবারেই অন্তপস্থিত। 


৫ 


৬ শাত্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শাক্তপদাবলীর প্রতিটি পদ ভক্তির রঙে রঞ্জিত; এই ভক্তির আকর্ষণে কৈলাঁস- 
বাসিনী উম] ভক্তের হৃদয়-হিমালয়ে নামিয়া আসেন, এই ভক্তিঘারা 'কুগুলিনী? জাগ্রত 
হন 7 ভক্তিতেই কুণগুলিনী উত্থাপিত হয়, ষট চক্র ভেদ করিয়! জীব শিব-সত্লিধানে যাইতে 
পারেন। শাক্তসাধক যেখানে ভক্তিকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া, “কালী” ও 'তারা"র নাম- 
মহিমায় বিভোর হইয়াছেন, ভক্তিদ্বার! ক্রিয়াযোগকে মণ্ডিত করিয়াছেন, বৌদ্ধ সিদ্ধসাধক' 
সেখানে ভক্তি-বিরহিত জ্ঞান ও যোগের সাধনা করিয়াছেন; তাই একটি যেমন 
ভাবাবেগে উদ্বেল, অপরটি তুলনা আবেগ-বজ্জিত। 


বাউল গান ও শাক্তপদ্ধাবলী 
শান্তপদাবলীর ভাব ও সাধনার সহিত বাঙলা দেশে প্রচলিত বাউল ও মুশিদা 

গানের কোন কোন শ্বলে মিল দেখা যায। বাউল গানগুলির মধো বৌদ্ধ সহজিয়া, 
বৈষুব সহজিয়! এবং সুফী সাধকের ধম্ম ও সাধন, বিশেষ পদ্ধতির সাধা সুরে সংহত 
হইযাছে। এই গানগুলির মধ্যে প্রেমিক সাধক “মনের মানুষকে খুঁজিয়া ফিরিযাছেন । 
কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাষায বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'অস্তরতর যদয়মাত্মা'__উপনিষদের 
সেই আত্মাই বাউলের “মনের মানুষ । এই *অস্তরতর আম্মাকে খুঁজিবার জন্য মানুষ 
কত পথেই না গিয়াছে, কাহারও জ্ঞানের পথ, কাহারও কর্মের পথ, কাহারও ভক্তির 
পথ। মরমিয়া বাউল তাহার প্রিয়তম মানুষটিকে প্রেম দিয়াই লাভ করিতে চাহিয়াছেন। 
এই প্রেম 'সহুজ', মানুষের সহজাত | বাউলের মনের মানুষও “সহজ* £ তাই বাউল 
বলেন, 

সহজ মানুষ দেয়না দেখা 

সহজ বিনে কেমনে পাই ।১ 


এই সহজ অন্তরতম আত্মাকে লাভ করাই বাউলের পুরুযার্থ। আচার-অনুষ্ঠান 
বিধি-নিষেধের গণ্ভীর মধ্যে, পা1ওহ্যে ও শুফ তর্কে তাহাকে পাওয়া যায় না। যতদিন 
মানুষ কৃত্রিম ও কপট, ততদিন সহজকে সে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই বাস্ত্রিক 
আচার.অনুষ্ঠানের প্রতি, পাঙিত্যের প্রতি, নিয়ম-মাফিক পৃজা-ন্ষার্চার প্রতি বাউল 
বিরুপ । তাহারা বলেন, 
তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে, ঘুরায় কেবল নানান টানে, 
যোগে-ষাগে তীর্থনানে সহজ মানুষ ধরে হারাই ।১ 


১। ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা--জাচাধ্য ক্ষিতিযোহন মেন। 


'অধঘতরণিকা ৬৭ 


একক আচারের প্রতি এই বিরূপতা৷ শাক্ত-সঙ্গীতের মধ্যেও লক্ষণীয়। জণকজমকে নয়, 
আডম্বরের পুজায় নয়, কপটতায় নয়, মন দিয়াই জগজ্জননীকে পাইতে হয়। মনের 
দীক্ষাই আসল দীক্ষা, মানসপুজাই শ্রেষ্ঠ পুজা-_ইহাই শক্তিসাধকের অন্তরের কথ!। 
বাউলের মত তাহারা বলেন, মনে-প্রাণে এঁক্য করিয়া প্রেমময়ী মাকে ডাক £ কেবল 
ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায় শক্কি-পূজা হয় না £ ভক্তি, বিশ্বাস ও একান্ত শরণাগতি 
দিয়াই মাকে বশ করিতে হয়। 
যেমন চর্ধযাপদে, তেমনি বাউল গানে, পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলা হইয়াছে, পরম 
সত্য বাইরে নাই, আছে মানুষের এই দেছে। “আদ্য অস্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও 
নাই”-_-অতএব 'মনের মানুষ'কে খু'জিতে হইলে দেহেই তাহাকে খু'জিতে হইবে : 
স্থমজে ভবে সাধন কর 
নিকটে ধন পেতে পার 
লালন কয় নিজ মোকাম ঢের 
বহুদূরে নাই। 
শাক্তপদাবলীতেও এই একই সর £ 
সাপনারে আপনি দেখ 
যেও না মন, কারু ঘরে । 
যা চাবে এইখানে পাবে 
খোজ নিজ অস্তঃপুরে || ( কমলাকাস্ত ) 
সহজিয়া ও তান্ত্রিক সাধনাষ, এমন কি ভারতীয় প্রায় সকল সাধনাতেই গুরুর স্থান 
খুব উচ্চে। শান্তপদাবলীতে *গুরুদত্ত মন্ত্র সম্বল করিয়! সাধক মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে 
চাহিয়াছেন । গুরুই চরম সত্যপথের সন্ধান দিতে পারেন £ আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া পরম 
শিবপুরে যাইতে হইলে গুরু ছাড়া গতি নাই? ক্রিয়াোগের গুহা রহন্তও গুরুগন্য। 
সিদ্ধাচার্যযগণ বলিয়াছেন, 'গুরু পুচ্ছিঅ জান", তাস্ত্রিকগণও ভেমনই বলিয়াছেন. 
“শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদে গুরুরেব চ। 
গুরুগুরভরো নান্তি সংসারে হুঃখসাগরে ॥১ 
বাউল গানগুলির মধ্যে 'মুশিদ' সেই গুরু | গুরুকে বাউলগণ ভবসাগরের কাণ্ডারী 
বলিয়া! মনে করেন, গুরুই উপদেষ্টা, গুরুই সঙ্গী, গুরুই “চু 26720, 20119500106 2100 
30136, £ গুরু সহজকে ধরিয়াছেন, ভাই বাউল বলেন, 


১। জ্ঞানাণৰ তন্ত্র । 


৬৮ শাক্তপদাবলী ও শজিনাধনা 


ধরবি যদি অধর মানুষ ধরাকে ধররে মন 
মনফুলে নয়নজলে পৃজগ্যা গুরুর চরণ ।১ 
গুরু জগত্ময়, অপরূপ | তিনিই ভো৷ প্রেমিকের চোখে প্রেম-্অঞ্জন মাখাইয়া দেন। 
*গুরু-রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে”, বাইরের ধর্মামুষ্ঠান তাহার নিকট তুচ্ছ। 
বাউলগণ সংসারের পথে চলিতে গিয়! ছুই প্রকারের মানুষকেই চোখে দেখিয়াছেন-__- 
সুজন ও কুজন । একজন প্রেষিক রনিক, অন্যজন অরসিক । এই সুজনই গুক হইবার 
যোগ্য, ছিনিই সত্যকারের কাগ্ারী £ 
ন্জন সুমতি ভাইরে পাগেলা নদীর খেওয়। | 
দড় মুইটে ধরিও কাগার চালাইতে হাওয়া ॥২ ( ভেলা শাহ) 
নুজনঃকে দেখিলেই চেনা যায় ; তাহার প্রেম-ছলছল নয়ন, প্রেম-ঢল-ঢল হানি, 
শান্ত ভাব, নিশুম গতাগতি। তিনিই তো মহাভাবের মানুষ, অহেতুক প্রেমের 
পসারী £ 
মহাভাবের মানুষ হয়রে যে জনা 
তারে দেখলে যায় চেনা । 
ও তার নয়ন ছুটি ছলছল রে 
মুখে মৃছ হালি বদনথান! || 
সদ রে ভার শাস্ত রতি 
নিগুমে তার গতাগভি 
করে জগভপতির সাধনা । 
হেতু সম্বন্ধ নাইরে ও তার 
করে নিছেতু প্রেম বেচাকেনা । 
ফলে আশা করে না সে 
সেই রসিক জনা ॥৯ 
এই মহাভাবের মানুষ শাক্তপদাঁবলীর দিব্য সাধক £ পরম উদার, সদা হাস্তময়। 
তাহার সাধনা, বাহা সাধনা নয়, “নিগুমে তার গতাগতি'। তিনি নিহেততু অর্থাৎ বিধি- 
বিধানের গণ্ভী ছাড়া। তাহার সাধনায় কালাকাল নাই, আচারের বাছ-বিচার নাই, 
শুচ্যশুচির প্রশ্ন নাই £ 'নাহি তায় নিষেধ বিধি, অবিধি সেই স্ুবিধি।' 


১। হারামণি-_যুহণ্মদ মন্ত্র উদ্দিন। 
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম ৭ও--ডঃ সুকুমার সেন । 


অবতরণিক। ৬৯ 


কয়েকটি দিকে শাক্তপদাৰলীর সহিত বাউল গানের সাদৃশ্ত থাকিলেও পার্থক্যও 
ইউর্তর | বিশেষ করিয়া যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শাক্ত উপাসক জগতকে প্রতাক্ষ করিয়াছেন, 
বাউল সে দৃষ্টিতে জগতকে দেখেন নাই । এক “মহাপ্রেম'কে চূড়ান্ত লক্ষ্য করিতে গিয়া 
বাউলের নিকট জগতের অন্য সব কিছু নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে । “মনের মানুষ'কে তীহারা 
খুঁজিয়াছেন, তাহারই জন্য সর্ধন্থ বিসজ্জন দিয়াছেন। মনের মানুষের জন্যই বাউল 
ঘরছাড়া প্রবাসী, প্রেমের জন্ঠ বৈরাগী । সংসার তাহাদের চোখে হুঃখময়। না-পাওয়ার 
ৰেদনা অশ্র-সাগরে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে, বিরহের দীর্বশ্বাস গভীর হা-হুতাশে পরিণত 
হইয়াছে 1 ০1106 307055200৮৩ 00100210006 07০ 02065 01 362290011 
107 00214097106 005 10201 210 8, 00900610116 ৫65116 (0102 0171090 
₹/10]) [7110 ৮১ 


বাউলের এই বিরহু-কানা! মন্মান্তিক, বড করুণ। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 
বলিয়াছেন, “বাউল শুধুই মডাকান্না! গাহিয়া বিরাগ শিখায় 1" মানুষকে জীবনের প্রন্থি 
পদে শত হুঃখ দেখাইয়া! শ্রশানের নির্ববাণটাকে শেষাশ্রয় শ্বরূপ মনে করে।১ এই 
সমালোচন! কঠিন হইলেও সর্বাংশে অলত্য নয়) বাউলের প্রেম যেন ইপরাজ কৰি 
১13০11০র প্রেমের মত 2 


115 069172 01 01061700610: 0106 5021 


01 076 01519600106 10010, ৩ 


ভাঁহার উদগ্র কামনা, স্তীব্র আকাজঙ্ষা £ সে আকাঙ্ষার পরিপূর্ণতা নাই, শেষ 
নাই। চির অপরিতৃপ্তি এই প্রেমের লক্ষণ । বাউল মনের মানুষকে কামনা করিয়াছে, 
পায় নাই ঃ 
কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে। 
হারায়ে মানুষে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে 13 
শান্তপদাবলীতে হাহাশ্বাস থাকিলেও, তাহার শেষ আছে; সংসারের প্রতি 
বৈরাগ্য থাকিলেও, সংসারকে ছাড়িয়া যাইবার আবেদন নাই। শান্ত লাধক সংসারের 
দুঃখ দেখিয়াছেন, কিন্ত নৈরাশ্বজনক দ্রঃখবাদকে আশ্রয় করেন নাই। তাই সংসারে 
থাকিয়াই তাহাদের হঃখ-জয়ের সাধনা । তাহারা জানেন, জননা করুণাময়ী | 
দুঃখের অভিঘাতের মধ্যে তাঁহারা সেই অ্েহয়ী খাঁকেেই ডাকিয়াছেন, 








১। 009907:6 78911271058 091৪---102. 9 73410892806, ২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 
৩1 0709 0৫ 19 ০০ 01660 10:0150607- 19119 * ৪ হারামণি | 


৭৩ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


তাহার করুণ! লাভ করিয়! ধন্ঠও হইয়াছেন | মধু-মত্ত ভ্রমরের মত মায়ের চরণ-সরোজ- 
মধু পান করিয়া তাহার! বলিয়া উঠিয়াছেন ঃ 

মজিল মন-ভ্রমর1 কাঁলী-পদ-নীল-কমলে । 

যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুন্থম সকলে। 

চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল, 

দেখ, সুখদ্বঃখ সমান হোলো আনন্দ সাগর উলে ॥। ( কমলাকাস্ত) 

কিন্তু বতক্ষণ পর্য্যস্ত এই প্রশান্ত পরমানপ্দের স্তরে আসিতে লা পারিতেছেন, ততক্ষণ 

পর্য্যন্ত সাংসারিক সুখ-ছুঃখের প্রতি তাহাদের সহানুভূতির শেষ নাই । শক্তির সাধক 
জগৎ-পলাতক নিবৃত্ত সাধক নহেন । 


বৈষ্বপদাবলী ও শাক্তপদাবলী 
4৮ বৈষ্ঞবপদাবলীর সহিত শাক্তপদ্াবলীর তুলনামূলক আলোচনাই সাহিত্যের আসরে 
বেশি মুখরোচক | একদিন বাঙলাদেশে বৈষ্বপদাবলীর ব্যাপক প্রসার ছিল ॥ বৈষ্ণবীয় 
সাধনার অনাবিল ভক্তি ও প্রেমের সাধনা সারা বাঙলাদেশকে মাতাইস্স৷ তুলিয়াছিল। 
গভীর ভক্তি-ভাবাশ্রিত এ হেন শাক্ত সঙ্গীত এদেশে তেমন ছিল না। তাই যখন এই 
বিশুদ্ধ ভাবাবেগ মিশ্রিত শাক্তপদাবলী রচিত হইল, তখন সমালোচকগণ স্বভাবতঃই মনে 
করিলেন, হ্যামা-সঙ্গীতগুলি প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব-প্রহ্থত । রামপ্রলাদ 
যখন গাহিয়াছিলেন, 
গিরিশ-গৃহিণী গোঁপবধূ বেশ । 
কষিত কাঞ্চন-কান্তি প্রথম বয়েস |." 
একা কাননে জগত-জননী ফিরে । 
ঘন ঘন হৈ-হৈ রব করে সঙ্গিনীরে |... 
উমার মধুর বেণু শুনিয়া! শ্রবণে 
সারি সারি নিকটে দীড়ায় ধেন্গুগণে |1৯ 
তখনই প্রাতিৎন্দী আনু শৌসাই প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন, 
না জানে পরম তত্ব কাঠালের আমসত্ব 
মেয়ে হয়ে ধেন্ু কি চড়ায় রে। 
তা যদি হইত যশোদা যাইত 
গোপালে কি বনে পাঠায় রে ॥২ 


১। কালীকীর্তন--রামপ্রসাদ | ২। সঙ্গীত-সাঁর সংগ্রহ । 


অবভরণিকা ৭১ 


শাক্তপদাবলীতে কোন কোন স্থলে শ্ঠাম-শ্তামার অদ্বৈত ভাব কল্পনা করিয়া 
জগজ্জননীর “গোষ্ট” “রাস' বর্ণনা করা হইয়াছে । তাহাত্তে অনেকে মনে করিয়াছেন, 
“বৈষ্ণব সাধনার অন্তরঙ্গ স্থুর ও বিগলিত ভাবাবেশ মাধুর্য শান্ত কাব্যেও সংক্রামিত হইল 
-_দেবীর স্তব-স্ততির মধ্যে ভক্তের আত্মসমর্গণ ও একান্ত নির্ভরের ভাবটি বৈষ্ণব কবিত্তার 
প্রভাবের ফল স্বরূপ ফুটয়া উঠিল।'১৯ কেহ কেহ আবার শাক্তপদাবলীর সন্তানের 
জননীর প্রতি স্থতীব্র অভিমান ও সঙ্গে সঙ্গে মাযের উপর একান্ত নির্ভরতার মধ্যে “বৈষ্ণব 
কবিদিগের যানের স্ুরটি'র সন্ধান পাইয়াছেন । 

কিস্ত বৈঞুবপদাবলীর সহিত শাক্তপদাবলীর এই বহিরঙ্গ সাদশ্ঠ গুপি কোন ক্রমেই 
একটির উপরে অন্তটির প্রভাব স্থচনা করে না। ভক্তির মূল কথা ভাব ও পরম নিষ্ঠরতা ) 
দেবতাকে পরম অস্তরঙ্গ মনে করিয়াই ভক্ত তাহার সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া 
তাহাকে উপাসনা করিয়া থ'কেন। শক্তির সাধকগণ পরা-প্ররুঘিকে-জননী মনে 
করিয়াছেন, নিজেকে মনে করিয়াছেন সন্তান । এই রস-পম্পর্কের মধ্যে প্রগাঢ় ভক্তির 
অল্নপতা এবং আত্মসর্পণের অভাব কোন দিনই ছিল না। পুরাণ-তন্ত্ের স্তব-স্তৃতিতে, 
কীলকে-অর্গলায়-কবচে এই ভক্তি ও আত্মনির্ভরতার প্রচুপ্ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ; পরবর্তী- 
কালের ধন্মমূলক স্তব-স্তরতিগুণ্ির মধ্যে ভক্তি ও আত্মসমর্পণের ভাব আরও গাঢুতর 
হইয়াছে । শাক্তপদাবলীর ভক্তির ভাখ এৰং আম্মনিবেদনের অন্তরঙ্গ স্থর এই সকল 
স্তোত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তাহ বৈষ্ণব পদাবলীর অপেক্ষা করে নাই । 

“আগমনী ও “বিজয়” শীর্ষক পদাৰলীতে যে লৌকিক স্সেহ, মান অভিমানের সুর 
পাওয়া যায়। তাহ বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাবে শাক্তপদাবলীতে আসিয়াছে, তাহাঁও মনে 
করিবার কারণ নাই । জগজ্জননী যে মেনক1 ও হিমরাজের কন্তা হইয়া অবতীর্ণ ছইয়া- 
ছিলেন, ইহা পৌরাণিক সত্য । শান্ত সাধকের নিকট জননী কখনও কখনও “কন্তাকু- 
মারী”। তস্ত্রে কন্াজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে কুমারী পুজার নির্দেশ আছে । 

উপরস্ত লৌকিক ভাঁবগুলির ষে পরিমণ্ডল বৈষ্ণৰ ও শাক্তপদাবলীতে দেখা যায়, 
বহু প্রাচীনকাল হইতেই সে সকল ভাব প্রচলিত ছিল | হালের 'সত্তসঈ, *গোবর্ধন 
আচাঁংধ)র “আর্য সপ্তশতী' এবং প্রকীর্ণ কবিতাবলীর সংগ্রহ গ্রন্থে সেই সকল 
লৌকিক ভাবের বিচিত্র বিস্তার লক্ষ্য করা ষায়। লোকজীবনের অতি সুকুমার ভাব__ 
নায়ক-নায়িকার প্রেম, মিলন, ধিরহ, সাধারণ লোকের অতি প্রিয়-আশা-কামনা, মানি 
অভিমানের বর্ণনা এগুলিতেও আছে | বৈষুব কবিগণ শ্রীমঘাগবত হুইতে গোগী প্রেমের 

আদর্শটি লইয়া, প্রকীর্ণ কবীতাবলীর লৌকিক ভাবদারা তাহার বিচিত্র অঙ্গরাগ সম্পাদন 


১। বাংলার শাত্, ও বৈধব সাধষা_ডঃ জীকুমার বন্দোপাধ্যায় (দেশ, ১১ই আগ্রঃ ১৩৫৫ )। 


৭২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিনাধন! 


করিয়াছেন । শাক্ত কাব্যের (চত্তী্গঙ্গল, কালিকা মঙ্গল, শাক্তপদাবলী ) কবিগণও 
পুরাণ-তঙ্্ হইতে কাহিনীটুকু গ্রহণ করিয়া, এই একই উৎস হইতে লৌকিকভাব আহরণ 
করিয়! তাহাদের কাব্যের নেপখ্য-বিধান সম্পন্ন করিয়াছেন । প্রাচীন পুরাণের ভক্তির 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া লোকজীবনের সুকুমার ভাব দ্বারা তাহাদিগকে সাজাইয়া 
বৈষ্ণব ও শাক্তের উপাস্ত, উপাসনাতত্ব ও উপলব্ধির আননদ--ছুইটি স্বতন্ত্র সমান্তরাল 
রেখায় প্রব/হিত হইয়াছে । তাহাতে যে একের উপর অন্ঠের প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, 
তাহা যখ্য নহে, একান্ত গৌণ। শ্রীঙ্য়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্ন' এবং আচার্য্য 
গোবর্ধনের “আর্য সপ্তশতী" মিলাইয়া দেখিলেই এ উক্তির সতাতা৷ প্রমাণিত হইবে । 
একটিতে লোকজীবনের প্রেষ্ায়ে রচিত হইয়াছে রাধাপ্রেম, অপরাটতে সাধারণ 
নায়িকার প্রেমাশয়ে রচিত হইয়াছে গোপী, রাধা এবং বিশেষ ভাবে হরগৌরীর প্রেম । 

বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলী উভয়েরই প্রভাব জন-জীবনে অসাধারণ ; ছুইয়ের 
মধ্যেই ভক্তির ব্যাকুলতা, আম্মনিবেদনের একাস্তিকতা অপরিসীম । কীর্তনই হউক, 
আর মালসীই হউক-_বাঙীলীর জীবনে সভয়েরই সমান প্রভাব । প্রার্থনার পদ গাহিয়! 
কীর্ভুনীয়া খন তান ধরেন, 


তুয়৷ পদ-পল্পব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু ! 
__ তখন তাহ। যেমন হৃদয়কে আঁকর্শণ করে, তেমনই ভাবাবিষ্ট কণ্ঠে শক্তি-সাধক কবি 
যখন গাহিয়া উঠেন £ 
এজন দিন কি হবে তারা । 
যেদিন তারা তারা ভার। বলে 
তারা বেয়ে পরবে ধারা । (রাষপ্রসাদ ) 
_ তখনও যে কোন লেকের পক্ষে ভাবাবেগ সংবরণ কর দুঃসাধ্য হইয়া উঠে । 
কিন্ত আবেগ, ভক্তি, এবং ভাব-বিস্তারের দিক হইতে সাদৃশ্ত থাকিলেও সাধ্য ও 
সাধনতত্বের দিক হইতে এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর মধ্যে 
গুকতর পার্থক্য বিস্ভমান | 
(১) বৈষ্ঞব পালবলীর বর্ণনীয় বিষয় রাধাকুঞ্চলীলা, শাক্তপ্দাব্ীর বর্ণনীয় বিষয় 
জগজ্ভননী মহামায়ার লীলা । একটির আরাধ্য শ্রামা, অপকটির আরাধা শ্যাম ; একটির 
শীস্্র ভাগবত, অপরটির শান্তর ত্র 
অবশ্য উভয় শ্থলেই আরাধ্য বা আরাধা রসবপ বা আননদস্বরূপ (“রসো বৈ সঃ,” 
'আনন্দপমমৃতং যদিভাতি? )। তাই নিগুপ পরমতত্ব ভক্তের সহিত প্রেম-ন্সেহের 
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সম্পর্কে আবন্ধ। বৈষ্ঞবগণ যেমন বলেন, “রম্য কাচিছুপাসনা, শাক্ত সাধকও তেমনই 
বলেন, “আনলো আনন্দময়ী হৃদয়ে কর শ্থাপনা ৷ বৈষণবের চোখে তিনি প্রেমিক, দন্ত, 
আর শাক্তের দৃ্টিতে তিনি কন্তা বা জননী | 


ভগবানকে কেবল মাধুর্য্যের আকর জ্ঞান করায় বৈষ্ণবপদাবলীতে তিনি কেবল 
“মধুরং মধুরং মধুরং+, এশ্বধ্যের লেশমাত্র তাহাতে নাই ; কি যশোদা, কি মবদামাদি 
সখা, কি রাধা--সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ধে অভিভূত । মাতা তাহাকে পুত্রভাবে বন্ধন 
করেন, সখা! 'শ্বদ্ধ সধ্যে' তাহার স্বন্ধে আরোহণ করেন, শ্রীমতী! রাঁধা শ্যাম-অঙ্গে পা 
তুলিয়া! দিয়! সুখে নিদ্রা যাইতে কুগ্ঠা বোধ করেন ন!। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের নরক-মুর- 
বিনাশন মৃত্তি, শজ্ঘচক্রগদাধারী মৃত্তির প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া কেবল কান্ত-কোমল, 
চিরকিশোর প্রেমিকের মৃণ্ডিটই দেখিয়াছেন 3 “কালীয় দমন' অংশে সামান্ত এশ্বধ্যের 
প্রকাশ হইতেই ব্রজবাসিগণ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন, .তরদকিশোরের মুহুর্তমাত্র 
এশ্বরিক রূপান্তরকেও তাহারা সহা করিতে পারেন নাই--আতঙ্কে, ক্রন্দনে ব্রজের 
আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন ! শাক্তপদাবলীতে দেবতার মাধুর্ষ্যের মধ্যেও 
এশ্বর্যোর ভাব বিলুপ্ত হইয়া ষায় নাই। ভগবতী এখানে রুদ্র স্মন্দর, "ভীষণং ভীষণানাং'ঃ 
তাহার এক হাতে খড়া-খর্পর, অন্ত হাতে বরাভয়। মায়ের এই ভয়াল কাস্তি, এই 
ভয়ঙ্করী অথচ “লৌম্যেভ্যন্ত্তিহ্থন্দরী” রূপ শাক্তপদীবলীতে এক অপূর্ব ভাবসামগ্রস্ত 
রক্ষ করিয়াছে! 


(২) টপালনা পদ্ধতিতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । যে কোন 
উপাসনারই ছুইটি অঙ্গ ঃ বাহ্‌ সাধন ও অন্তর সাধন । বাহ্লাধনের পধ্যার়ে পড়ে 
শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি । সাধন অঙ্গের এই দিকটি উভয় বলেই এক । বৈষ্ণব পদে 
পাই “হরিনাম” কীর্তন, শাক্তপদাবলীতে পাই “কালী' নামের মহিমা, নামাবলীস্তোত্র 
এই বাহা সাধন হইতে ক্রমে ক্রমে রতি বা ভাবের উদয় হয়। বৈষ্বপদাবলীতে এই 
ভাবগুলির রস পরিণাম, দীস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ; তন্মধ্যে মধুর রসেরই প্রাধান্ত_ 
'রাধাভাব সর্বসাধ্য লার'। 'শৃ্গার রমমুক্তি'শ্রীরুষ্ণের সহিত 'মহাভাব শিরোমণি! 
রাধিকার ষে লোকোত্তর লীলা, নিজ দেহকে বুন্দাবন কল্পনা করিয়া তাহাতে এই লীলা 
দর্শন ও ভাবন। করাই বৈষ্বের আন্তর সাধনা । খৈষ্ণণ পদকর্তী 'লীলাস্তক '_লীল। 
দর্শন ও লীল। বর্ণন। করিয়াই ভাহার আনন্দ । 


শক্তিনাধকের আতন্তর সাধনা স্বতস্ত্র। তাহারা দেছকে সাধন-পীঠ কলনা 
করেন, কিন্ত তাহাদের সাধনা ভাব-প্রধান নম, ক্রিয়া-প্রধান । শাক্তসাধনার আরম্ত 


৭8 শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


ভাব লইয়া, ইহার শেষ যোগ-সাধনে ; ন্ভাস, প্রাণায়াম, জপ ও কুগুলিনী-যোগ 
ইত্যাদি ক্রিয়া না করিলে পরমশ্তিকে উপলব্ধি করা যায় না। শাক্তপদাবলী 
ক্রিয়াষোগের কাব্যপ্রতিমা ৷ মাতৃমহাভাবের আধার শাক্তসঙ্গীতে এই ক্রিয়াযোগের 
পুঙ্খানুঙ্খ নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে | 

সাধ্য ও সাধন তত্বের এই শ্বাতখ্য হইতেই উভয় পদাবলীর বিষয় ও রসপরিণাম 
স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী যেখানে কেবল লীলাপ্রধান, শক্তপদাবলী 
সেখানে লীলাপ্রধান হইয়া খহুলাংশে তত্বপ্রধান । বৈষ্বপদের প্রধান উপজীব্য 
'রাধাপ্রেম, রস শূঙ্গাররস, শাক্তপদের উপজীব্য জননী ও সন্তান-ভাব, রস বাৎসল্য 
বা প্রতিবাৎলল্য। বৈষ্বপদাবলীতে কেবল প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ, এক প্রেমের 
চৌষটি প্রকার বিভাগ ; পূর্ববরাগ, অভিসার, মান, মিলন, বিরহের কথা। কিন্ত 
শাক্তপদাবলীতে কেবল বাৎসল্যের বর্ণনা নাই, সাধন-ক্রিয়ার যাবতীয় কথাও ইহাতে 
বর্ণিত হইয়াছে । মনোদীক্ষা, মানসপূজ', ষট্চক্রভেদ ও কুগুলিনী-যোগের নিদ্রেশে 
পদগুলি পুর্ণ। 

(৩) বৈষ্ণধ পদকর্তীগণ লীলাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া প্রকাশকে শিক্প-সম্মত 
কাব্যময় রূপ প্রদান করিয়াছেন । বৈষ্ণব পদকর্তী লীলা-রপিক শিল্পী। তাই 
ভাষা সংগ্রহের দিক হইতে বৈষ্ণব পদকর্তা সমধিক কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন । 
পারিপাট্যের দিক হইতে, সুশৃঙ্খল পদবিহ্তাসের দ্রিক হইতে বৈষ্ণব মহাজন শিল্পী 
মনোভাবকে যথাষথ বজায় রাখিয়াছেন। শিল্পীর মতই অলঙ্কার-সজ্জায়, ছন্দের 
ঝঙ্ধারে তাহারা কাব্যকে সুযমাময় বপ প্রদান করিয়াছেন। অলঙ্কার-শাস্থের নিকষে 
বৈষ্ণবদাবলী বিশেষভাবে কাব্যধন্মী। ইহার আশ্রেয়--রসের আদি শরক্গারস, ইহার 
উৎম প্রেম, সে প্রেম গভীর ও নিত্যপ্রবাহী। ভাববৈচিত্র্যে ইহ বিচিত্র, কল্পনার 
বিস্তৃতিও ইহাতে অসাধারণ । সর্বোপরি বৈষ্ণবপদাবলীর আত্যাশ্চর্য; ব্যঞজনাময় ভাষা £ 
“এ ভাষায় শুধুই ঝঙ্কার নয়, অদুত সৌরভ আছে ।' গীতিকৰিতা হিসাবে ইহ অনবস্ক। 

অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনায় 
শাক্তপদাবলী ততটা কাব্যধক্মী বলিয়া মনে হইবে না। শ'গুলসঙ্গীতে ভাষার তেমন 
পারিপাট্য নাই, ছন্দের তেমন লালিত্য নাই ) শিল্পী-জনোচিত শৃঙ্খলা-বোধেরও অভাব 
শাক্তপদাবলীতে দৃষ্ট হয়। তবে মন্ময়তার দিক হুইতে, ভাব-গুঢ়ুতার দিক হইতে 
এগুলির বিশিষ্টতা লক্ষণীয় । অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও প্রকাশের সারল্যে শাক্তুপদাবলী 
অনুপম । অকৃত্রিম ভাষায় হদয়ের খাটি ভাবটি প্রকাশ করা যদি কবিত্ব হয়, তাহ 
হইলে শাক্তপদাবলী অপুর্ব্ব কবিতা) ইহার কবিত্ব অন্ুভব-গম্য ! 


অবতরণিকা ৭€ 


বৈষ্ঞব রাগাক্সিক পদাবলী ও শাক্তসঙগীত 

প্রচলিত বৈষ্ণবপদাবলীর সহিত শাক্তপদাবলীর যতটা সাদৃশ্ত আছে, বৈসাদৃণ্ত 
তদপেক্ষা অধিক ) বরং বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদীবলীর সহিত শাক্তপদাঁবলীর মিল বেশি । 
ইহার কারণ, শাক্তসাধনার সহিত “সহজ'-সাধনার সৌসাদৃশ্ত আছে। সাধারণ বৈষ্ণব 
'রাগান্ুগামার্গে' ভজনা করিয়া থাকেন, সাধন! ক্রিয়া অপেক্ষা ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
সহজিয়া বৈষ্ব সেখান ক্রিয়াকেই প্রধান মনে করেন £ প্রকৃতি ও পুরুষকে পঞ্চবাণ 
(প্রেস) দ্বারা যোগ করা অর্থাৎ রস ও রতির যোগ সাধন কর! তাহাদের লক্ষ্য । 
ভোগ ছারা ভোগেচ্ছাকে সংযত করিয়া শেষ পধ্যস্ত নিবিড় আনন্দ লাভ কর] যেমন 
শক্তিসাধনার একটি লক্ষ্য, প্ররেমদ্বারা কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিয়৷ রস ও রতির 


যোগে নিবিড আনন্দ অনুভব করা তেমনই সহজ সাধনার অন্ঠতম লক্ষ্য । 
তাই সহঙ্জিয়া সাধক বলেন, “ছাঁড জপতপ করহ আরোপ একতা করিয়া মনে ।" 
এই 'আরোপ”-পদ্ধতি স্থূল বস্তকে অস্বীকার কারয়া নয়, বস্তুকে স্বীকার করিয়া! পইয়াই । 
বাস্তব জগতের প্রেমই বিশেষ প্রক্রিধায় ভগবতপ্রেমে বপাস্ত রত হয়। এই জন্যই 
সহজিয়া নরনারী নিজেদিগকে বথাঞ্রমে কৃষ্ণ ও রাধা মনে করিয়া বুন্দাবনলীলার 
অনুকরণে প্রেমলীলার 661 করিয়া থাঁকেন। সাধন-সঙ্গিনী-সহায়ে অতি গুহা 
পরকীয়। রতি সাধন এই সাধনার বিশেষ অঙ্গ । কিন্তুএই রতি “কামগন্ধহীন' , ইহার 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্রীমতী রাধিকায়। তাই সাধক বলেন, 
স্রাধিক1 হবে রাজা হইব তাহার প্রজা 
ডুবিব রসের সরোবরে । ( চণ্তীদাস ) 

উচ্চতম প্রেমাদশই ইহার আদশ £ এখানকার “পিরীতি” গু তাঁৎপধ্যবৌধক | 
ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত বলেন [6 19 9. 0200253 0৫ 011001590201% 0৫ 100081210৮0 
৪120. 0080 00185 0600 ৫1900961% 01015117611) 0591). শক্তি-লাধনানও শেষ 
লক্ষ্য ভোগের পরপারে নিজ দেব-সত্তাকে আবিষ্কার কর! । শক্ত-সাধনার এই ভোঁগ- 
বাদের কথা অবশ্ত শাক্তপদাবপীতে নাই। ইহাতে আছে দিখ্যভাবের শক্তি-সাধনার 
কথা। 

এইখানেই বৈষ্ণব রাগাম্মিক পদাবলার সহিত শান্তপদাবলীর গুকতনব পার্থক্য । 
যোগের কথ! উভয় পদাবলীতেই আছে, কন্তু রাগাত্মিক পর্দাবলীতে যোগের হঙ্গিতটি 
দুর্বোধ্য, ভাষাও প্রহেলিকাপুর্ণ। রাগাত্মিক পদ্দাবলীর অগাল্গাগরে অবগাহন 
করিয়াও তল পাওয়া যায় না) শাক্তপদাবলীর 'রত্বাকরৈ'র তল আছে। প্রক্কত ডুবুরি 
রত্ব-আহরণের কৌশ্লটি জানিলেই রদ্ব লাভ করিতে পারেন, আর কৌশলটিকে 
কুহেলিকাচ্ছন্র না গাখিয়া শাক্তপদাকপ্ডাগণ স্পষ্ট করিয়াই তাহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
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শাকপদাবলীর বিষয়বিভাগ 


শাক্তপদাবলীর বিষয়-বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় হইতে 
প্রকাশিত শদ্েয় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী' (দ্বিতীয় সংস্করণ ; 
১৯৪৭) সঙ্কলন গ্রন্থখানিতে অবলম্বন করা হইল। আলোচ্য 'শাক্তপদাবলী'র 
সন্ধলনখানিতে সমগ্র বিষয়বস্তকে কয়েকটি শীর্ষনামে বিভক্ত করা হইয়াছে । খণ্ড খণ্ড 
ভাবে বিচার করিলে নামগুলির সার্থকতা অস্বীকার কর! যায় না। 


'বাল্যলীলা'য় জগজ্জননীর বাল্যচপলতা, অপরূপ রূপ' ও তৎসহ মায়ের বাৎসল্য 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে । “আগমনী গানগুলির মধ্যে কন্ঠার আগমন উপলক্ষ্য করিয়! জননীর 
স্বপ্ন, হুশ্চিস্তা, ব্যাকুলতা, গিরিরাজের প্রতি মেনকার অনুযোগ, আকাজ্ষা এবং কন্তার 
অ।গমনে ম্নায়ের আনন্দ-তন্ময়তা বণিত হইয়াছে । “বিজয়া” পদাবলীতে কন্তার প্তি- 
গৃহ-যাত্রার প্রনঙ্গ লইয়া মায়ের আশঙ্ক, ভাবী ও ভবন বিরহের “অস্তগুণ্চ বাম্পাকুল 
বিচ্ছেদ ক্রন্দন" ধ্বনিত হইয়াছে। 


'জগজ্জননীর রূপ" পর্যায়ে জগন্মা তার স্থুল ও সুল্ষ্স রূপ, তীহার ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থার 
কথ! বর্ণনা কর! হইয়াছে । নাঙকরণটি সার্থক | কিন্তু “মা কি ও কেমন" শীষ-নামের 
সার্থকত। দেখা যায় না । বস্ততঃ ইহার মধ্যও জগজ্জননীর স্থূল ও শুশ্ষম রূপ এবং তাহার 
তত্ব ৰর্ণনা কর। হইয়াছে । একই শক্তি যে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লীলা করিয়! থাকেন, 
তাহা “জগজ্জননীর রূপ" পদাবলীর পর্যায়েই পডে। 

“ভক্তের আকৃতি' শীর্ষনামের স্বতগ্ৰ প্রয়োজন আছে । ভক্তের আশা-কামনার কথায় 
ইহা পূর্ণ । শান্ত সাঁধক কি চায়, কেন সেই চাওয়া সফল হয় না, তাহার কথা 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে । এই পদাবলীর মধ্যে বদ্ধ জীবের মুক্তি- 
আভাজ্ষা বও করুণসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে ; মায়ের প্রতি অনুযোগ ও তাহার উপর 
একাস্ত নির্ভরতার আবেদনটিও হৃদয়গ্রাহী । শরণাগতির আকাজঙ্ফাই 'ভক্তের আকৃতি*র 
প্রধান সুর । ইহা সাধনার অন্ততম সোপান; এই সোপান প্মতিক্রম করিয়া সাধনা- 
মার্গে অগ্রলর হইতে হয়। 'ভক্তের আকৃতি” নামকরণটি স্থনির্ববাচিত এবং ভক্তের বিচিত্র 
অভিলাষের রূপায়ণ হিসাবে ইহা সার্থক । 

“হনোদীক্ষা” পর্য্যাপ্নের কবিভাবলী তাস্ত্রিক দীক্ষা-প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। দীক্ষা 
'ভত্তকে সাধন-ক্রিয়ার অধিকার প্রদ্দান করে। কিন্তু এই দীক্ষা কাহার ? দেহের 


অবতরণিকা ণণ 


নাযনের 1 শক্তি-সাধকগণের ষতে_ ষনোদীক্ষাই প্রধান প্রয়োজন । ভক্তিই বলি, 
আর সাধনাই বলি, লকলেরই কর্তা মুন । মনই জীবকে বদ্ধ করে, ইহাই আবার 
তাহাকে মুক্তিলাভে সহায়তা করে । এই চঞ্চল মনকে বুধাইয়! মাতৃ-মস্ত্ে দীক্ষিত করাই 
দীক্ষার অন্তনিহিভ উদ্দেশ । “মনোদীক্ষা অংশে, মনের উদ্দেশ্তে সেই নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে। 

“ইচ্ছায়ী মা", “লীলাময়ী মা", “ককণাময়ী মা, 'কালভয়ভারিণী মা' ও 'বরহ্ষমযী ম।' 
নামাঙ্কিত পদীবলীর মধ্যে জগজ্জননীর ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ক্রিয়া ও অবস্থার কথা! বর্ণনা করা 
হইয়াছে। এগুলি প্ররুতপক্ষে “জগজ্জননীর রূপ' পয্যায়ের উপৰিভাগ মাত্র, কারণ, 
'গুণক্রিয়ানুারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্‌* (মহানির্বাণতন্ত্র )। 

'মাতৃ-পৃজা*য় মায়ের প্রক্কৃত পূজা কি, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে ; ইহা 
সাধন-অঙ্গের অন্তভূতি । “সাধন-শক্তি'র মধ্যে শক্তি-সাধকের সিদ্ধি ও বিভৃতির কথা 
আছে; এই বিভূতি বা! শক্তি করায়ত্ত করাই সাধকের লক্ষ্য । 'নাম-মহিমা' ও "রণ- 
তীর্থ” শীর্ষশামের মধ্যেই ৰর্ণনীয় ধিষয়ের আভাস আছে; এগুলি “ভক্তের আকৃতি? 
পর্য্যায়েই পডে । কোন কোন পদ 'মনোদীক্ষা'রও অন্তভূ্তি করা যায়। 

এতগুলি স্বতন্ত্র নামে বিভক্ত হইলেও বস্তুতঃ সংখ্যাহীন শ্ামাসঙ্গীতের মূলভাব 
বা বিষয় অনেকগুলি নয়। একই ভাৰ ভিন্ন ভিন্ন কবির ভাষায় বিভিন্ন রূপ লাভ 
করিয়াছে, একই কবি একই ভাবের একাধিক পদ রচনা করিযাছেন। *কোন কোন স্থলে 
একাধিক কবি একই ধরনের পদ্দ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা পর্য্যন্ত 
এক | এই এক বিষয়াত্মক বান্তিক (2001801721719) অবশ্ঠ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেরই 
বিশিষ্টতা। শাক্তপদাবলীও তাহার ব্যতিক্রম নয়। তাহার ফলে ইহাদের মধ্যে 
বৈচিত্র্যহীন একঘেষেমি অতিশয় স্পষ্ট। এই জন্য অনেক উপবিভাগ করিয়া, ভিন্ন 
ভিন্ন শীর্ষনামের অন্ততূক্ত করিয়া শাক্তপদাবলীকে শ্রত্থলাবন্ধ করা দ্ররহ ব্যাপার । 
আলোচ্য সম্কলন-গ্রস্থখানিতেও দেখা যায়, ভাবের দিক হইতে পদগুলি একরূপ 
হইলেও, একই ধরনের পদ ভিন্ন শীর্ষনামের অস্তভূক্তি ছইয়াছে। 'জগজ্জননীর রূপ" অংশে 
কবি গাহিলেন, 

“আজ যেমন গোৰিন্দের কাছে ছুর্গীকপে এসেছে 
কাপ দেখবে রাধারপে শ্তামের বামে বসেছে । 
আবার 'মা কি ও কেমন' পর্যায়েও একই ভাবের পদ পাওয! যাইতেছে 
'কালী হলি মা রাঁসবিহার* 
নটবর ৰেশে বৃন্দাবনে ।' 


শা শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


'ইচ্ছাময়ী মা" অংশে কবি গাহিতেছেন, *সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি", 
'কারে দাও মা ইন্তরত্বপদ কারে কর অধোগামী”। আবার “মা! কি ও কেমন' অংশেও 
তাহারই পুনরাবৃত্তি-_ 

ওহ কারে করেছ রাজ্যেশ্বর অতুল ধনের অধিকারী । 

কারে করেছ পথের কাঙাল মুষ্টিমেয় অশ্নের ভিখারী ॥ 

এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ শাক্তপদাবলী হইতে উদ্ধত কর] যাইতে পারে। 

'চরণ তীর্থ' পদাবলীর কয়েকটি পদ যেমন “মনোদীক্ষার' অন্তভূক্ত করিলে ক্ষতি হয় নী, 
আবার 'নাম-মছিমার' পদও “ভক্তের আকৃতির পর্য্যারতুক্ত হইতে পারে । বস্তুতঃ 
শাক্তপদাবলীতে একই মাতৃকা-শক্তির বিচিত্র লীলা, সেই শক্তির তত্ব এবং তাহার লাধন- 
পদ্ধতির কথাই নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে, নানা রসের মধ্য দিয়া প্রকাশ কর] হইয়াছে । 
এই সকল গানকে পৃথক পুথক রস অনুযায়ী শুঙ্খলাবদ্ধভাবে সাধক অথবা কৰিগণ 
রচনা করেন নাই) ভক্তের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই ভাব লইয়াই 
তিনি পদ রচনা করিয়াছেন। অনেকগুলি ুক্মবিভাগ না করিয়া স্বলভাবে শান্ত" 
পদাবলীর বিষয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করিলে ভাল হয়ঃ (১) লীলাপর্ধ, 
(২) উপাশ্ততত্ব, ও (৩) উপাসনাতত্ব । শাক্তপদাৰলীর অসংখ্য পদ এই তিনটি 
বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত ! ূ 


শাক্তপদাবলীর স্থূল বস্ত-খিভাগ 

লীলাপর্ব £ কাব্য ও পুরাণের বহু স্থলে জগজ্জননীর লীলা বর্ণনা কর। হইয়াছে । এই 
লীলাগুলির মধ্যে হিমালয় ও মেনকার গৃহে উমারূপে দেবীর যে লীলা, তাহা সুনার 
মানবীয়ভাবে পূর্ণ । লীলাংশ লইর! অনেক কবি পদ রচন! করিয়াছেন । “বাল্য-লীলা,, 
"আগমনী ও “বিজয়ার গানগুলি লীলা পর্বের অন্ততূক্তি। 


উপাস্ততত্ব ঃ শাক্ত সাধকের উপাস্ত শক্তিদেবী ; এই শক্তিই দৈত্যবধের জন্ত ও 
সাধকের সুবিধার ভন্য গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন । শান্ত 
সঙ্গীতের বহু পদে এই উপান্তের তত্ব, রূপ ও গুণ বর্ণন। কর! হইয়াছে-_-এইগুলি 
উপাশ্ততত্ব-মূলক গান । 'জগজ্জননীর দূপ', “মা কি ও কেমন" “ইচ্ছাময়ী মা" 
“লীলাময়ী মা,” “কালভয়হারিণী মা', “করুণাময়ী মা ও 'ব্রহ্ধহয়ী মা"-_শীর্ষনাষাক্কিত 
পদগুলি উপান্ত তত্বের অস্তভূর্ত করা যাইতে পারে । 

' উপাসনাতত্ব £ শাক্ত সঙ্গীতের অধিকাংশ গান সাধন ভত্বের গান। এই 
গানগুলিতে শক্তি-আরাধনার ক্রম ও উপায় বর্ণনা করা হইয়াছে । যিনি জগতের 


অবতরণিকা ৭) 


নিয়নত্রীশক্তি, যিনি সর্ধভূতে বিরাজমান, ধাহারা কপ] ভক্তের কাম্য, তাহাকে উপাসনা 
করিতে হইৰে কি প্রকারে? সাধন-ক্রিয়াই শক্তিসাধকের প্রধান অবলম্বন । সাধনায় 
পিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন ভপাস্তের প্রতি স্ৃতীত্র শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধার উদয়ে 
বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, মায়ের প্রতি একাস্ত নির্ভরতার ভাব জাগ্রত হয়। “ভক্তের 
আকৃতি'ই ভক্তকে 'নাম মহিমায় উদ্দীপ্ত করে, মায়ের 'চরণতীর্থের প্রতি অচল! মতি 
জন্মায়। এই সুতীব্র আগ্রহ হইলে আসে 'দীক্ষা+র কথা। দীক্ষা না হইলে শাক্ত 
সাধনায় অধিকার জন্মে না। দিব্যমন্ত্রীর দীক্ষা সাধারণতঃ মনোদীক্ষ1! । এই 
'মনোদীক্ষা'র কথা অনেকগুলি সঙ্গীতে প্রকাশ কর! হইয়াছে। দীক্ষার পরে মাতৃপৃজায় 
অধিকারলাভ হয়। “মাতৃপু্জা'য় পুজার অস্তনিহিত ভাৎপর্য্যের কথা ব্যক্ত করা 
হইয়াছে। এইরূপ সাধনা হইতেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তখন তিনি যে 
শক্তি অর্জন করেন, তাহাই “সাধন-শক্তি' । অতএব আলোচ্য শাক্তপদাবলীর ভক্তের 
আকৃতি, মনোদীক্ষা, নাষমহিমা, চরণতীর্থ, মাতৃপূজ! ও লাধন-শক্কি পর্য্যায়ের গান 
উপাসনা অন্ব-বিষয়ক। 

অবশ্য শান্তুপদাবলীর অধিকাংশ পদেই লীলা ও তত্বের কথা ওতপ্রোত। লীলা 
অংশও সম্পূর্ণরূপে তত্ববিরহিত নয়। “আগমনী' অংশেও উমা যে চৈতন্তরূপিণী, 
তিনিই যে ব্রহ্মা-বিষু-বন্দিতা জগজ্জননী, তাহার আভাস আছে $ আবার তত্ব অংশেও 
লীলা-কাখিনী বণিত হইয়াছে। শান্তপদাবলী লীলা ও তত্বের যুগনদ্ধ সঙ্গীত-মৃক্তি | 
কেধল আলোচনার সুবিধার জন্ত আমর] এইরূপ স্তুল বিষয় বিভাগ স্বীকার করিয়া 
লইতেছি। 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 
লীঙ্গাপর্ব্র 
॥ এক ॥ 
আগমনী ও বিজয়! 

“বাল/-লীলা” '“আগমনী' ও “বিজয়া” অধ্যায়ের শাক্তসঙ্গীতাবলীর মধ্যে জগজ্ঘননীর 
অনস্ত লীলা-মাধুরী বর্ণনা করা হইয়াছে ।] প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ ও উপ-পুরাণ- 
গুলিতে মাতৃলীলার নানাবিধ বর্ণনা আছে; সেই সকল কাহিনীই লীলা-পদাবলীর 
প্রধান উপজীব্য । 
লীলার ভাৎপর্য্য 

'লীল|' শবটির সাধারণ অর্থ খেলা । মানুষের পক্ষে যাহা খেল! দেবতাদের 
দিক হইতে তাহাই লীলা । দেবার কর্-আচরণ-চেষ্টাকে বলা হয় লীল! ) অমর- 
কোষের টাকায় আচার্য ভরত বলিয়াছেন, “প্রিয়ান্ুকরণং লীলা ।'১ (প্রিয় ভক্কের 
ইচ্ছানুযায়ী দেবতা! যে কণ্ম করেন, তাহাই লীলা । বস্ততঃ ধিনি পরাশক্তি, পরম, 
কারণ- ধিনি রূপাতীত ও গুণাতীত,সন্দেহ হইতে পারে, তাহার আবার 'লীলা' কি? 
তাহারও লীলা আছে, কারণ তিনি একদিকে যেমন বিশ্বোত্ীর্ণ, অন্তর্দিকে তেমনই 

। “অজ' হইলেও তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, নিজ মায়ার এশ্বর্্য বিস্তার করিয়া 
থাকেন। লীল! ছুই প্রকার, অপ্রকট ও প্রকট । নিজের ষধ্যেই যখন তিনি নিজে 
নীলা করেন, বাইরে তাহার প্রকাশ হয় না, তখন লীলা অপ্রকট ; কিন্তু বাইরে 
যখন তাহার প্রকাশ হয়, যখন তিনি দৈত্য-বিনাশের জন্য আবিভূর্তি হন, অথবা! 
সাধকদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া গৃহত্থঘ ঘরে জন্ম লন, তখন প্রকট লীল! হয়। এরই 
প্রকট লীলাও আবার ছুই প্রকারের হয় ঃ কোন স্থলে তিনি স্বীয় এশ্বর্য বিস্তার করিয়া 
অলেকিক কর্ম সম্পদান করেন, কোন স্থলে মানুষের মতই মানুষ" শীলা বিস্তার করিয়া 
থাকেন । ভক্তের স্থৃতীব্র আকর্ষণে তিনি যে মানুষের ঘরে আসেন, ইহা পরীক্ষিত সত্য £ 
বাঙালীর হিয়। অনিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়াঃ। ভগবতীও আসেন £ ময়মনসিংহ 
জিলার পণ্ডিতবাড়ী গ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দ্বিজদেবের গৃহে কন্তা 'জয়দুর্গা'ূপে তিনি 


১। শব্দকল্পদ্রুম ধৃত 'লীলণ' শব্দ ডরষ্টুন | 


লীলাপর্ব ৮১ 


আবির্ভূত হইয্াছিলেন ; ইনিই প্রসিন্ধ অর্ধথকালী। জনশ্রুতি আছে, কন্ঠারপে তিনি 
রামপ্রসার্দেরও বেড়া বাধিয়৷ দিয়াছিলেন । 


ভক্তের বিচারে, দেবতার যত লীলা, তাহাদের মধ্যে “সর্বোত্বষ নরলীলা?। 
এই মানুষী লীলায় তিনি মানুষের মতই দেহ ধারণ করেন, মানুষের মতই শ্নেহ-প্রেষের 
অধীন হন, মানুষের মতই ভাব, আচরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন প্রশ্থর্য 
হইতেও তাহার ষধ্যে মাধূর্যের বিকাশ দেখা যায়। ভগবতীও যুগে যুগে এইরূপ 
অনেক লীল! করিয়াছেন । তাহার অনন্ত মাধুরী জননী ব! কন্ত' সম্পর্কের মধ্যে প্রকট 
হইযাছে। ইহা ভগবতীর মধুরিমাপূর্ণ মানবী-লীল! | 


পৌরাণিক অন্ুবৃত্তি 


সে এক অনাগ্ন্ত কালের পুর"ণ-কাহিনী ;--পর্বজরাজ হিমালয় এবং তাহার পদবী 
মেনকা স্থকঠিন তপন্তা করিয়া জগজ্জননীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন ; তাহাদের ভক্তি 
দেখিযা দেবী তাহাদের গ্রহে কণ্তাবূপে আবিভৃ ত হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন 
হিমালয়ো হি মনলা মামুপাস্তেহতি ভক্তিতঃ। 
ততস্তস্ত গৃহে জন্স মম প্রিয়কপং মতম্‌ ॥৯ 
এই প্রিয় অঙ্গীকারহেতু তিনি হিমরাজ গৃহে মেনকাগঞডে জন্ম গ্রহণ করিলেন £ 
ব্রেলোক্য জননী হৃর্ ব্রদ্মরূপ। সনতনী | 
প্রাধিতা গিরিরাজেন তৎপত্্যা মেনয়াইপিচ ॥ 
মছোগ্রতপসা পুত্রীভাবেন, মুনিপুঙ্গব ৷ 
প্রধয মেনকাগর্ডে পূর্ণবরন্ষমযী স্বয়ম্‌ ॥২ 
__গিরিরাজ হিমালয় ও তৎপত্ব* মেনকা উগ্র তপস্ত! দ্বার! পুত্রীভাবে প্রার্থনা করায় 
ব্রহ্ধরূপা সনাতনী ভ্রেলোক্য-জননী দুর্গ! জন্মগ্রহণের জন্য মেনকাগর্ভে প্রবেশ করিলেন । 
এইরূপে যিনি পূর্ণ ব্ন্মময়ী তিনি প্নেহের টানে, স্নেহের ছুলালী উদ্ধারূপে মর্ত্য- 
জননীর কোলে আবিভূত হইলেন। কি অপদ্প তাহার রূপ! “তরুণ অরুণ যেন 
চরণ হখানি', মুখখানি “বিনিন্ষি্ভ কোটি শশধর | মানুষের মতই তাহার হাবভাব। 
বালিক। চঞ্চলা, একবার জাগিলে আর ঘুমায় না। আকাশে টাদ দেখিলে চাদ ধরিয়া 
দিবার বায়ন! ধরে, না পাইলে অভিমানে কাদিয়া আখি ফুলায়। 


১। দেবী ভাগবত; ৭ম স্বন্ধ। ২। ভগবতী গীতা, প্রথম অধ্যায় । 
গু 


৮২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


এই উমা ক্রমে বড় হইলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি অষ্টবর্ষে পদার্পন করিলেন । 
নারদের পরামর্শে তাহাকে যোগীগ্বর মহাদেবের পরিচর্ধ্যায় নিধুক্ত করা হইল; 
পেঞ্চতপা' হইয়া তিনি মহাদেবকে তুষ্ট করিলেন। কন্তার কঠোর তপন্তা দেখিয়া 
মা! মেনকা অবাক! তিনি কহিলেন, 'উ মা! কি কঠিন তপশ্চর্ধ্যা " নারদের 
নির্দেশে, অতি বুদ্ধ মহাদেবের হাতে অই্মবর্ষীক্পা উমাকে সমর্পণ করিয়া হিমরাজ 
গৌরীদানের অশেষ পুণ্য অর্জন করিলেন । 

কিস্ত দুঃখ হইল জননীর | কন্তাকে বিবাহ দিতে গিয়া পিতা দেখেন বরের 
বিগ্যা-বুদ্ধি, কিন্তু মাতা প্রার্থনা করেন জামাইয়ের বিত্ত । মহাদেব ভিখারী, আর 
উম! রাজনন্দিনী। ভিখারীর সহিত কন্তা। উমার বিবাহে মায়ের মনে একট! গোপন 
বেদনা জাগিয়া রহিল। উপরস্ত মহাদেব অতিবৃদ্ধ, আপনভোলা। এহেন স্বামীকে 
লইয়া উমাকে ঘর করিতে হইবে ভাবিয়া মা আরও উতলা হইলেন । | 


বিবাহের পর গৌরীকে লইয়া! মহাদেব নিজধাম কৈলানে চলিয়া গেলেন। 
মেনকার আর দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বৎসবাস্তে শরৎকালে মাত্র তিন দিনের 
জন্য উমা পিতৃগৃহে আসেন, সেই দিনগুলির জন্য মা ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করেন । 
শাক্তপদাবলীর “আগমনী” অংশ কন্ঠাবিরহাতুর জননীর সংশয়-প্রতীক্ষা, অশ্রবেদনার 
কাহিনী । 'আগমনী'র শেষাংশ মা ও মেয়ের মিলন-জনিত অস্ভর-মধিত আনন্দ- 
বেদনার চিত্র । “বিজয়া" অংশ উমার পহিগুহ যাত্রার বিষয় অবলম্বনে মা মেনকার 
মর্মস্পর্শী হুঃখান্তির বর্ণনা । বস্ততঃ শাক্তপদাবলীর লীলাপবর্বঘ পৌরাণিক কাহিনীর 
গাহ্স্থ্য রসসিক্ত সঙ্গীতময় বাণীবূপ। 


লীলাপর্ধ্বের পারিবারিক আলেখ্য 

পাত্তপদাবলীর “লীলা অংশে অর্থাৎ “বাল্যলীলা”, “আগমনী' ও 'বিজয়ার' গান- 
গুলিতে বাঙল! দেশের অতি পরিচিত পারিবারিক আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে । এই 
চিত্র অতি মধুর, জীবনের সাধারণ সুখছুংখ, হাসিকান্নার স্পর্শে হৃদরগ্রাহী। সাধারণতঃ 
মাতা, পিতা! ও সন্তান লইয়াই এ দেশের পরিবার গঠিত হয়, সংসারে ছুই একজন 
পোষ্যের মধ্যে বয়ন্ত অথবা বয়ন্তাও থাঁকেন। এই সংসারের সুখহুঃখের সহিত 
পাড়া"প্রতিবেশীরও যোগ থাকে ; আননোর দিনে তাহারা আনন্দের এবং হুঃখের দিনে 
ছুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাঁড়।-প্রতিবেশীর সমালোচনা পরিবারকে চঞ্চল 
করে। স্ীবার ধেকোন পরিবারের সহিত কন্তা-জামাতার সংসারেরও খানিকটা 
সংযোগ থাকে। 


লীলাপর্ব্ ৮৩ 


ধাক্তপদাবলীর “আগমনী ও “বিজয়া'র অংশে দুইটি সংসারের কাহিনী আছে £ 
একটি হিমরাজ ও মেনকার সংসার, আর একটি তাহাদের কন্যা উমা ও জামাতা! 
শিবের সংসার । হর-পাব্বতীর পরিবার কৈলানে অবশ্থিত। এই পরিবারে আছেন 
শিব, পার্বভী, সম্তান গুহ-গণেশ এবং নন্দী প্রভৃতি পোষা ;) আরও আছেন 'গঙ্গ।'__- 
মহাদেব 'গঙ্জাধর” বলিয়! গঙ্গাকে উমার সপত্বী কল্পনা কর] হইয়াছে । মহাদেব 
ভিখারী “অর্থহীন পশগুপতি' উপরস্ত তিনি নেশা-ভাঙ খান। উমাকেই তীহার 
সেবাযত্ব করিতে হয় ১) শিবের “সর্বস্ব পার্বতী*, তাহাকে ছাড়িয়া তিনি এক মুহুর্থও 
থাকিতে পারেন না। 

এই উম! আবার হিমরাজ ও মেনকার কন্যা, তাহাদের আদরের ছুলালী। 
হিমরাজের পরিবারে হিমালয় ও মেনকা ছাডা আছেন সখী জয়া । মেনকার আর অন্য 
ঝোন সন্তান নাই, মৈনাক নামে এক পুত্র ছিল, দে জলে ডূবিয়া মরিয়। গিয়াছে। 
উমাই মায়ের একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু তীহারও অতি অল্প বয়সে শিবের সহিত বিবাহ 
হইয়া গিয়ছে । এই পরিবারের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্গেহময়ী জননী মেনকা। মাধ্যাকর্ষণ” 
শক্তি যেমন করিয়৷ ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় পদার্থকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, জননা 
মেনকার স্লেহাকর্ষণও তেমনই দূরস্টিত কৈলাস-বাসিনী উমাকে নিজের দিকে 
আকর্ষণ করিয়াছে । ফেনকার গ্লেহই “আগমনী' ও “বিজয়া'র সকল কাহিনী, 
ঘটন। ও চরিত্রকে এক্যনুত্রে গ্রথিত করিয়াছে । 

কৈলাস ও হিমালয়ের এই দুইটি পরিবারকে কেন্ত্র করিয়া “আগমনী ও বিজয়া'র 
গীতিনাট্য হাসি-কান্নায়। আননা-বেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ইছাদেরই পট- 
ভূমিকায় পতি-পত্বীর গৃহস্থালি, দম্পতির রহস্যালাপ, তাহাদের মান-অভিমান, 
সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলভা, তনয়া-বিঙ্গেষ জনিত হৃঃখা্ডি, মিলনের 
আনন্দ, বিরহের বেদনা মুখর হইয়া! উঠিয়াছে) পিতার সংযত ধৈর্য্য ও ফন্তুধারার 
স্ঠায় অস্তঃসলিল! স্নেহ, প্রতিবামীর সমালোচনা কলকোলাহলও বাদ যায় নাই। 
পারিবারিক জীবনের কক্ষ ও সুকুমার রতি, অতি স্ুমোমল অনুভূতি বিচিত্র রাগিণীছে 
এখানে বধ হইয়া উঠিয়াছে )) ৮ 


ঘরোয়া রদ পৌরাণিক কাহিনীর রূপাত্তর 


(আগধনী ভি বিজয়ার কাহিনী পুরাণেরই কাহিনী, চরিক্গুলিও দেব-চরিতর। 
কিন্ত এই কাহিনী ও চরিত্র, দেবভাবে নয়, মানবীয় ভাবে মঙিত হইয়া উঠয়াছে। 
পাক্সিবারিক ভাবেক্সই এখানে প্রাধান্ত ; এইজন্ত পৌরাণিক আখ্যাহিক! 


৮৪ শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা 


গুলি যথাসম্ভব গাহস্থ্য ভাবে ও রঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া প্রকাশিত হুইম্াছে।) পুরাণের 
“চৈতন্তরূপিনী' পরম! প্রকৃতি এখানে গৃহকন্তা, পঞ্ুপতি যোগেশ্বর মহাদেব ঘরের 
জামাতা । 


/ পুরাণে আছে, মহাদেব মহাযোগী-বিভূতি তাহার ভূষণ, বসন বাঘাম্বর ; 
তিনি শ্বাশানচারী, সিদ্ধি-রসাসক্ত £ সমুদ্রমন্থনোডূত গরল কণ্ঠে ধারণ করায় তিনি 
নীজকঞ্ঠ। কিন্তু জননী ও পুরবানীর নিকট এগুলি রিক্ত দারিদ্র্যের প্রতীক, তাহাদের 
দৃষ্টিতে তিনি ভিখারী, সর্বরিক্ত । স্নেহের ছলালী উমাকে এই স্বামীর ঘর করিতে 
হয় বলিয়া মায়ের বড় ছুঃখ । তাহার কাছে 'নিগুণ' শিব গুণহীন, সিদ্ধি-প্রাপ্ত যোগী 
'ভাঙ্গড়' | মহাদেব অনাদি, অযোনিসম্ভব; শাশুড়ীর নিকট তাহা মাতৃ-পিভূহীনত্বের 
পরিচায়ক : | 

শিবের নাইক পিগামাতা, কে বুঝিবে মায়ের ব্যথ!, 

কারে কবে দুঃখের কথ! আমার ন্বর্ণলতা বিধুমুখী | হ্বক্ষচণ্তী ) 

পুরাণে বণিত হইয়াছে, 'গঙ্গাধর” মহাদেবের শিরোভূষণ গল) ভগীরথের স্তবে 

তুষ্ট হইয়া গল্জার মর্ভ্যাবতরণকালে শ্িব গঙ্গাকে জটায় ধারণ করিয়াছিলেন। এই 
পৌরাণিক অনুবৃত্তি গৌরীর সপত্বী লইয় ঘরকন্তা| করার সংবাদে পরিণত হইয়াছে । 
কন্তা উমাকে এই স্বামী লইয়া ঘর করিতে হয়। মা মনে করেন, ইহার জন্াই- 
চুশ্িন্তায়, ছুঃখে, দারিক্র্যের অদ্ভিধাভে তাহার হেমাঙ্গী গৌরীর বর্ণ কালি হইয়া 
গিয়াছে £ 

শিবের স্বভাব দেখিয়ে ভেবে ভেবে কালী হয়ে, 

উমা আমার রাজার মেয়ে পাগলিনী অভিমানে | ( ঈশ্বরগুপ্ত ) 


অন্পপূর্ণীর কাশী-প্রতিষ্ঠার পুরাণ-ঘটিত আখ্যায়িকা জন্নীর নিকট কন্তার ভাগ্য- 


পরিবর্তনের আনন্দ-সংবাদে পরিণত হইয়াছে £ 
মঙ্গলার মুখে কি হঙ্গলবাণী শুনতে পাই। 
উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে 
রাজরাজেশ্বর হয়েছেন পাই । (রাম বন) , 'থর 


ইন্দ্রের ভক্বে মৈনাকের সাগর-জলে আশ্রয়গ্রহণের কাহিনীটিওসিখোরিবারিক 
রস-সম্পূক্ত হইয়! উঠিয়াছে। উমা ও মৈনাক, মেনকার হইটি মাত্র খস্তান, কিন্ত 
হায়, অল্প বয়সেই 'সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে'ল-জননীর ধদয়ে। এ শোক 
মর্দাস্ছিক ! | 


লীলা পর্ব ৯৮৫ 


পারিবারিক চরিজ্র £ মহাদেব 
গার্থস্থ্য ভাব প্রধান হওয়ায় “লীলা” অংশের চরিত্রগুলিও মানবীয় ভাবে বিষণ্তিত। 
মহাদেব ও উমার মধ্যে দেব-ভাবের লেশমাত্র নাই, তাহার! ষেন বস্তজগতের মানুষ । 
মহাদেব অতি সাধারণ গৃহী) তিনি ভিক্ষা করিয়! জীবিকা নির্বাহ করেন, নেশাভাউ 
খান ঃ “পাগল ভোলা মহেশ্বর, কিন্তু তাহার উমা-অস্ত প্রাণ । পাঁগল বা ভাঙড হইলেও 
তিনি রস-বোধ-হীন নন । উমা যখন পিতৃগৃহে যাইবার জন্ত তাহার অনুমতি প্রার্থনা 
করেন, তখন পরিহাস-প্রদীপ্ত ভাষাতেই তিনি উত্তর করেন £ 
জনক-ভবনে যাবে ভাবনা কি তার । 
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ॥ (ঈশ্বর গুপ্ত) 
মানবী উম 
সাধারণ গৃহস্থঘরের পত্রী ও কন্ঠা পপে মহামায়া উমার চরিত্রটি৪ অলৌকিক 
মহিমা-বিবজ্জিত হইয়া বস্তমুখী হইয়া উঠিয়াছে । উমা একদিকে কর্তব্য-পরায়ণা, 
পতিব্রতা হর-জারা, অনগরিকে ম।তৃ-বৎসল অভিমানিনী কন্তা । সেবাষতু দিয়! তিনি 
পাগল স্বামীকে ভূলাইয়া রাখেন । পতি-সোহাগিনী বলিয়াও তাহার কম গর্ব নয়। 
তিনিও পতি-অন্ত-প্রাণ, স্বামীর আজ্ঞাধীনা ৷ পিতৃগৃহে যাইতে ও তিনি শিবের অনুমতি 
প্রার্থনা ধরেন £ 


গঙ্গাধর, হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর 
যাইতে জনক-্ভবনে । ( কমলাকান্ত ) 

শিবকে “গল্গাধর' বলায়, কথা টির মধ্যে একটু শ্রেষ প্রচ্ছর্ধ আছে বলিয়া মনে হয়, কারণ 
গঙ্গা সপড়ী, শিব তাহাকে মন্তকে ধারণ ,করিয়া আছেন। শ্লেষ থাকিলেও শিবের যে 
উম্াকে ছাডিয়! থাকিতে কষ্ট হয়, তাহা তিনি জানেন ; উমাকে বিদায় দিতে হইবে 
শুনিয়া তিনি যে “ক্ষিতি নখ-লেখনে' চিন্তান্বিত হন, তাহাও তাহার দৃষ্টি এডান্ব না । 
বেশীর্দিন পিতৃগৃহে থাকিলে স্বামীর অসুবিধা হইবে, গুহ-গণেশকে রাখিয়া গেলে তিনি 
অসুবিধা বোধ করিতে পারেন, ভাই উমা বলেন, “গিয়ে তিন দিন জগ্য রব পিত্রালয়ে |” 
ত্বামীর প্রভিটি আচরণ, প্রতিটি মনোভাব তাহার নখদর্পণে | 

কন্যাবূপিণী উমার চিত্রটি আরও উজ্দ্রল, আরও বাস্তব । পিতাকে গৃহাগত দেখিয়া 
তিনি প্রণাম করিতে ভুলেন না। মাতৃন্সেহে তিনি বিগলিত, তন্ময় । কৈলাসে থাকিয়াও 
মায়ের ন্নেহমাখা মৃত্তির কথা তাহার ম্মরণপথে উদিত হয় £ রাত্রিতেও তিনি মায়ের 
স্ব দেখেন £ 


৮৬ শাক্তপদাধলী ও শক্তিসাধন! 


মায়ের ছলছল ছটি আখি, আমারে কোলেতে রাখি 
কত না চুদ্বয়ে বনে ! ( কমলাকান্ত ) 
অভিমানও তাহার কম নয়। গভীর মেহের প্রধান লক্ষণ অভিমান । অভিমানই 
ন্নেহকে গা়তর করে, মধুর করিয়া তোলে । কৈল'স হইতে মায়ের কাছে আসিযাই 
ভিনি মায়ের গল! জডাইয়া ধরেন, 
অভিমানে কাদি মায়েরে বলে, 
“কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে ।" 
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপন] হতে । (গদাধর মুখো ) 
অভিমান থাকিলেও জননীর প্রতি তাহার অসীম মমত্ববোধ | তিনি বুদ্ধিমতী। পাছে 
মায়ের মনে সামান্ততম আঘাঁত লাগে, সে সম্পকে তিনি সজাগ । মা যখন তাঁহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে* তখন বুদ্ধি করিয়াই স্বামি- 
সোহাগের কথা প্রকাশ করিয়া তিনি জননী-হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেন । 
চাঁতুরীতেও উমা কম নন | জামাই শিবকে আনা হয় নাই, সেইজন্য উমার একটু 
ক্ষোভ আছে। শিবকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হয়। অথচ মাকে সে কথা মুখে 
বলেন কি করিয়া? মা যখন প্রশ্ন করেন, “আমার শিব তো আছেন ভাল ?' 


“উম! বলে, আছেন ভাল, চোখে দেয় অঞ্চল 
বলে, চোখে কি হলো, আমার চোখে কি হলো ? (অক্ষয় সরকার ) 


আর একবারের কথা । উমা পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, শিবকে আনা হয় নাই। 
মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন কেমন করিয়া? ঘিনি কার্তিককে বুকে লইয় 
নাচাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উ্ধার পিতা গিরিরাজ গৃহে আমিলেন। গ্ঠাহাকে 
দেখিয়াই কান্তিক বলিয়া উঠিল, “মা, ওমা, ও কে দীভায়ে ?' উমা বলিলেন, “তোমার 
দাদা, বাবা, আমার বাবা ওই |” শুনিয়া ৰাপ-সোহাগে বাপের ছেলে কার্তিক বলিয়া 
উঠিল, “মা, আমার বাবা কই? বাবা কেন এল না, ওমা বলনা"? উম! তখন 
মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে !! 


শিরিরাজ হিমালয় 
পরিবারের কর্তা পুরুষরূপে গিরিরাজ হিমালয়ের চরিত্রটিও অতি সুন্দর । বাঙালী 
পরিবারে নারী আবেগোচ্ছল, পুরুষ সংযত $ নারী যুক্তিহীন, পুরুষ যুক্তিসম্পন্ন ; নারী 


লীলাপর্ব্ব ৮৭ 


ধৈর্ধযহারা, পুরুষ ধৈর্ধ্যশীল। গিরিরাজ এমনই একজন মংষভ, যুক্তিবাদী, ধৈর্যশীল 
পুরুষ । কন্তার প্রতি অসীষ মমত্ববোধ তাহারও আছে, কিন্ত পরের কথায় তিনি 
বিচলিত হন না। প্রতিবাপীর সমালোচনায় মেনকা যখন চঞ্চল হইয়া উঠেন, ভখন 
গিরিরাজ অচলের মতই প্রশাস্ত। মেনকার অভিযোগ, অনুযোগ ও গঞ্জনা তিনি 
ধৈর্যসহকারে সহা করেন £ কখনও বা ধীর গম্ভীরগ্াবে অশান্ত পড়ীকে যুক্তি দিয়া 
বুঝাইতে চেষ্টা করেন,-_ 

বারে বারে কহ রাণী গৌরী আনিবারে 

জান তো! জামাতার রীত অশেষ প্রকারে । 

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাচয়ে ফণী 

ততোধিক শুলপাণি ভাবে উম! মারে || 

তিলে ন! দেখিলে মরে, সদা রাখে হুদিপরে 

সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে ॥| €( কমপাকাস্ত ) 
অবশ্ঠ পত্বীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকেও শেষ পর্যন্ত কৈলাসে যাইতে হয়, কিন্ত 
হদয়ে সংশয়--গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান ।' উমার প্রতি তাহার ম্েহও তো 
কম নয়। স্সেহবিগলিত্ত অথচ সংশয়ে দোলাচল-চিত্ত কৈলাস-পথযাত্রী গিরিরাজের 
চিত্রটি ৰড সুন্দর £ 

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে । 

হরিষে বিষাদে প্রমোদে প্রমাদে 

ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে || ( কমলকাস্ত ) 

গিরিরাজ বুদ্ধিমান, বিচারশীল, মনম্তত্বজ্ঞ । ছিনি বিচার করিয়া দেখিলেন, 

উমাকে আনিতে হইলে শিবকে অনুরোধ করিয়া ফল হইবে না ) উমার মন ভিজাইতে 
হইবে। মায়ের ছুঃখের কথা শ্মরণ করাইয়া কন্যার হৃদয়কে উতলা করিয়া তুলিতে 


হুইবে। তাই, 
প্রবেশি কৈলাসপুরী না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি 


গমন করিল গিরি শয়ন মন্দিরে | ( কমলাকাস্ত ) 
তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি মহামায়াকে মায়ার কথা বলিয়াই ভূলাইতে লাগিলেন, 
চল সা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শূল্তাগার | 
মা হ'লে জানিতে উ্া, মমতা পিতামাতার, |! 
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে 
অবিলছ্ছে চল অঙ্ছে, বিলম্ব সহে না আর ॥ (কালীনাথ রায় ) 


৮৮ শাস্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


শুধু তাই নয়, উমার বিরহ-ছুঃখ সহা করিতে না পারিয়া ভাই মৈনাক জলে ডূবিষ্া 
প্রাত্যাগ করিয়াছে, এ হুঃসংবাদটিও উমাকে শুনাইয়া দিলেন । 


গিরিরাজের এই ন্চিস্তিত বাকা মন্ত্রৌষধির মত ফলপ্রন্থ হইয়াছিল । কৌশলে 
কন্তাকে দিয়াই হরের অনুমতি লইয়া, তিনি উমাকে গৃহে লইয়৷ আসিয়াছিলেন। 
. গবিজয়া” অংশে হিমরাজের ভূমিকা গৌণ; তাহার উপস্কিতি আছে, কিন্তু কথা 
নাই। সম্ভবতঃ কন্তার বিরহ-বেদনায় স্বল্পভাষী, স্বভাব-সংযত পুরুষ স্তদ্ধ হইয়া 
গিয়াছেন। 


বাৎসল্যময়ী মেনকা। 


পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রটিই 'আগঙ্নী ও বিজয়া" গীভি- 
নাট্যের প্রধান চরিত্র । জননী মেনকার অপার বাৎসলো মৃত্যুপ্তয় প্রেমের অমর 
মহিমা! বিঘোষিত হইয়াছে । কন্যাসন্তানের জন্ত জননীর হৃদয়োখিত অশ্রান্ত অশ্রর 
ধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত $ গানগুজ্ি অতলাস্ত মাতৃনেহের 
পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্তাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে ঢশ্চিন্তা, তাহ।কে 
কাছে পাইবার জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া! মিলনের যে আনন্দ-তন্ময়তা, আবার 
বিদায় দিতে গিয়া যে মর্পুম্পর্শী অশ্র-কাতরতা, ভাহার পুঙ্থানুপুঙ্ঘ বিশ্লেষণে ও সুল্াতি- 
সুক্ষ বর্ণনায় শক্ত পদাবলীর লীল1-অংশ করুণ-মধুর । 


অনস্ত স্নেহপূর্ণ মাতৃ-হৃদয়ের যবনিক1 উত্তোলিত হইয়াছে কন্তা। উমার বাল্যলীলাকে 
কেন্দ্র করিয়া। চপল অবোধ বালিকা রজনীশেষে আকাশের চাদ দেখিয়া চাদ ধরিয়া 
দিবার বায়না ধরিয়াছে, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। অভিমানে সে স্তন্ত পান ত্যাগ 
করিয়াছে, ইহা কি মায়ের প্রাণে সয় ? 


কাদিয়ে ফুলালে আখি, মলিন ও মুখ দেখি, 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ? (রামপ্রসাদ ) 


ষে-মেয়ের সামান্। একটু মলিন মুখ দেখিলে মায়ের হৃদয় অস্থির হইয়! উঠে, সেই 
ষেয়েকেই বিবাহ দিতে হইয়াছে মাত্র আট বৎসর বয়সে। পতিগৃহ-গত| কনার জন্ত 
মায়ের চিস্তার শেষ নাই। দিবসের চিন্তা রাত্রিতে স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়, উমা যেন 
মায়ের শিক্পরে বলিয়া “আধ আধ মা বলে বচনে নুধাধার+ । মেনকা ব্যাকুল হইয়া 
উঠেন। উমাকে কাছে আনিবার জন্ত স্বামীকে মিনতি করিতে থাকেন । কোন কোন 
দিন ছুংস্বপ্র দেখেন, হেষালী উম! যেন কালীর বরণ হইয়া গিয়াছে । 


লীলাপর্ধব ৮৯ 


বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ 

হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ; 

হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার 

সে উমা আমার উমা নাই হে আর । (হরিশ্ন্দ্র মিত্র ) 
মায়ের এই স্বপ্ন, উত্তেজিত মন্তিফের বিকারমাত্র নয়ঃ এ যেন কবি 82010-এর “[ 1080. 
৪. 0120) আ1)10 25 7206 81] 2 01681)-এর মত। এ ম্বপ্ন পূর্ব্নিমিত- 
সৃচক। স্বামি-গৃহে কন্তার বিডদ্বিত জীবনের ছুঃখ, অতীক্রিন্ব আত্মিক সম্পর্কের সুত্র 
ধরিয়া যেন মায়ের স্বপ্নে অনাগত সত্যের ছায়াপাত করিয়াছে ) এ স্বপ্প যে অমূলক চিন্তা 
নয়, তাহা স্পষ্ট হইয়! উঠিম়াছে নারদের কৈলাস-সংবাদে । নারদ আসিয়া জানাইয়াছেন, 
কৈলাসে উমার বড কষ্ট। উমাকে সতীন লইয়৷ ঘর করিতে হয়, সে সতীন আবার 
শ্বাষিসোহাগিনী । জামাতা শিব দরিদ্র, তাহাকে ভিক্ষা-বুর্ভি অবঙ্ঘন করিতে 
হইয়াছে। শুধু তাই নয়, শিবের ব্যণহার পাগলের মত ; বাঘাম্বর পরিধান করিয়াঃ 
মাথায় এটাভার লইয়া ছিনি শ্মশানে ঘুরিয়া বেডান £ 


গুনেছি নারদের ঠাই গায়ে মাখে টিতা ছাই 
ভষণ ভীষণ তার গলে ফণীহার | 
এ কথা! কহিব কায় সুধা ত্যঞজি বিষ খাম 
কহ দেখি এ কোন্‌ বিচার । ( কমলাকান্ধ ) 
তাই জননীর অস্তর মথিত কবিষা অকন্তূদ বেদনার বাণী বাহির হইয়| আসে £ 
ওহে গিরি, কেমন কেমন করে প্রাপ। 
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ ।। (ঈশ্বর গুপ্ত) 


মেনকার যত অভিষোগ, অনুযোগ, অভিমান তীহার শ্বামী গিরিরাজের কাছেই। 
তিনি বলেন, স্বামীর দয়ামায়া নাই ; ভিখারীর হাতে রাজ-নন্দিনীকে সম্প্রদান করিয়া 
তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, ভুলিয়াও মেয়ের তত্ব করেন না। ছুশ্চিস্তা যাহা কিছু মায়েরই- 
“নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে'। তিনি অন্থুযোগ করিয়া বলেন, 'কিত দয়! আর 
থাকিবে পাথরে ? 

স্বামীর প্রতি মেনকার এই সুত্র অন্থযোগ বাঙালশ নারীর মতই । নারী স্বভাব- 
ছুর্ববল। উপায়হীন বলিয়াই এই অনুযোগ | স্বামী ছাড়া মসেক্স কথা কহিধার লোক 
আর কোথায় ? খন্ুযোগ করিয়াও আবার স্বামীর উপরেই নারীকে নির্ভর করিতে হয় । 
বাঙালী নারী স্বতন্ত্র হইলেও স্বামীর মুখাপেক্ষী । “ম্বাধীনে অধীন তুমি, অধীনে স্বাঁধীন'- 


৯৬ শাক্তপদাবলী ও শক্কিসাধন! 


মেনকার পক্ষে এই কবি-বাণী আংশিক সভ্যমাত্র । কঠিন কথ প্রয়োগ করিয়াও ভিনি 
স্বামীর কছে মিনভিতে ভাঙ্গিয়া পড়েন । 
প্রতীক্ষা-ব্যাকুল জননীর হৃদয়ে অশ্রুমুখী কন্ঠার বেদন! গভীর হইয়া বাজে তিনি 
অনুক্ষণ উমার কথাই ভাবেন । জননী-সথলভ মমত্ববোধে তিনি অস্থির হইয়া উঠেন £ 
কখনও ভাবেন, "গুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তারা, কখনও মনে করেন, শিবের 
নাহিক পিতা-মাভা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা'। প্রাণ আনচান করে, মন অস্থির হয়, 
মায়ের হৃদয়ে অহরহ দাবামি জলিতে থাকে | এই হদয়াগ্ি ছিগুণ ৰদ্ধিত হয় পাড়া-পড়শীর 
অন্ুযোগে । প্রতিবেণী তো জনককে দৌঁষ দেয় না, দোষ দেয় জননীকে £ 
কি করে প্রাণ ধরে ঘরে আছে গো রাণী ।"*" 
ভূপতি পাষাণ-কায়া, দেছেতে নাই দয়া-মায়া 
তুমি তার বলে কি জায়া, হলে পাষাণী ? 
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি বলে 
মেয়েকে ফেলিলে জলে ভূধর-রমণি! (প্যারীমোহন কবিরদ্ব ) 
কন্ঠার জন্ত যত দায়, তাহ] তো মায়েরই ৷ স্বামীকে অনুযোগ দিতে গিক্াও মেনকা সে 
কথ। ন্মরণ করাইয়৷ দেন, “মা হ'তে বুঝিতে চিতে 1” 
জননী-নুলভ ব্যাকুলতা। সুগভীর স্নেহ ও অভিমানের মূ্তিমতী প্রতিমা মেনকা। 
জননী বলিয়াই গৃহিণীর মত লোক-লৌকিকতার জ্ঞানও তীঁহার অসাধারপ। কন্যাকে 
কাছে আনিয়া দিবার জন্য যেমন তিনি স্বামীকে মিনতি করেন, “ত্বরান্বিত হও গিরি, 
তোমার করেতে ধরি', তেমনই আবার তাহাকে উপদেশ দেন, 
আছে কন্া সম্তান যার, দেখতে হয় আনতে হয় 
সদাই দয়া-মায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে! (রাম বন্থ) 
কন্তা-হুদয়ের প্রতিবিঘ মায়ের অন্তরেই বিশেষ করিয়া পড়ে । জামাইকে ছাড়িয়া 
ধাকিতে যে মেয়ের কষ্ট হয়, তাহাও তিনি বুঝেন । তাই বলেন, 
গিরিরাজ হে। জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে । 
মেয়ের যেরূপ মন, যায়ে বোঝে যেমন, 
পুরুষ পাষাণ তুমি বোঝ না তেমন! ( অক্ষয়চন্ত্র সরকার) 


আ। ও ৫ময়ের মিজন-দৃষ্ঠ 
(পারিবারিক নানা দৃশ্ঠাবলীর মধ্যে মা মেনকা ও মেয়ে উদার মিলন*দৃহাটি সাহিতেঃ 
অনুপম । বিরহ-কাতরা জননীর সহিত স্বেছের ছলালী কনার ঘিলন-দৃণ্তে মাতৃ*হদরের 


লীলাপর্ব্ব ৯১ 


আনন্দ-বেদনা ও অতি লুস্ম মনোভাব অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইল়্াছে। 
শাক্তপদাবলীর কবিগণ্ঠহদয় ঢালিয়া এই দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই মিলন-চিি 
নির্শবল, শুত্র, পবিত্র ; ইহা অশ্র-পরিশ্তদ্ধ, অনস্ত মাধুধ্যে মপ্ডিত £ ইহা! আবেগে উচ্ছল, 
বাৎসলে; গদগদ ; একদিকে কন্ত। মিলন-প্রয়ামী জনশীর ব্যাকুলতা, অন্যদিকে মাতৃ-ন্নেহ- 
পিয়াসী কন্তার সুতীব্র আগ্রহ ; উভয়ে মিলিয়া যেন এই ধরণীর ধুজিতে এক স্বর্গীয় 
দৃত্রের অবভারণা করিয়াছে । বাঙালীর ঘরোয়! চিত্রের অনুকরণে এই দৃশ্ত পরিকল্পিত 
হইলেও এই মিলন-চিত্রের আঁবেদন সার্বজনীন । 
€দৌর্ঘ এক বৎসর অস্তে বহু প্রতীক্ষার পরে বিবাহিতা বালিকা কন্া মায়ের 
কাছে আসিয়াছে । এই মেয়ের 'আসার আশার” মা কত বিনিদ্র রজনী যাপন 
করিয়াছেন ) উদ্বেগে, কাতরতায় প্রতি পল অতিবাহিত করিয়াছেন । শ্বামীর আশ্বাসে 
কন্তার প্রতীক্ষায় থাকিয়া কতবার তিনি প্রবঞ্চিত হইয়াছেন । সেই মেয়ে-_মাযের 
নযনানন্দ কাছে আসিয়াছে ) (রবাসীাসিযা সংবাদ জানাইতেছে, 
গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুস্তল 
এ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী । 
লয়ে যুগল শিশু কোলে, “মা কৈ, ম! কৈ" ব'লে, 
ডাকছে মা তোর শশধর-বদনী । (দাশরথি রায়) 
সংবাদ পাইয়া মেনকা উন্ার্দিনীর মত পথে ছুটিয়।৷ বাহির হইলেন, প্রেমাশ্রুতে 
প্লাবিত অঙ্গ, দ্রুত চরণ-বিক্ষেপ, শ্রস্ত কুস্তলভার, মুখে 'মা কৈ, যা কৈ'রব। রথে 
উমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠ্ভিলেন, "মা এলে, ম! এলে, মা কি মা ভূলে ছিলে।: 
তখন তিনি একরূপ সমিৎহারা, কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, নিজেই জানেন না । 
উন্নাও মায়ের ভাব দেখিয়া অবাক | র্থ হইতে নামিয় প্রণাম করিতেই মা মেয়েরে 
বুকে জড়াইয়া ধরিলেন । মুখে কথ! নাই, আবেগ যেন ক রোধ করিয়াছে) কেবল, 
গদগদ ভাব ভরে, ঝরখর আখি ঝরে 
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাদে গলা ধরে। 
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চার মুখ নিরখিয়। 
নু চুদবে অরুণ অধরে ॥ (রামপ্রসাদ ) 
খপুলক-বেদনার একমাত্র প্রকাশ অশ্রধার! | মেনকা চেষ্টা করিয়াও এ ধারা রোধ করিতে 
পারেন না । চেততন্অচেতনের বোধ হারাইয়া ছিনি অশ্রুর উদ্দেপ্টেই বলেন, 
থাক, থাক। থাক--নর়নধারা, 
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরথি নয়ন তারা । 


৯২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


না হেরে যে উষ্ধা, তার বহিতে শ্রাবণের ধার] 
এল সেই নয়ন-তারা, এখন ধারা এ কি ধারা ? (হরিশ্চন্দ্র মিত্র) 


প্রথম মিলনের আবেগ কাটিয়া গেলে জিজ্ঞাসা-বাদের পালা। যে প্রশ্নটি মনে 
মনে চুশ্চিন্তার সার করিয়াছিল, নারদের মুখে কৈলাস-সংবাদ শুনিয়া! যাহা ঘণীতৃত 
হইয়াছিল, প্রতিবাসীর অন্ুযোগে যাহা আক্ষেপে পরিণত হইয়াছিল, সেই প্রন্ন্টিই 
তিনি উমাকে করিয়া বসিলেন, “কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের 
ঘরে? কন্তা স্বামীর কপ কামনা করে, পিতা বিচার করেন বরের বিস্তা, কিন্ত 
মায়ের কামন| জামাইয়ের বিভ্ত, এশ্বর্য। (কন্যা বরয়তে বূপং মাতা বিত্বং পিতা শ্রুতম”)-_ 
প্রত্যেক মা কামনা করেন, কন্তা ভাগ্যবতী হউক, স্বামিসোহাগিনী হউকু£ 
“ধনা-মনা তো! তাহারই প্রতীক, ঘবে ঘরে “সোহাগের জল' মাগিয়া আনাও সেই 
কামনারই বূপায়ণ। শকুস্তলাকে আশীর্বাদ করিতে গিযা গৌতমী কহিযাছিলেন, 
“ভর্ত,বনুমতা৷ ভব'__স্বামীর আদরিণী হও । ব্রদ্মবাদিনীর এই কামনা প্রত্যেক জননীর 
প্রিয় কামনা । 
মেনক৷ শুনিয়াছেন, শিব ভিখারী, উমার অন্ভাবের সংসার ;₹ তিনি শুনিয়াছ্ছেন, 
সতীন লইয়া উমাকে ঘর করিতে হয়, সেই সতীনকেই মহাদেব মাথায় করিয়া রাখেন, 
তাই মা মেয়েকে প্রশ্ন করেন, 
শুনি লোকমুখে, শিব বিহীন-বৈভব 
ফণী সব নাকি ভূষণ তার। 
ুদ্ধিমততী কন্যা উমা । তিনি মায়ের ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়৷ দেন, মুখে বলেন, 
কে বলে দত্রিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মাঃ. ৮ 
জিনি কত সুধাকর শত দ্িনমণি ৷ 
শুনেছ সতীনের ভয় সে সকল কিছু নয ম! 
তোমার অধিক ভালবাসে ্ুুরধুনী | 
উমার কথায় মেনকা আশ্বত্ত হন । অনেক দিনের অনেক দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়া 
যায়, ছুহিতার সুখের কথ শুনিয়া তিনি স্বস্তি লাভ করেন, যেন স্বর্গ পান। সন্তানের 
দুঃখে মায়ের ছঃখ, সন্তানের সুখেই মায়ের সখ । 
বিজয়ার বিদায়-দৃশ্ময 
'আগমনী'র এই মিলন-দৃশ্যটি যেমন হুনর, ভেমনই মর্মস্পর্শা “বিজয়ায়' উমার 
খব্দায়-দৃশ্ত | মিলনে আছে বেদনার মধ্যে আননা, কিন্তু বিরহ ও বিরহু-সম্ভাবনার 


০. 
লীলাপর্বব 
ষধ্যে কেবলই বেদনা । ইহা অনস্ত কাকণ্যের নিঞর ৷ মাতৃ-হৃদয়ের হুখ ও বিষতা 
মিশাইয়া শাক্ত পদকর্তীগণ “বিজয়া'র অশ্রু-মুক্তাবলী স্থষ্টি করিয়াছেন । 
শকুত্তল! নাটকে মছাকবি কাপিদান কন্ঠার পতিগৃহে যাত্রার একটি লকরুণ দৃশ্য 
চিত্রিত করিয়াছেন। কাব্যজগতে সেই দৃশুটি 'বত্র যাতি শৃকুত্তল।”, অমর হইয়। 
রহিযাছে। সেখানে শকুত্তলার বিরহে সমগ্র তপোবনভূমি বেদনায় মুহমান ) মৃগ, 
মঘূর, লতিকা সব কিছু বেদনায় কাতর | ছুঃখ আরও গভীর হইয়া বাজিতেছে শকুস্তলার 
পালক পিতা খধিবৃদ্ধ কথের হৃদয়ে । তিনি বলিতেছেন, আমার হৃদয় উতৎকণ্ঠিত, বাষ্প- 
বারিতে কণ্ঠ স্তপ্তিত, দেহে অদ্ভুত এক বৈক্লব্য। আমি বনবাসী, আমার হৃদয় যদি 
পালিত কন্ঠার বিরহে এইরূপ ছুঃখক্রিষ্ট হয়, তাহা হইলে 'পীড্যন্তে কথং ম্ গৃহিণঃ তনয়া- 
বিশ্লেষ-ছখৈর্ন বৈ । 
কন্তা যখন বিবাহের পর প্রথম পতিগৃহ্ে যাত্রা করে, সত্যই গৃ'হগণের মনের অবস্থা! 
তখন অতি ভীষণ আকার ধারণ করে। আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহারা শোকাকুল 
হইয়া পডেন। সর্বাপেক্ষা শোকাচ্ছন্ন হন জননী । এই অবস্থায জননীর মশ্মবেদন। 
অত্যন্ত মর্মস্পর্শী । শাক্তপদাবলীর “বিজয় অংশে মাতৃহৃদয়ের সেই মন্ীস্তিক বেদনার 
চিত্র অঙ্কিত হইযাছে। 
আগমনীর মিলন-মুহূর্ত হইতেই কোথা। হইল্ত যেন ভাবী বিরহের স্থুর বাজিয়া 
উঠিতেছিল, 
গিত্রি, আমার গৌরী এসেছে, 
নপে ভূবন আলো! হয়েছে |. 
ভোলানাথ আসবে নিতে দশমীতে 
এখনি ভাবিতেছি তাই মনে । 
( আমার ) আধার ঘরের উজল মানিক 
ছেডে দিব কোন্‌ পরাণে । (রামচন্ত্র মালী ) 
মিলনের মধেযও কখনও বা মেয়েকে সপ্দোধন করিয়া বলিতেছিলেন, “এসেছিদ্‌ মা--থাক্‌ 
না উমা কতদিন |, 
নবমীর দিন হইতে এই বেদনার রঙ আরও গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল । কাল 
আসিয়াই আজ উমা যাইতে চাহিতেছে, ম! হইয়া তিনি কোন্‌ প্রাণে তাহাকে বিদীয 
দিবেন? কাল সকালে মহাদেব আসিয়া উমাকে লইয়া যাইবেন+*ম্মরণ করিতেই মায়ের 
মন ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছে। কখনও অবুঝ বালিকার মত বলিতেছেন, 'কালকে ভোল৷ 
এলে বলবো--উম! আমার নাইকে। ঘরে |? 


টি শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


নবর্মী রজনী 
দেখিতে দেখিতে নবমী-নিশীথ আসিয়া পড়িল, এই রজনী-প্রভাতেই বিদীয়-লগ্ন, 
হিমালয অন্ধকার করিযা উম! অন্তর্ধান করিবে । তাই এই রজনীকে বিলম্বিত করিবার 
চন) মায়ের সেকি আকুল মিনতি, সকরুণ প্রার্থনা! এখনও গৃহে ম্বর্ণদীপের আলো, 
কিন্ত রাত্রি-প্রভাতেই সে সব অন্ধকার হইয়া বাইবে। তাই রাত্রির উপরে * প্রাণস-া 
আরোপ করিয়া মায়ের কাকৃতি । এই সমাসোক্তির মধো জননী-হৃদয়ের বেদন! রণিযা 
রণিয়! উঠিয়াছে। 
নবমী রজনীকে লইয়া প্রা সকল পদকর্তাই একাধিক পদ রচনা করিয়াছেন । 

কমলাকাস্ত, রূপটাদ পক্ষী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, এমন কি মাইকেল, নবীনচন্ত্র পর্যস্ত বিজযার 
পূর্ব-রজনী নবমী নিণীথকে লইয়া অপূর্ব কবিত্ব করিযাছেন। অপ্রারুত বস্ততে 
প্রাণ আরোপ করিয়া তাহার! কখনও নবমী রজনীকে মিনতি কবিযাছেন, কখন সচন্দন 
পুষ্পে পূজা করিয়াছেন, কথনও বা একান্ত কষ্ট হইয! তাহাকে খল, ক্রুর বলিযা তিরস্কার 
করিয়াঞ্ছেন। শাক্তপদাবলীতে নবমী রজনী যেন বৈষ্ণব পদাবলীর অক্রুরের ভূমিকা 
গ্রহণ করিষাছে । এই রজনীকে উপলক্ষ্য করিয়! মাতৃহদয়ের “অন্তগূ্ি বাম্পাকুল বিচ্ছেদ 
রুন্দন” অনর্গলিত হইয়া জন মনকে নিবিডভাবে স্পর্শ করিয়াছে। ভাবী বিরহের 
সকরুণ আর্তনাদে নবমী রজনীর স্বর্ণারীপাবলী ম্লান হইয়া গিয়াছে, ইহার বাতাস মন্থর 
হইয়া উঠিয়াছে। হ্ায়ের সকল আকাজ্ষা একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়। কেবল প্রার্থনা 
করিয়াছে, 

যেয়ো না রজনি আজি লয়ে তারাদলে 

গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে । 

উদ্দিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে 

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে । ( মধুহদন দত্ত ) 


দশমীর প্রভাত 
নবমীরজনী হইতেও মায়ের কাছে দশমীর প্রভাত অধিক মন্দাহী। রান্িতে যে 
বিরহ-কল্পনা ছিন “ভাবী, রজনীপ্রভাতে তাহাই “ভবন! বিরহের সকরুণ আর্তনাদে 
রূপাস্তরিত হইয়াছে । দশমীরপপ্রভাত যেন কালাস্তক যম ; সে জননীর স্বেহাঞ্চল হইতে 
হবদয্-নিধিকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে : 
বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল, 
বেরোও গণেশমাত! ডাকে বারে বারে । 


জণ 
লীলাপর্বব 
শুনিয়া মায়ের অন্তর কীপিয়। উঠিল, এ যে দ্বারে যাত্রার ডম্বকু বাজিয়! উঠিয়াছে। 
মা কাদিয়! বলিয়া! উঠিলেন, 'আমি পাঠাব না উমায়,, “জয়! বল্‌ গো, পাঠানো হবে না, 
কখনও বলিলেন, “কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে, “যায় ষে লয়ে হর প্রাণকন্ত। 
গিরিজায়, ধর গঙ্গাধর পায়, আবার মেয়েকে উদ্দেশ্য করিয়া! বলিলেন, 


ফিরে চাঁও গো! উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি 
অভ্ভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথায় যাও গো! (রামপ্রসাদ) 


বিদার-দৃশ্যে মৃত্যুর ছায়া 


জননীর এ অবস্থা অবর্ণনীয় । “বিজয়া* যেন মৃত্যুরই এক প্রতিরপ। প্রত্যেক 
বিদায়-দৃশ্টের মধ্যেই মৃত্যুর ছায়াপাত দেখা যায়। মানুষের চিরকালের কামনা 
£[ু 1]] 1006 166 0১০০ £০৮১-েতে আমি দিব না তোষায় । 


ধরণীর 
প্রান্ত হতে নীলাত্রের সর্ব প্রান্ত তীর 
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাগ্যস্ত রৰে 
“যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে 
কহে, যেতে নাহি দিব ।”২ 


ইহাই মানুষের পুরাতন ক্রন্দন । অক্ষুপ্র প্রেমের গর্বে ভীমকাস্ত মৃত্যুর সন্দুখে 
দাড়াইয়াও মানুষ আপনার প্রিয়জনকে বুকে অশাকড়াইয়া ধরিয়া বলে, “যেতে নাহি 
দিব'। ইহাই অপরাজেয় প্রেমের বাণী। কিন্তু হায়! 'তবু যেতে দিতে হয়।: 

উমার পতিগৃহে যাত্রা বা “বিজয়া'র মধ্যেও মেনকার মুখে প্রেমের এই চিরস্তনী 
বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন মহাকালের ডন্বরু্ধবনিতে তাহার আহ্বান গুনিয়া উমাকে 
অবশ্ত সাড়া দিতে হইয়াছে, মাকেও অশ্রুসিক্ত নয়নে হাহাকার-আর্তনাদের মধ্যে স্নেহের 
দুলালীকে মহাকালের করে অর্পণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মায়ের প্রেম পরাজিত 
হয় নাই । 'আমি ভালবাসি যারে, সেকি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে?--পারে না। 
“যো যন্ত হৃস্তং নহি ভন্ত দূরয্। তাই মেনকা শেষ পর্য্যস্ত বলিয়াছেন, তুমি 
নাই বথায়, এমন শ্থান আর কৈ |” “নয়ন মুদে দেখ হাদে, কোথা তোমার উম! নাই !% 

এইখানেই মরণ-গীড়িত প্রেমের জয় | প্রেম মৃত্যুপ্তয় । আগমুনী ও বিজয়ার পদে 
পদে মেনকার বাৎসল্যে যুগ-যুগাস্তের অপরাজেয় প্রেমের জয় উদেবাষিত হইয়াছে। 
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৯২ 
শ্ক্তপদদাবলী ও শক্তিসাধনা 


প্রকৃতির পটভুমিকান় মাতৃেহের চিত্ত 
কয়েকটি পদে প্রকৃতির পটভূমিকায় মাতৃত্মেহের অপূর্ব উৎসারপ্রদর্শন করা হইয়াছে) 

ডঃ স্ুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, বাঙলার শরৎ-প্রকৃতি আগমনী ও বিজয় গানের 
প্রাকৃতিক উপাদান, “আশ্চর্যের বিষয় ইহার প্রত্যক্ষ বর্ণন! প্রাসঙ্গিক গানগুলিতে প্রায় 
নাই বলিলেই চলে” ।৯ এই উক্তি সর্ধাংশে সত্য নয়। কতকগুলি পদে অল্প কথায় শরৎ- 
প্রকৃতির বর্ণন! এবং তাহার প্রেক্ষাপটে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা, নংশয়, বিরহ-বেদনা প্রমূর্ত 
হইয়াছে । শারদ-প্রকৃতির অপূর্ধ্ব সৌন্দধ্য দেখিয়াই মায়ের মনে উমার কথা জাগিয়া 
উঠিয়াছে । শরৎকালেই উম! মায়ের কাছে আসে । খাতুরাণী শরৎ তো আপিয়াছে £ 
বর্ধান্তে সুনীল আকাশে চাদ উঠিয়াছে, হলুদবৃত্তে শরৎ-শেফালিকা প্রস্ফুটিত হইয়াছে £ 
“নির্ঝরিনীর জল হ'ল নিরমল। এ এল হেসে শান্ত শতদল। সকলেই তো আসিয়াছে, 
কিন্ত মেনকার প্রতীক্ষিত ধন স্রধামুখী গৌরী কৈ ? 

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ? 

এ যে সবাই এসে দীড়ায়েছে হেসে 

( শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই। 

সুনীল আকাশে এঁ শনী দেখি, 

কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী? 

শেফালিক1 এল উমার বর্ণ যাথি 

বল বল আমার কোথা বরময়ী২ ? ( গোবিন্দ চৌধুরী ) 

আর একটি চিত্র । প্রতীক্ষা-ব্যাকুল জননী উমার কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া 

গিয়াছেন, হনে করিতেছেন, হিষাচলের প্রাকৃতিক দৃশ্তের মধ্যে উ্ার আবিষ্ভাব 
ঘটিয়াছে। দিকৃ-চক্রবালে অদ্ভুত এক আলোর আভা! ফুটিয়। উঠিয়াছে। মায়ের মনে 
সংশয়, এ কি কেবল অরুণ-আভ! ? পর-মুহূর্তেই সন্দেহ" “নিশ্চয়' প্রতীতিতে পরিণত 
হয়ঃ 





১। কাঁব্যালোঁক--দ্বিতীয় অধ্যায় । ২। বর্ণময়ী-_নাদরূপে মহাশজিয় গুরক।শ হয়। এই নাদের 
প্রতীক বর্ণ, অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি মাতৃকীবর্ণ, তাঁউ তিনি বর্ণময়ী। ইহার আর এক অর্থ আছে। 
দেবী স্বরাপতঃ বর্ণহীনা ; কিন্তু সগুণ শক্তি বর্ণমধী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন 'কালীব্রহ্গ, তিনি 
সগুণা ও নিগুণা। কালী কি কালে! ? দুরে তাঁই কালো, জানতে পারলে কালো থাকে না। আকাশ 
দুরে থেকে দীলব্্ণ, কাছে ভাঁথো কোন রং নাই । সমুদ্রের বং দুর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে 
গ্াখো-রং নাই ।' (জীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ) 


লীলাপর্ ৯৭ 


এ নহে জরুণ আছ! নহে শশধর বিভা, 
হিম-ঙাঝে বুঝি গৌরীর, গৌর আভা! হাসেরে ! 
শারদ-শণী বস্কিষ, করি এ আভাহীন 
পশ্চিষ গগনে ওই উমা-মুখ ভাসেরে ! (নবীনচন্দ্র সেন ) 
নবমী রজনী? ও'"দশমী প্রভাত'-এর পটচিত্রে বাৎসল্যের ব্যাকুল বর্ণনা আরও যর্মষ্পর্শী। 
নক্ষত্র-কুস্তলা নবমী নিশীথের আবিরাব, ভাবী বিরহাতুরা জননীর পক্ষে অতীব মর্াত্তিক 
সমাসোক্তি দ্বারা নবমী রজনী প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে £ সে দারুণ, সে খলের প্রধান | 
তাই “সচন্দন প্রফুল্ল কুমুদবরে অগ্জলি দিয়া জননী তাহাকে বিলম্বিত করিতে চান। 
তাহার প্রতি কত কাতর মিনতি, কত প্রণতি 
রজনী জননী, তুমি পৌছায়! না ধরি পায়, 
তুমি না সদয় হ*লে উ্া মোরে ছেড়ে যায় । (অজ্ঞাত ) 
দশমীর প্রভাত আরও করুণ । দশমীর প্রভাত-শিশির জননীকে নয়ন-জলে ভাসায়, 
প্রভাভ-কাকলী-গান' মায়ের হদয়াশ্র আকর্ষণ করে, “উধার-আলোকে' মর্মদাহী জালা 
বিদ্বৃত হয়। দশমী-প্রভাতের বিহঙ-কলতান জননীর ভবন্‌ বিরছের আর্তনাদে স্তব্ধ 
হইয়া! যায় ; স্বিগ্ধ অরুণ-কিরণ হয় নিশ্রভ । বিশাল ভমরু খন ঘন বাজে--“জননী-হদয় 
কাদিয়া উঠে £ “কি হলো! নবমী নিশি হইল অবসান গে1। 
উমাকে বিদায় দিতেই হইবে £ কিন্তু এখন ভাহার ঘুম ভাঙ্গে নাই £ প্ররুতির বর্ণনা 
করিয়া জননী গভীর করুণ স্থুরে কন্ঠাকে আহ্বান করেন, 
মা গো। রজনী প্রভাত হয়েছে, 
ও মা, ভাকিছে বিহল্গ, পৰ্ন-তরজ 
গন্ধভরে মন্দ মন্্র যে বহিছে |। 
ভান্থু যত তনু প্রকাশ করিছে, 
বিদায় দিতে তোমায় বিজয়া ৰলিছে। (কাঙাল হরিনাথ ) 
বিদাঁয় দিতে প্রাণ ফাটিয়া! যায়, 'সদা আখি ঝুরে'। বিহঙ্গগান পবন-তরল্স, অরুণ 
নুর্ঘালোকে বেদনার বাঁণী অনুরণিত হয় । শুভ্র পটে কৃষ্ণ স্থচী-লেখ! যেমন মনকে গম্ভীর 
ভাবে আকর্ষণ করে, দশমীর আলোক-শিশিরে জননীর হৃদয্-বেদনাও তেমনই মনে গভীর 
রেখাপাভ করে। প্রক্কৃতি যেমন বেদনা জাগায়, আবার এই প্রকৃতির মধ্যেই উমাকে 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখিয়া জননী সাত্বন লাভ করেন । 
জননীর হৃদয়-বেদনাকে পরিশ্ফুট করিতে আগমনী ও বিজয়ার প্রকৃতির ভূমিকা 
তুচ্ছ নয়। প্ররক্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তীকালের শাক্তকবিগণ অনস্ত বাৎনল্যমরী 
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৯৮ শাতপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


মাতৃচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সে এক অপরূপ মাতৃচিত্র। সে প্রেমমরী শোকমৃত্তি 
বাঙল! সাহিত্য দ্বিতীয় রহিত। বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি ষশোমতীও এ চিত্রের নিকট 
পরাভূত হুইয়াছেন। বিপ্রলম্তের মুর্ভ বিগ্রহ মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকার সহিত 
বরং ইহার মিল আছে। শ্রীরাধা মোহনাখ্য বিরহে নিজে কাদিয়াছেন, পরকে 
কাদাইয়াছেন $ সে কানায় পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছে। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা 
এবং বাৎসল্যময়ী যশোমতী ও শচী দেবীর নকল ভাব এক করিলে বুঝি মা মেনকার 


তুলন। হয়। 


মেনকা ও বশোদার বাঁসল্য 2 শক্তিসাধনায় বাগুসল্যের স্থান 
'অনেকেই মনে করেন, শাক্তপদাবলীর জননী মেনকার এই বাৎসল্যের মধ্যে 
বৈষ্ণব পদাবলীর আত্মহার। যশোর্দার বাতসল্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে__বৈষ্ণব 
পদকর্তার বাৎসল্যের অনুপম চিত্র দেখিয়াই শান্ত পদকর্তী এই ম্বভাব-মুনদর 
বাৎসল্য-মৃক্ডি অঙ্কন করিয়াছেন । অবশ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনায়, শান্ত পদাবলীর 
স্্টি পরবর্তাীকালের ; এই হিসাবে ইহাদের উপর বৈষ্ণব প্রভাব বিস্তৃত হওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। )“কালীকীর্তনে রামপ্রসাদ কালী ঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন। তাহার 
রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন ।”১৯ কোথাও বলা হইয়াছে, "০৫ ০215 
0925 176 ( ২2/001010958,0 ) 11771686517) [19025 00০ 0912,02119100 
01061018 2790 170956]5 0৫ 13915101902. 12909৮21159 1১06 16 06119679615 
05501125 0102 (3505009729৪, 1111217 01£ 3172591020 11) 100109.0101) 02 
0106 13117091011) 1,119. 01 91:1101:151079-২ 
রামপ্রসাদ-বণিত কালীকীর্ভনে এই ধরনের বৈষ্ণব প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। রামপ্রসাদের এই বর্ণনাগুলির মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব আছে £ 
রাণী বলে, আঙি সাধে বাহনত, 
বেশ বানাইলাম, উমা, একবার নাচ গো। (কালীকীর্তন ) 
বৈষ্ণব পদকর্তাও অনুরূপভাবে শ্রীরুষ্ণের নৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন £ 


দেখ মায়ি নাচত নন দুলাল। 
মণিময় নুপুর কটিপর ঘাঘর 
মোহন উরে বনমাল ॥। (শ্যামা্টাদ দাস ) 
3 ॥ বঙ্গভাব! ও সাহিত্য-_ দীনেশচন্দ্র সেন। ২। 1715, ০ 85108. 100 10 006 190] 
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শাপদাৰলী ও শক্তিসাধনা ৯৯ 


তাহারাও মনের সাধে ষশোদাণে দিয়! কৃষ্চকে সাজাইয়াছেন। গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে 
'পরাণের পরাণ নীলমণি' কৃষ্ণতকে ক্ষণেকের জন্তও ছাড়িয়। থাকিতে হইবে বলিয়া, মা 
যশোদা কাদিয়া অস্থির হইয়াছেন । গোষ্ঠে যাইবার পূর্বে মায়ের কত না সতর্ক বাণী £ 
“কারে! কথায় বড ধেন্ু, ফিরাইতে না যাইও কানু, হাত তুলি দেহ মোর মাথে।' শুধু 
তাই নয়, ছেলেকে গোষ্ঠে পাঠাইতে গিয়া রাঁণী বলিয়া! উঠিয়াছেন, “কি বল্যা বিদায় দিব 
মুখে না বার্যায়,, ; কখনও বা শুনা গিয়াছে £ 
ফিরি ফিরি নন্দরাণী যাত্রয়ারে হাথে আনি 
নয়নে গলয়ে জলধার । 
কাহার বোলে তুমি বনেরে সাজিয়াছ রে 
গোকুল করিয়া আন্ধার ॥ 
বনে জাইওনা, জাইওনা, জাইওনা ॥ ( নরসিংহ দাস ) 
কুষ্ণকে বিদায় দিতে গিয়া যশোমতী ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিয়াছেন £ 
বাছা। রইও, রই ও, বইও রে। 
নেহারি বয়ান ভরিঞ নয়ান 
তবে তুষি ছাড়্য। জাইও রে ॥ (যাদবেন্দ্র) 
গোঠ্ঠ হইতে ফিরিয়া আমিতেই, তিশি ত্বরায় কষ্চকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, 
কত আদরে মুখ-চুম্বন করিয়াছেন, যতন করিয়া মুখে ক্ষীর, .সর তুলিয়া 
দিয়াছেন £ 
যশোমতি রতনথালি ভরি যতনহ্ছি 
দেওল বহু উপহার । 
বিবিধ মিঠাই নবনী দধি খির সর 
ঝুরি ঝুরি পরম রসাল ॥ ( দীনবন্ধু দাস) 
শাক্ত পদাবলীতে দেখা যায়, কৈলাস হইতে ফিরিয়া আমিবার পর মা! মেনকা মাতা 
ষশোদার মতই পথশ্রান্ত উমার মুখে ক্ষীর-ননী তুলিগ দিয়াছেন £ 
ণথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর, 
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর ; 
যদ্থে ক্ষীর লর রেখেছি মা ধর 
দিব বদন-কমলে | ( মহারাজ মহেজ্্রলাল খান ) 
তথাপি শাক্তপদাবলীর উপর বৈষৰ সাধনার “বাৎসল্যে'র প্রভাব মুখ্য কিনা॥ 
বিশেষভাৰে বিচার্ধ্য | অবশ্য তাস্ত্রি সাধনা মুখ্যতঃ ক্রিয়াফোগের সাধনা । কিন্ত 


৯০৩ লীলাপর্বব 


ইহাতে ভাব ব! ভক্তির স্থান নাই, একথা বল! চলে না। তস্ত্রো্ত যোগ ভক্কি-বিরহিত 
নয়। এই ভক্তি বিশেষভাবে কন্ঠাভাব ও ষাতৃভাবের উপর প্রতিঠিত । 
তন্ত্রেও কুমারী পুজার নির্দেশ আছে । শক্তিসাধকের নিকট কুমারী পরমা শক্তি 
হইতে অভিন্না £ 'কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পর দেবতা” (তন্ত্রসার )। কুমারী- 
কন্ঠাকে ষত্বে পালন করিতে হইৰে এবং তাহাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে হুইবে £ 
কন্াপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিষতুত; । 
দেয়! বরায় বিছ্ষে ধনরদ্ব সমঘ্িতা ॥ ( মহানির্ববাণতন্তর ), 
তস্ত্রে কন্ঠা আদরণীয়া ও পৃজনীয়া $ সকল কুমারীই শক্তির এক-একটি বিশিষ্ট বপ | 
শুধু তাই নয়, দেবী স্বয়ং 'পুত্রীত্ব' স্বীকার করিয়া যুগে যুগে মানব-গৃছে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । হিমরাজ ও মেনকার সাধনায় তুষ্ট হইয়া তি“ন ষে হিমালয়-গৃহে আবিভূ্তি 
হইয়াছিলেন, তাহা! পৌরাণিক সত্য 
সেদিন মেনকা ও হিমালয়ের আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না, নিজেদিগকে তাহারা 
কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন হিমরাজ খলিয়াছিলেন, 
ধন্যোহহং কৃত-রুত্যোশহং ষাতন্বং নিজ লীলয়া। 
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ ॥ 
কি" ক্রমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতাজ্জিতম্‌। 
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাভবত্তব ॥৯ 
এইখানেই বাৎসল্যের সূত্রপাত । এরই বাৎসল্যের চিত্র পদ্মপুরাণে, দেবীভাগৰতে 
এবং কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে উজ্জ্বল রেখার চিত্রিত হইয়াছে । 
হিমরাজ ও মেনকাকে দেবী সাধনাঁকর্মের ষে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার গোডার 
কথা ভক্তি-__“ভবেন্ুুমুক্ষো রাজেন্দ্র মনি ভক্তি-পরায়ণ»-_ফিনি মুমুক্ষু তাহাকে 
দেবী-ভক্কি-পরায়ণ হইতে হইবে । 
এই ভক্তি কিরূপ? “মুলভত্বান্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাগ্ভপীড়নাৎ_ শারীরিক আয়াস 
ব্যতীত কেবল মনোবৃত্তি দ্বারাই এই ভক্তি সম্পাদিত হয়। দেবী কহিয়াছিলেন, 
পপরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েৎ- _অনন্তা। অন্থুরক্তি বশতঃ কেবল আমারই চিস্তা করিৰে 
এই ভাবনায় অন্ত কোন ধ্যান-জ্ঞান নাই ; কেবল, 
ময়ি প্রেমাকুলাবতী রোমাঞ্চিত তন্ুঃ সদা । 
প্রেমাশ্রজলপূর্ণাক্ষঃ ক গদগদ নিম্বনঃ ॥২ 





সা শপ 


১। স্ভর্গবর্তী গীতা, প্রথম অধ্যায় । ২। দেবী ভাগবত, ৭ম হুন্ধে, ৩৭ অধ্যায়। 


লীলাপর্বব ১৯১ 


- আমার প্রতি প্রেমপরিপূর্ণ বুদ্ধি, আমার কথায় রোমাঞ্চিত তনু, আমার জঙ্য 
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ নয়ন, গদগদ শ্বরে অবরুদ্ধ কণ্ঠ। 


এই ভক্তিই 'বাৎসল্য' রসাশ্রিত হইয়! মা মেনকার মধ্যে প্রকট হইয়াছে । যিনি 
কল্তাৰপে মেনকার স্তন্ট পাঁন করিয়াছিলেন-__“মাতস্তন্তং পপৌ বালা প্রারুতেন হি লীলয়া" 
(ভগবতী গীতা ), তিনিই তো শরতকালে দর্গারপে তিন দিনের জন্য এই দেশে 
আসেন । এ দেশের মায়ের! তাহাকে কেবল দেবী বলিয়া মনে করেন নাঃ কন্তার মত 
দেখিয়া থাকেন । কন্তার মত তাহাকে বরণ করেন, কন্ঠার মতই চোখের জলে 
তাহার মুখে মিটি দিয়া, পাঁন দিয়া, কপালে সিন্রটিপ দিয়া, আবার আমিও 
(“পুনরাগমনায় চ' ) বলিয়া বিদায় দেন। অতএব আগমনী ও বিজয়ার “বাৎসল্য, 
বৈষ্ঞব প্রভাব-সগ্রাত-__এ কথ! বলা চলে ন|। মাতৃপুজায় বিশেষ করিয়! বাঙালীর শারদীয় 
দুর্গোৎসবে "্ভাবণটিই মুখ্য । এই ভাব দিয়াই মায়ের 'অকালবোধন' সম্পাদিত হয় । 
এ সম্পর্কে বিশেষন্রগণ বলেন, শরৎকালে হুর্যের দক্ষিণায়ন গতি এবং উহা! দেবশাদের 
স্বাপকাল। জগজ্জননী উমা এই সময় কৈলাসে পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া নিদ্রিতা 
থাকেন । নিদ্রিত দেবতাকে অকালে জাগাইতে হইলে ভাব দিয়াই তাহাকে জাগাইতে 
হয়। দেইউজন্যই শারদীয় বোধনে লাধকবুন্দ বিশ্বশক্তিকে কন্ঠাভাবে ভাবিয়া তাকে 
উদ্বোধিত করেন। ইহাই শারদীয় অকাল-বোধনের অস্তনিহিত তত্ব ।৯ আগমনী ও 
বিজয়ার বাংসলা-রসাশ্রিত সঙ্গীত সেই অকালবোধনের সঙ্গীত। জগজ্জননীকে কন্থা 
জ্ঞান করিয়া এই অকালবোধনের রীতি বহুকাল যাবত এদেশে চলিয়া আসিতেছে । 
সুতরাং বৈষ্ণব-পদাবলীর যশোমতীর বাৎসল্য দ্বারা বাৎসলাময়ী মেনকার চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ মুখ্য হইতে পারে না। তবে 
পাশাপাশি অবস্থানের ফলে একের গৌণ প্রভাব অন্তের উপর সঞ্চারিত হওয়া 
অন্বাভাবিক নয় । 


বৈষুবপদাবলী ও শাক্তপদাবলীর বাৎনল্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া, এ 
কথা অবশ্ঠ স্বীকার করিতেই হয় যে, মেনকার বাৎসল্য ষশোদার বাৎসল্য হইতেও যেন 
আরও গভীর, আরও স্বাভাবিক | সুধী সমালোচক ৰলেন, “শাক্তপদের বাৎসল্যভাব 
কেবল ভাবজগতে নয়, বাস্তব জগতেও ব্যাকুলতা, গভীরতা! ও নিবিড়ুতায় অপূর্ব ; 
তুলনায় অনেক সময় কানাইয়ের গোচারণ অবলম্বনে রচিত বৈফণব, বাৎসল্য ভাব পোষাকী 
বলিয়। সনে হয়" ২ উক্তিটি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয় । 


৭ সপ্ন 
১। শারদীয় পূজা-_পীচকডি বন্দোপাধ্যায় । ২। কাব্যালোক-_ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত । 


১০২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


ইহার প্রথম কারণ, বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'বাৎসল্য' মুখ্য রস নয়, গৌণ। বৈষবীয় 
পঞ্চ সাধন-রসের মধ্যে প্রধান রস 'শৃঙ্গার' এবং বৈষ্ুবপদাবলীতে এই শূঙ্গার রসই সমধিক 
সুতি লাভ করিয়াছে । চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায়, সিদ্ধাস্ত স্থধাসার গ্রীটৈতন্যদেব 
রামানন্বাখ্য ভক্ত-মেঘে ভ'জ্ত-সিদ্ধান্ত স্ুধ। সঞ্চার করিতেছেন । রসিকশেখর সখ)রসের 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে মহাপ্রভূ বলিয়৷ উঠিপেন, 

,.“এহোওম আগে কহ আর । 
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার | ( চৈঃ চঃ, মধ্য. ৮ম অঃ ) 
শ্রীম্ভাগবত হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া রায় কহিতে লাগিলেন, 
নাঃ কিমরোদ ব্রহ্মণ শ্রেয় এব মহোদয়ম । 
যশোদা বা মহাভাগ! পণ যস্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥। 

-__নন্দই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকে তিনি পুত্ররূপে লাভ করিয়া মঙ্গল 
লাভ করিলেন? যশোদাই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে স্বয়ং হরি তাহার 
্তন্ত পান করিলেন ?--এই বলিয়া রায় রামানন্দ, মহারাজ পরীক্ষিতের উত্তরে শ্রীশুকদেব 
গোস্বামী তাহার অমৃত-মধুর ভাষায় যেমন করিয়া বাৎসল্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ ভাবে বাৎসল্যের গুণকীত্ঁন করিলেন । শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, 'এহোতম' | 
কিন্তু যে-হেতু প্রেমের পরাকা্ঠা শৃঙ্গার, সেইজন্যই বাৎসল্যকে “এহোত্ম' বলিয়াও 
মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, 'আগে কহ আর ।' তাই বৈষ্ণৰ পদাবলীতে মধুর শূঙ্গারেরই 
প্রাধান্ত। শ্রীরাধিকার প্রণয়, বিরহ-মিলনের কথায় বৈষ্ণব পদকর্তা যেমন হৃদয় ঢালিয়া 
দিয়াছেন, ষশোদার বাৎসল্য বর্ণনায়, ততখানি মনোযোগ প্রদান করেন ভাই। বিশেষ 
করিয়া “মাথুর+ পর্য্যায়ের কবিতাবলীতে যশোদ| “কাব্যের উপেক্ষিতা" হইয়৷ রহিয়াছেন। 

কিন্ত শাক্তপদ্াৰলীর “আগমনী-বিজয়া' অংশে মেনকা কেন্দ্রীয় চরিত্র, বাৎসল্যই 
একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ রব । অনম্ত মাতৃ-ম্নেহের নিঝণর মেনকার বাৎসল্যই সকল ঘটনা, 
সকল চরিত্রকে নিয়মিত করিয়াছে । মেনকার স্নেহান্তি প্রতিটি পদকে অশ্রুসিক্ত করিয়া 
তুপিয়াছে। তাহার বাৎলল্যের তুলনায় যশোদার বাৎসল্য যেন নিশ্রভ। দ্বিতীয়তঃ 
যে ক্লোন ভাবই হউ&, হুঃখের কষ্টিপাথরে তাহার চরম পরীক্ষা । বৈষ্ণব পদাবলীতে 
গোষ্টপ্রসঙ্গে ছুঃখটা যেন কৃত্রিম সৃষ্টি) উত্তরগোষ্ঠের পটভূমিকায় যে বিরহ পরিকল্পনা 
করিয়া বৈষ্ণব পদ্কর্তাগণ মায়ের বেদনাকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা' স্বভাব-সঙ্গত 
নয়। অনুর প্রবাপজনিত এই উচ্ছল মন্মবেদনা অ-্প্রাককৃত। তাই গোচারণ-গভ 
পুত্রের জন্ত মায়ের আবেগ, হঃখ, অশ্রু কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 
তাহার তুলনায় পতিগৃহগতা কন্তার জন্ত মা মেনকার শোচন-সঙ্গীত যেমন স্বাভাবিক, 


লীলাপর্বব ১৩ 


তেমনই গণ্ভীর, তেমনই মর্মস্পর্শা । বিবাহের পর মায়ের অঞ্চলের নিধি, পরাণের 
মণি স্বামী-গৃছে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে মায়ের ছুঃখ তো হইবেই। এদেশের প্রতিটি 
জননী এই ধরনের “তনয়া-বিশ্লেষ ছঃখ' প্রতিনিয়ত ভোগ করিয়া থাকেন । এখানে জোর 
করিয়া বিরহ-ছুঃখ স্থষ্টি করিতে হয় নাই। বাস্তব জগতের দৃষ্টাস্ত চোখে দেখিয়া 
শাক্তপদাবলীর কৰিগণ এই স্বাভাবিক, সজল, করুণ বাতসল্যের চিত্র আকিয়াছেন। 
এ অনন্ত মাতৃন্সেহেও উচ্ছ্বাস আছে, আবেগ আছে, অশ্রুর ছড়াছড়ি আছেঃ হাহাকারের 
বাহুল্য আছে। তবুও তাহা স্বাভাবিক, কৃত্রিম নর । 'বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর 
প্রাণের কামন! ছিল, শিশুকন্টার পিতৃগৃঠ হইতে গমন, ছুধের মেয়ে অষ্টম বর্ষে গৌরী 
সাজিয়া গ্রহ ছাড়িয়া যাইত...মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না, ক্রোড়ের শিশু-ছাড়া 
মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাদিতে কারদিতে বলিতেন, “উমা আমার এসেছিল *** 
স্বপ্ে দেখা দিয়ে""কোথায় লুকাল' ! বহুদিনের অশ্রষিক্ত এই বিরহ। “ এগুলির রঙ্গভূমি 
বস্ততঃ কৈলাস ব! হিমালয় পুরী নহে, প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহার অনুভূতি ক্ষেত্র” ।১ 

প্রতি গৃহস্থের হদয়-বিষথিত পরম সুন্দর, সুস্থ, সহজ ও স্বাভাবিক “বাৎসল্া'- 
কেই শান্ত কবিশণ আগমনী ও বিয়ার গানে পরিস্মুট করিরাছেন। স্বাভাবিকতার 
জন্যই ইহাদের আকষণ এত বশি | 

বৈধ্ুব প্দাখলীর কর্গিণ ষশোদার মাতৃমন্ত্ি আঙ্কন করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ কোন 
মাতৃমূটি নয়, জননীত্র পৌরাণিক আলেখ্খানিকেই অবলম্বন করিয়াছেন, তাই 
বৈষ্ুব পদের যশোদা পৌরাণিক ষশোদাব প্রতিমত্ডি হইয়াছে, আমাদের চোখে- 
দেখা ঘরের জননী-সূন্ধিতে রূপান্তরিত হইতে পারে নাই। শাক্তপদাবলীর কবিগণ 
সেখানে নিজের চোখে দেখিঙ্রী মাতৃদন্ডি অদ্ধন করিয়াছেন | অগজ্জননী হইয়াও 
স্েহাধিনী উম! বাঙালীর গৃহস্থঘরে কতবার যে কন্তারূপে আনিয়াছেন তাহার সংখ্যা 
কর! কঠিন । প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহের পণ্তিতবাড়ী গ্রামে দ্বিজদেব 
নামক সাধক প্রবনের গৃহে 'জয়ছুর্গী' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনিই প্রসিদ্ধ “অদ্ধকালী' | 
এ কাহিনী স্বপ্ন নয়, মায়াও নয় প্রত্যক্ষ সত্য ।২ 

বগুড়া জেলায় “ভবানীপুরে' যে মায়ের পীঠ আছে, তাহার সম্পর্কেও অত্যাশ্চর্যা 
প্রবাদ গুন! যায়। মনোহর চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ এই ভবানীপুরের পশ্চিমদিকে 
এক বটবৃক্ষতলে বসবাল করিতেন । একদিন এক শঙ্খবণিক করতোয়া তীর দিয়া গমন 
করিবার সময় এক পরমা সুন্দরী বালিক! আসিয়। হাতে একজোড়া শঙ্খ পরাইয়া 


১। বঙ্গভাষা ও সাহিতা-_দীনেশচন্ত্র মেন । 
ৎ। ভ্রষ্টবা, বঙ্গের জাতীর ইতিহাস--নগেন্দ্রনাথ বহু। 


১০৪ শাক্তপদাৰলী ও শক্তিসাধনা 


দিতে বলিল । বণিক শঙ্খ পরাইয়া মূল্য চাহিলে বালিকা বটবুক্ষতলবাসী মনোহর 
চক্রবর্তীর নিকট হুইতে তাহা আদায় করিয়া লইতে বলিয়া! প্রস্থান করিলেন। চক্রবর্তী 
তো অবাক! [নি ঘটনাম্থলে উপস্থিত হইয়া বালিকাকে দেখিতে পাইলেন না, 
করতোয়ার জলে শুধু দেখিলেন শঙ্ঘ-শোভিত একখানি ক্ষুদ্র হস্ত। এই স্থান হইতেই 
ভবানীপুরের ভৈরব ও সতীর পাষাণাকার দেহখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল ১ 

সাধক-রামপ্রসাদ সম্পর্কেও এইবপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, দেবী নাকি কন্তারপে 
রামগ্রসার্দের বেডা বাধিযা দিয়াছিলেন। মায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দেখিয়াই রামপ্রপাদ 
গাহিযাছিলেন, 

যেই ধ্যানে এক মনে সেই পাবে কালিকা তারা । 
বের হয়ে দেখ কন্ঠারূপে রামপ্রলাদের বাধছে বেডা |॥২ 

এইবপ বহু দৃষ্টান্ত বাউল! দেশে প্রচলিত জনপ্রবাদ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে । 
গৃহের এই কন্তাকে লইয়া মায়েদের অশ্রুহাধির খেলা! প্রত্যক্ষ করিয়া শান্ত কবিগণ 
মেনকা-মায়ের ছবি আবিয়াছেন। তাই এ চিত্র এত জীবস্ত। 

শাক্তপদাবলীতে 'বাৎসল্য' রসের পরিপূর্ণ প্ফু্তি দেখানো হইযাছে; বৈষ্ঞব- 
পদাবলীতে বাৎসল্যের উন্মেষমাত্র আছে, বিকাশ ও পরিণতি নাই। দূর প্রবাপকে 
উপলক্ষ্য করিয়া মধুর রসের যে অদ্ভূত পরিণতি অর্থাৎ মোহনাখ্য বিপ্রলন্তের ষে প্রানময় 
চিত্র প্রীরাধাপ্রেমের মধ্যে দিয়া বৈষ্ণব-কবিগণ দেখাইয়াছেন, যশোমতীর মধ্যে তাহা 
দেখান হয় নাই । দৃরপ্রবাসের সময় যশোমতী ষবনিকার অন্তরালে থাকিয়া গিযাছেন। 
দয়িতার প্রেমের গভীরতায়, উদ্বেগ-আকুলতায় ও হাহাকারে জননীর মন্মবেদনা যেন 
উপেক্ষিত হইয়াছে । 

কিন্তু শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়ার অংশে মাতৃন্নেহের উন্মেষ, বিকাশ ও 
পরিণতির পরিপূর্ণ আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে । মেনকা সেই অপার বাৎসল্যের আধার 
_ মানূলীলাকীর্তনের প্রধানা নায়িকা । যবনিকা উত্তোলিত হইবৰামাত্র এই স্নেহের 
সককণ স্ুটকাকলি সরু হইয়াছে । মেয়ে অভিমান করিয়াছে, সে অভিমান দেখিয়া 
মা বলিয়া উঠিয়াছেন, "মায়ে ইহা সহিতে কি পারে? ইহা তো হচনা হাত্র। কনার 
আগমন লাগিয়া তাহার প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা, কন্াকে কাছে পাইয়া আনন্দ-বিহ্বলভা! এবং 
তাহাকে বিদায় দিতে গিয়া মন্্াস্তিক বেদনার মধ্যে বাৎসল্যের অত্যাশ্চধ্য পরিণতি 
প্রদশত্ি হইয়াছে । এই জীবস্ত, পরিপূর্ণ মাতৃমূত্তি অঙ্কনের পশ্চাতে রহিয়াছে শাক্ত 
কবিদের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতি-জাত প্রেরণা ৷ 
১। বগুড়ার ইতিহাস--প্রভাসচন্ত্র সেন ২। রামপ্র্াঙ্গ পদাবলী ( বন্ুষতী সংস্করণ ) 


লীলাপর্কর ১০৪ 


শচীমাস্কা ও মেনক। 

বৈষণৰ কবিরাও প্রথাবদ্ধ মাতৃমৃত্তিকে পরিহার করিয়া, যখন নিজের চোখে 
দেখিয়া মাতৃমুত্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তখন ভাহা গ্রাণময়ী হইয়া উঠিষাছে | নিমাই- 
জননী শচীদেবী এইরূপ বাৎসল্যের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ । শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তনবিহ্বল 
পুত্রকে দেখিয়া মায়ের বেদনা, নিমাই সন্ন্যাসী হইবার কালে মায়ের পাষাণ-গলানো 
হাহাকার, অহ্থৈত মন্দিরে সন্গ্যাসী পুত্রক্কে দর্শন করিযা জননীর স্নেহ-ককণ অনুযোগ 
বৈষ্ণব কবিগণ যেদিন নিজে চোখে দেখিয়াছেন, সেদিন জননীমৃত্তি পৌরাণিক স্মৃতির 
উজ্জীবন মাত্র হইয়! থাকে নাই, রন্তম"সের চরিত্র হইয়। উঠিষাছে। তীহার অন্তর্বেদন' 
প্রন্যেক কবিব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । জননী তখন আর “কাব্যের উপেক্ষিতা" হইয়া 
থাকেন নাই। নীলাচল-বাসী পুত্রের চিন্তায় উন্মাদিনী জননীর দূর-প্রবাস-জনিত ব্যগ্র 
ব্যাকুলতা কাব্যের বিষযীতভূত হইয়াছে । শ্চীমাতার সহিত শাক্তপদাবলীর মা! মেনকার 
সাদৃশ্ঠ বর্তমান £ উভয় মৃন্তিই বাস্তব ৪ জীবস্ত। তাহাদের কাহারও ছুঃখ কৃত্রিম ৃষ্টি 
নয়-_-একজন পতিগৃহগত্তা কন্ঠার চিন্তায় বিহবল, আর একজন ষে স্নেহের দ্রলাঙ্গ চির- 
দিনের জক্ সন্যাসী হইযা গিয়াছে, শ্বাহার জন্য কাতর | 'ষেনকাও যেমন 'উমা"র স্বপ্প 
দেখিয়। বলিয়! উঠিয়াছেন £ 


“আমি কি হেবিলাম নিশি স্বপনে । 
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেলহে 
আধ আধ মা বলিষে বিধুবদনে । ( কমলাকাত্ত ) 


শচীমাতাঁও তেমনই সন্যালী ছেলেকে স্বপ্রে দেখিয়াছেন, পাইয়া আবার হারাইয়া 
বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছেন £ 


আজিকার স্বপনের কথা শুনলো মালিনী সই. 
নিঙ্গাই আসিয়াছিল ঘরে । 

আঙ্গিনাতে ধাডাইযা ছই বাহু পসারিয়া 
মা বলিয়া ডাকিল আমারে 1" 

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হেল। 

পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে "- 
কাদিয়া রজনী পোহাইল ॥ (বাসুদেব ঘোষ ) 

'চোখে-দেখা মাতৃচিত্র সর্বত্রই এমনই জীবন্ত, এমনই মধুর | 


১০৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


আগমনী ও বিজম্লার গাছে বাঙালী সমাজের চিত্র £ 

আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ । বাঙলাদেশের গ্রাম্য সমাজের 
চিত্রই ইহার প্রধান অবলম্বন । প্ররুতির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন বাঙলার পল্লী । বর্ষার 
মেঘমেছুর দুর্য্যোগঘন দিনের অবসানে এখানে শরৎ্রাণীর শুভ পদার্পণ হয়। “জলহারা 
শুভ মেঘের ফাঁকে শারদ হুয্য উদ্দিত হয়, শিউলিফুলের গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা! হইয়া 
উঠে। সরোবরে প্রস্দু'টত হয় পদ্ম, সাপলা-_রাত্রিতে নির্মেঘ আকাশে হাসে রজতশুত্র 
চঙ্র। এমন সময় বাঙালীর হৃদয়ে ছুর্গোৎসবের আনন্দ-লানাই বাজিয়া উঠে। 

এই ছুর্গোৎসব বাঙালীর সমাঁজ-জীবনের একটি অতি করুণ-ষধুর স্থৃতির প্মারক । 
এদেশে গৌরীদানের প্রধাট সুপ্রাচীন | অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহ হয়। শৈশবের পুতুলের 
খেলাঘর ভাঙ্গিয়া যায় । এদেশের মেয়েরা মায়ের বুক খালি করিয়া, পিতার চোখ 
অশ্রসজল করিয়! পতিগৃহে যাত্রা করে। বাঙালীর দুর্গোৎসব সেই স্বামি-গৃহ-গতা কন্তার' 
মাতৃগৃহে আগমনের আনন্দ উৎসব । “আগমনী'তে মিলনের স্বপ্ন ও আননা এবং “বিজয়া"য় 
সেই আনন্দের বিসর্জন । 


আাঁতাপিতা ধনী হউন বা দরিদ্র হউন দুর্গোৎ্সবের সময্ব তাহাদিগকে বিবাহিতা 
কন্ঠাকে শ্বগৃহে লইয়! আস। এদেশের একটি চিরস্ুন সামাজিক প্রথা । প্রচলিত কথার 
ইছাকে বাউলাদেশে বলা! হয় “নাইয়র+ নেওযা। কনেকে গৃহে আনার দায়িত্ব পিতা-মাতার 
এবং তাহাকে পতিগৃহে লইয়। যাওয়ার দায়িত্ব স্বামী বা শ্বশুরের | “আগমনী” গানেও 
দেখা যায়, গিরিরাজ মেনকার অন্ুযোগ-অনুরোধে মেয়েকে আনিতে কৈলাসে 
ধাইতেছেন, 'গিরিরাঁজ গমন করিল হরপুরে ।* কিন্তু বিয়ার পর্বে উমাঞ্ধে কৈজানে 
লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন শ্বয়ং শিব, “ওই দ্বারে বাজে ডত্মুর, হর বুঝি নিতে এল । 
এদেশের নারীরা পরাধীন, স্বামীর মুখাপেক্ষী ৷ নিজের ইচ্ছামত চলিবার-ফিরিবার 
স্বাধীনতা তাহাদের নাই । মেনকা স্বামীর উপর ষতই তর্জন-গর্জন ককন, তাহাকে একথা 
স্বীকার করিতেই হয়, 
কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সাধি 
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে। (কমলা কান্ত ) 
উষ্মাও তেমনই শিবের আক্তাধীন। হর অনুমতি না দিলে পিতৃগৃছে যাইবার 
ব্ধিকার তীহার নাই। ভাই অন্গুমতি চাহিয়া উমা বলে, 
গঙ্গাধর, হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, 
যাইতে জনক ভবনে । ( কমলাকাস্ত ) 


লীলাপর্ব ১০৭ 


আধুনিক স্বাঙালী সমাজে শাশুডী-জামায়ের যেমন অবাধ কথোপকথন চলে, পূর্বে 
সেরূপ চলিত না। শাশুড়ী জামাইকে দেখিয়া ঘোমটা টানিতেন, আডালে থাকিয়া 
কাহারও মধ্যস্থতায় জামায়ের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। শিব উমাকে লইভে 
আসিয়াছেন, মায়ের যাইতে দিবার ইচ্ছা নাই। একথা মেনকা সোজাসুজি শিবকে 
বলিতে পারিতেছেন না, কখনও স্বামীকে অনুরোধ করিতেছেন, 
গুন হে অচলরায়, বল গিয়ে জামাতায় 
আমি পাঠাব ন! উমায়, দিগম্বরে ষেতে বল। (অজ্ঞাত ) 
কখনও বা জয়াকে মধ্যস্থ করিয়া! বলিতেছেন,_- 
জয়া, বল্‌ গে! পাঠানো হবে না 
হর_ মায়ের বেদন1। কেষন জানে না ॥ ( কমলাকাস্ত । 
বাঙালীর সমাজে কৌলীন্ত প্রথা প্রচলিত ডিল । কুলীন বর একাধিক বিবাহ 
করিতে পারিতেন । বাঙালী মেয়েকে সপত্বী লইয়া ঘর করিতে হইত । সপত্রীর ঘর 
প্রায়ই স্থখের হইত না। পরম কুলীন শিবেরও উমা ছাডা আর এক পত্বী ছিল-_ 
গঙ্গা । শিব গঙ্গাধর । মেনকার উক্তিতে অনেকস্থলে এই সপত্বীর আলার কথ' 
'ল্লেখিত হইয়াছে । কুলীন জামাতার “মধ্যাদ।” রক্ষা করার বিষয়ও কয়েকটি পদে 
বল! হইয়াছে । কন্তাপক্ষ হইতে বরপক্ষের মব্যাদা যে বেশি, তাহারও ইঙ্গিত 
পাওয়। যায়। 
বাংলা দেশের সমাজে পাড়া-প্রতিবেণীর যে একট' খিশেষ স্থান আছে, আগমনী 
ও বিজযার গানে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। এ সঞজাছে কোন পরিবার কোন 
পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিবেশী প্রর্ঠবেশির অ্র্-ছুঃখের সাঁহত জডিত। এক 
পরিবারের কাধ্য-কলাপ অন্য পরিবারের সম[লোচলার বষয্ন হইতে পারে । উমাকে 
ভিখারী শিবের হন্ডে সমর্পন করিবার বিষয়ে প্রতিবেনার সমালোচনা তীব্র হইয়া 
উঠিয়াছে এবং ভাহাতে মেনকা। বিচপিত হইয়াছেন । বাঙলা দেশে প্রতিবাসীরা কেবল 
শিন্দা-সমালোচনায় তৎপর নহেন, তাহারা সুখ-ছুঃখেরও সমভাগী। কোন গৃহের 
কন্তা পণ্িগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আনিলে, আনন্দের দিনে যেমন তাহারা প্রতিবেণীর 
আনন্দাংশ গ্রহণ করেন-সতেমনই কন্যার পতিগৃহে যাত্রার দিনে তাহার! দল বাধিয়া 
আসিয়৷ বেদনারও অংশ গ্রহণ করিয়। থাকেন। অশ্রসজল নয়নে তাহারাও মাকে 
সাত্বনা প্রদান করেন, “নয়ন মদে দেখ না হৃদে কোথায় তোমার উমা নেই।" প্রতিবাসী 
প্রভিবাসিনীর এই-দরদী মন বাঙলার পল্লীসমাজের একটি অমূল্য মম্পদ্‌ । “বঙ্গে প্রতি” 
বাসীমাত্রেই দুর্জন' € লজীবচন্ত্র )--এ উক্তি পক্ষপাতছ্ই বলিয়া ষনে হয় । 


১৪৮ শাত্তপদাৰলী ও শক্তিসাধন! 


[এইকপে আগমনী ও বিজয়ার গানে গ্রাম-বাঙলার নানারপ লমাজ চিত্রের প্রতিলিপি 
পাওয়া যায়। বাঙলার শারদ প্ররুতি, বাঙলার উৎসব, বাঙলার সামাজিক রীতি-নীতি 
বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনেরআনন্ম-বেদনার সংবাদে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি প্রাপময়!! 


আগমনী ও বিজয়! প্গীতে শক্তিততত্ব £ 

আগমনী ও বিজয়ার গানে শাক্তের ভাৰ-সাধনা কি ভাবে বপায়িত হইয়াছে 
তাহা আলোচিত হইয়াছে । এখন এই সকল গানে কিরুপে শক্তিতত্বের কথা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । অ,উ, ম. ব্রহ্মা, বিষ 
মহেশ্বর-_হৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই ত্রিমৃত্তি। ভারতীয় জীবনে স-শক্তি এই ত্রি- 
মত্তিকই উপাসনা! করা হয়। জ্ঞানী সন্যাসীর প্রণব এই অ, উ, ম। অর্থাৎ “০ম 
যোগীরা ইহাকেই বলেন উ-অ-ম.'বম্‌* ) গৃহীর পক্ষে ইহাই আবার উ-ম-অ - মাঃ! 
আগমনী ও বিজয়! গানের কেন্দ্রে রহিয়াছেন এই 'উমা+-_হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্রী 
জগদীশ্বরী । একদিকে তিনি গিরিরাজনন্িনী, “মেনানন্দকবী+ গৃহ-কন্তা-_একেবারে 
সাধারণ মানবী, অন্যদিকে তিনিই আবার জগৎ-জননী । স্থল জগতে কন্তারূপে, জায়ারূপে 
এবং জননী বপে তিনি লীলা কবিয়া চলিয়াছেন 1) মানবের নেহে-প্রেমে বন্দী হইয়া 
মানবীয় ভাব প্রকাশ করিতেছেন ঃ কখনও জননীর ন্তন্ত পান করিতেছেন, কখনও চাদ 
ধরিয়া দিবার বায়না ধরিতেছেন, কখনও পিতাকে প্রণীম করিতেছেন, কখনও মায়ের গল৷ 
জডাইয়। ধরিয়া কাদিয়া আকুল হইতেছেন। [নিখিল বিশ্বে আনন্দের বাজার ঘিনিই 
সাঙ্গাইয়! রাবিতেছেন।) তিনি যে “গুণময়ী মা*, 'লীলাময়ী মা”। তাহার লীলার কি 
অস্ত আছে? উমারূপে তিনি গৃহীকে লইয়! নানা খেলা খেলিতেছেন। 


কিন্তু এই 'উমা' সামান্তা মেয়ে নয়। তিনি বহুরূপিণী। তিনি দ্বিতুজা ইন্দুবদনী 
উমা মাত্র নহেন, তিনিই চতুভূজী! করালবদনী কালী £ 
লোলজিহবা শবাসনা, শব কর্ণে স্থশোভনা, 
ভালে চন্দ্র ভ্রিনয়ন, মেঘবরণ1-- 
বাম] বাম দ্বিকরে নৃমুও কপাণ ধরে, 
ব্রাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে । ( বনোয়'রীলাল ) 
ইনিই আৰার দৃশততৃজা, মহিযাস্রমদ্দিনী £ 
এ ষে করি-অরিতে করি ভর, 
করে করিছে রিপু সংহার, 
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী । (দাশরধি রায় ) 


লীলাপর্ব ১০৪ 


যোহমুগ্ধ জননী এ মেয়েকে চিনিতে পারেন না, তিনি চিনেন তাহার ইন্দুৰ্দন। 
ছিভূজা উমাকে । মোহবশে তাই ভিনি প্রশ্ন করেন £ 
গিরি, কার কার আনিলে গিরিপুরে ? 
এ তো! সে উমা নয়-_ ভয়ঙ্করী হে, দশতূজা মেয়ে | 
বন্ততঃ যতদিন মোহ, যতদিন মায়া_ততদিন তত্বদৃষ্টি খুলে না। জগজ্জননী ষে 
অনন্তরূপিণী, সে জ্ঞানও হয় না। তাই বিষ্বর পণীর বিশ্বরূপ অজ্ঞাত থাকিয়া যায় 1) 
হিনি কালী, দুর্গা-তিনিই উমা । একই শক্তি গ্ঈগৎ-ভার হরণের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি - 
ৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন, দনুজ-দলনী মুক্তিতে অরিসংক্ষয় করিকেছেন। ইহাও তাহার 
অনন্ত বিশ্বলীলার আর এক দিক । 
শক্তির এই যে অন্থরনাশিনী মূর্তি ইহাও বাহারূপ, স্ুলদূপ। বসত: তিনি 
অরূপ, অব্যত্ত--তিমি “পরে! দিবা পরো এনা পৃথিব্যাঃ, তিনি চৈতন্তরূপিণী চিন্াত্রা । 
সে রূপ স্থুল দৃষ্টির আগোচর, অথচ তাহা পৃথিবীব্যাপী। যতদিন মায়ার অঞ্জন চোখে 
মাখানো থাকে, ততদিন সে রূপ বোধগম্য হয় ন। ;) মানুষ বুঝে না, “নিত্যৈৰ সা জগ- 
নততিস্তয়া লর্ববষিদং ততম্‌*_তিনি নিত্যা ও জগন্মত্তিম্বরূপ, তৎকর্তৃক এই সমস্ত ব্যাপ্ত । 
খন প্রগাভাবে ভাব-তন্ময়তা জন্মে তখনই মায়া-দৃষ্টি অপসারিত হয়, ঘরের উমাকে 
্রন্মরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, বিশ্বব্যাপিনী বলিয়া তখন প্রতীতি জন্মে। জননী মেনকাও 
তাহার বাৎসল্য ভাবাশ্রিত তন্ময়তায় এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন ; তখন ছুলালী কন্তা 
উমার বিশ্বরূপা মৃদ্তি নয়নসম্মুখে উদ্ঘাটিভ হইয়াছে এবং তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন, 
চৈহন্যরূপিণ তুমি ব্রহ্মমন্তী, 
ভুমি নাই যথায় এমন শ্থান আর কৈ 3 
ভোমায় দিলে বিদায়, সকপই যে যায়) 
( মাগে। ) তোমায় অবলম্বশ করি এই জগৎ রয়েছে। 
( কাঙ্গাল হরিনাথ ) 
স্থল, হুম্্ধ এবং অব্যক্ত-_এই তিন রূপে পরমা শক্তি অবস্থান কবিতেছেন, শাক্ত 
পদাবলীর আগমনী ও বিনরার শুদ্ধ বাৎসল্য রসাশ্রিত পদেও এই তত্ব প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


শার্তপদাবলা ও শক্তিসাধন। 
উপাস্যতত্ব 
॥ এক ॥ 
শক্তিতত্ত্বের গোড়ার কথ। 
শক্তিই তন্ত্রের উপান্ত। । শাক্তপদাবলীর বহু কবিতায় শাক্তের উপাস্ত দেবীর তত্ব 

বণিত হইয়াছে । তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দার্শনিক মতবাদ প্রচার করা ইহাদের 
উদ্দেশ না হইলেও শীক্ত সঙ্গীত শক্তিতবের নির্যাস লইয়াই রচিত। বিশেষ করিয়া 
'ব্রহ্ষময়ী মাত “মা কি ও কেমন, 'ইচ্ছাময়ীমা,। “লীলাময়ী মা, কিকণাষয়ী মা” কালভয়- 
হারিণী মা” ও 'জগজ্জননীর রূপ" নামাহ্কিত পদাবলীর মধ্যে শক্তিদেবীর স্বরূপ, গুণ ও 
শ্ঠল রূপ--এক কথায় শাক্তের উপান্ততত্বের যাবতীয় পরিচষ লিপিবদ্ধ হায়াছে। 


বেদে, দর্শনে ও পুরাণে শক্তিন্তত্বের আভাস £ 

বেদে, দর্শনে, পুরাণেও শক্তিতত্বের আভাস আছে। কিন্তু শক্তিতত্বের মূল উৎস 
অগণিত শাক্ত আগম গ্রন্থ । এগুলি ভন্ত্রশাস্ত্ নামে পরিচিত | তত্ত্রের সিদ্ধান্ঠ বৈদিকী 
সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র কেন, তাহার কারণ আমরা পুর্বেই উল্লেখ করিষাছি । 

বৈদ্দিক সাহিতে) পুরুষ ও প্ররুভির মধ্যে পুরুষেরই প্রাধান্ । “কশ্মৈ দেবায় হবিষ! 
বিধেম' বলিয়া যে দেবতার উদ্দেশে খষিগণ হবি নিবেদন করিয়াছেন, সেই 'ক'-দেবতা 
পুকষ । নারী এই পুকষের ছায়াসঙ্গিনী, অপ্রধান । পুরুষই পরম কারণ, তিনিই বিশ্বের 
নিয়ন্তা, জগৎপতি । উপনিষদে মহত বন্ধ ব্রহ্ম 'পুরুষ' ( পুকষং মহাস্তং ) এবং সেই 'ব্রঙ্গ- 
পুরুষ'ই-__সর্বাস্ত্যামী, সর্বভূতাস্তরাত্মা 

বেদাস্ত্ত্রও ব্রন্ধপ্রতিপাদক ৷ 'গথাতো। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” করিতে গিয়া সুত্রকার 
প্রসঙ্গত: 'মায়া”র উল্লেখ করিয়াছেন ৷ এই মায়া মিথ্যা প্রহেলিক। | ব্রহ্মই একমাত্র 
সত্য -_জগৎ অসৎ। “মায়! কল্পিতং জগৎ” অতএৰ ব্রহ্দ ব্যতীত মায়া ও জগতের 
কল্পনা ভ্রাস্তি । ব্রহ্ম নিরুপাধি, নিগুণ। মায়াকে আশ্রয় করিয়া তিনি সগুণ রূমে প্রতিভাত 
হন। এই সপ্ত ব্রহ্ধই ঈশ্বর, বিশ্বত্রষ্টা। কিন্তু স্থ্টির কল্পনাটিই বেদাস্তমতে স্বপ্রবৎ | 
তাহার পারমাধিক কোন সত্াই নাই, শুধু কাজ চালাইবার মত একটাব্যবহারিক কল্পনা । 
অতএব বেদাস্তে ( অধ্ৈতসিদ্ধাস্ত মতে ) পুরুষই শ্রক ও অদ্বিতীয়, “মায়া' মিথ্যা ভ্রাস্তিমাত্র। 


উপাস্যতত্ব ১১১ 


কপিলমুনি প্রণীত সাংখ্য দশনে “প্রকৃতি” এক ম্বতন্ত্র স্তা। পুরুষ ও প্ররূতি ছই 
পৃথক তত্ব। সাংখ্যে পুরুষ অপেক্ষা প্ররৃতিরই প্রাধান্য ৷ পুরুষ এখানে সাক্ষী, উদ্দাসীন, 
আকর্তী;) তবে তিনি ভোক্তা । প্ররূৃতিই এখানে ধপ্রধান, 'বাস্তব'। মহত্বাদি 
ত্রয়োবিংশতি তত্বের ছিনিই মূল। কিন্ত সাংখ্যে প্ররুতির প্রীধান্ট কীত্তিত হইলেও, 
প্রকৃতি জড়শক্তিমাত্র । ইনি “অচিৎ', এক অন্ধ শক্তি। তন্ত্রের “চিন্মাত্রা' মহাশক্তি 
হইতে ইনি পৃথক । 


পুরাণে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতিমা ব্রন্ধাঃ বিষু্, মহেশ্বর ও শক্তি । পুরাণের দেব- 
প্রকৃতি বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হইলেও পুরাণে শক্তির আসন 
সুপ্রতিিত। স্ত্রী-কারণবাদী পুরাণে তো বটেই, পুরুষ-কারণবাদী পুরাণেও 
প্রকৃতিই পুরুষ-শক্তি । দেবীই বিষুমায়া ( বৈষ্ণবী শক্তি), ব্রহ্গাণী (ব্রহ্মার শক্তি) 
এবং মাহেশ্বরী ( মহেশ্বরের শক্তি )। তবে, পুরুষ-প্রধান পুরাণে পুরুষেরই র্ত্ব ও 
কৃত, শক্তি তাহার অনুগামী । স্থষ্টির বিষয়ে এই পুকষ-প্রধান্তই পুরুষ-কারণবাদী 
বেদ, ব্রাহ্মণ বেদান্ত এবং পুরাণের শেষ সিদ্ধান্ত £ 17) 079 10800115 01 12561705, 
01819090115 1770260 092 01215 0:62007। 000 চ519010. 06 ৮০10 21700 
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কিন্তু শাক্ত তস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহার বিপরীত । তস্ত্রে মাতকাশক্তিরই প্রাধান্ট | বৈদিক 
সাহিত্যের কোন কোন স্থলে কিংবা পুরাণেও মাতৃকাদেবীর এই অপ্রতিহত প্রভাব 
দেখা যায়। খণ্থেদের দেবীস্থক্তে (১০।১০1১২৫) দেবীই লকল তৃষ্টির মূল, তিনিই 
রাষ্্ী (রন্ষাপ্ডেশ্বরী )। স্ত্রী-কারণবাদী উপনিষদে (ত্রিপুরোপনিষৎ) তিনি €বিশ্বচর্ষণা'__ 
বিশ্বের স্থষ্টি ও প্রলয়কারিণী। মাতৃ-প্রধান পুরাণগুলিতেও (মার্কণেয় পুরাণ, কালিকা- 
পুরাণ, দেবী ভাগবত ) শক্কিদেবীর সার্ববভৌমিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ সকল স্থলে 
দেবীই পরম কারণ, 'মহামায়া মূলতৃতা” (কালিক পুরাঁণ, ৭৪ অঃ )। 
স্বরপতঃ পরাশক্কিই যে ব্রহ্ম বা ব্রন্ধময্ী, এ সিদ্ধান্তও পুরাণে পাওয়া যায়। 
হিমালয়ের কন্ঠারূপে যখন তিনি হিমগৃহে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তখন হিমরাজ 
তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে, তোমার শ্ববূপ কি? দেবী কহিলেন, 
অহমেবাস পূর্ববস্ত নান্তং কিক্ন্নগাধিপ | 
তদদাত্বূপং চিৎসংবিৎ পর ব্রদ্মৈক নাফ্ম্‌ ॥৯ 
১) 4 17150 91 [00190 146 ৬০1. 17৮00060165, 
২। দেবী ভাগবত, পম স্বন্ধ। 


১৯২ শাক্তপদাবলী ও শক্কিসাধন। 


_হে গির্রাজ, সৃষ্টির পূর্বে আমিই আত্মস্বরূপে বিস্তমান ছিলাম । চিৎ-সংবিৎ 
স্বরূপ পর-ব্রন্ম আমারই নাম। 

দেবী যেমন ব্রহ্ষরূপিণী, তেমনই আবার তিনি বহুরূপধারিণী-_'তন্তাঃ প্রপঞ্চরৈস্ 
বহুভিঃ সৈব ক্রীড়তি'। 

মার্কগডেয় পুরাণে দেখা যায়, ভগবতীর বহু শক্তির বিকাশ দেখিয়া শ্তস্তান্থুর 
বলিতেছে, হে বলদিতা৷ ছুর্া, তুমি অন্য শক্তির সাহাধ্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ, ইহাতে 
আর কৃতিত্ব কি? “মা হুর্গে গর্বমাবহ'_হে ছর্গে, তৃমি গর্ব করিও না। দেৰী তখন 
উত্তর করিয়াছিলেন, 

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ॥৯ 

--এ জগতে আমি একা মাত্র বিরাজিতা, আমা ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে? 
এই কথা বলিতে বলিতে দেখা গেল, সমস্ত শক্তিরূপা ৰিভূতি- ত্রাহ্মী কৌমারী, 
মাহেশ্বরী॥ বৈষ্ঞবী, বারাহী, নারলিংহী, এরন্্রী ও চামুণ্ডা দেবীর দেছে বিলীন 
হইয়া গেলেন। মার্কগেয়পুরাণ মতে দেবী অক্ষরা, নিত্যা, তিনিই স্থির ধারণী 
শক্তি, পালনী ও সজনী শক্তি এবং প্রলরাস্তে স্থষ্টির বিশ্রাম ; তিনিই বিশ্বের প্রক্কাতি এবং 
“পর পরাপাং পরম] ।' 
তন্ত্রের শক্তিতত্ত 

মাতৃকাশক্তির এই পরম কারণত্ব ও সার্বভৌমিকত্ব লইয়াই তন্ত্রের শক্তিতত্ব। 
সমগ্র তন্্শান্ত্রে শক্তিদেবীই "আগা", 'অদ্িতীয়া+ “অক্ষরা”, 'পুরাণী',। তিনিই 
সচ্চিদানন্দরূপিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী, “ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ'সিদ্ধা' (রুদ্রযামল, ১৭ 
পটল ); ভিনিই সগুণ ঈশ্বরী-____সর্বশক্তিস্বব্ূপ] সর্ববদেবময়ী তনুঃ ( মহানির্বাণতন্ত্ ), 
তিনিই মহাবিগ্ঠ। _“মহাবিগ্ধা। মহামায়া মহাযোগেশ্বরী পরা" (কালীতম্ত্র ১ম পটল)) 
ভিনিই অঘটনঘটনপটায়সী মায়া । শাক্ততন্ত্রে শক্তিরই একাধিপত্য, ছিনি মহাসম্রাঙ্জী ; 
শুশ)০ ভ:০৪6 9815619 06 21580 171001051, 0126 030006235, ৬৬10০ 1151919 


06 1061 000001689 121069 (100168) 1911 0108001 56০, ) 18 0017 07068 
00০ 006 £71161)656 (00661) (74150965210 )২ 


নিখিল জগতের মূলে এক অচি্ত্য শক্তির লীলা দেখিয়! পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট 
স্পেন্সর বলিয়াছিলেন,। 4১1) 13015166800. 66610821 536155 6:05 10108 
0:099695 €৮০::501210) £ তাম্ত্রি নাধকও বলেন, বিশ্বভুবনে ও বিশ্বের অন্তরাপে 
এক মহাশক্তির লীলা চলিতেছে । সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস হইতেই বিশ্বের যাবতীয় 


১। শ্রীত্রীচত্তী, ১* অধ্যায়। 
হ। & 77156 01 10019 1416 ৮০1 1--৮ত51061015, 


উপাশ্ততত্ব ১১৩ 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির বিকাশ £ জডে ও জীবনে এই শক্তির লীলা । এই শক্তিই 
তাপ ও আলো, এই শক্তিই নাদ বা শব্দ ; অবস্থাভেদে ইহাই স্থিতিনীল ও গতিশীল 
(5500 & 105159018০ )) এক কথায় স্ষ্টির যাহ! কিছু, সবই তিনি : 
মহদ্দাগাণু পধ্যন্তং ষদ্দেতৎ সচরাচরম । 
ত্বয়েবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥১ 

এই মহাশক্তি এক অব্যক্ত পর! অবস্থা হইতে কি ভাৰে স্থল বিশ্বে অবভীর্ণ 
হইতেছেন, কি ভাবে চিদ্ঘন আনন্স্থরূপ ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া বহিবিশ্বে প্রকট 
হইতেছেন, তাহার সুল্কাতিহুম্ষ্ বিশ্লেষণ তত্ত্রশান্ত্রে আছে । শাক্তমতে যে বট্ত্রিংশ 
তত্ব স্বীরু হইয়াছে, তাহা এই মহাশক্তিরই বিভিন্ন অবস্থার গ্রকাশতত্ব-_“একৈব 
শক্তিঃ অন্তমু্খতয়া বিকসস্তাঁ বিগ্যাদিতত্বরূপিণী, বহিমুখতয়। সন্কুচস্তী মায়াদিতত্বরূ্পিণী |" 
শত্তির এই প্রকাশের বিশ্লেষণ বিস্তৃত ভাবে পাওয়া ষায় কাশ্মীরী শৈবদর্শনের মধ্যে । 
তাহাতে এই ছত্রিশটি তত্ব_-গুদ্ধ, শুদ্ধান্ত্ধ ও অশুদ্ধ এই ভিন ভাগে বিভক্ত £ 
(১) পাঁচটি শুদ্ধতত্ব_-শ্িব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, (১) সাতটি শুদ্ধাশুদ্বতত্ব- 
মাধা, কাল, নিয়তি, কলা, বিছ্ঠা ( অবিদ্তা ), রাগ ও পুরুষ এবং (৩) চবিবশটি 
অশুদ্ধ তত্ব__প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি )১ অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, 
শব, স্পর্শ), দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেক্িয় _চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকৃ 
এবং পঞ্চ কর্মেন্র্িয়--বাক্‌, পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ ) এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ. 
তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌)। 

বাঙলাদেশে যে তন্তগ্রন্থ ও তাস্ত্রিক নিবন্ধগুলি প্রচলিত আছে ( যেমন-_কুলার্ণবতন্ত 
মহানির্বাণতন্্, তত্ত্রার, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী ইত্যাদি), ভাহাতে শক্কিতত্বের এই 
সুক্ষ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। এদেশে দর্শনের আলোচন! অপেক্ষা ক্রিয়। (সাধন! ) 
এবং চর্যযার (আচার-আচরণ ) উপর গুকত্ব দেওয়া হইয়াছে। বস্ততঃ তান্ত্রিক সাধন। 
কিয়ামূলক (7:৪০61০৪] ) এবং ইহা প্রবন্তিত হইয়াছে সাধারণ লোকের জন্য-_বাহারা 
'্থল্াযুর্মন্দ-সতয়ো রোগশোকসমাকুলা* / মহানির্বাণতন্ত্র)। তাহাদের নিকট দার্শনিক 
তত্বালোচনা অপেক্ষা যে ক্রিয়া আশু সিদ্ধিপ্রদ তাহার স্থানই মুখ্য । মনে হয়, 
শক্তিতত্বের হুঙ্ষ্ম বিশ্লেষণগুলি পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণের যোজনা । আদৌ ইহাভে 
হুন্্ম কোন দার্শনিক তত্ব ছিল না। 





১। মহানিব্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস। 


৮৮ 


১১৪ শাকতপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


তথাপি এদেশে প্রচলিত সাধনা-ক্রিয়ার মধ্যেও ইতন্তত বিক্ষিপ্ত সুহক্্ম নিগুঢ় শক্তি 
তত্বের আভাস পাওয়া যায়। সামগ্রিক ভাবে শক্তির প্রকাশকে বুঝিতে হইলে উহা 
জানা আবশ্তক ৷ তাই নিয়ে সংক্ষেপে শক্তিতত্ব আলোচিত হইল । 


শিব ও শক্তি (শিব-শক্তি ) £ 

স্্টির মধ্যে স্থুলরূপে' প্রকট যে শক্তি অর্থাৎ যাহ! ইন্দরিয়গ্রাহ॥ তাহাই আবার 
ইন্দ্িয়াদির অগম্য, বোধাতীত | শক্তি একই আধারে বিশ্বোতীর্ণ ও বিশ্বাত্মক 
(708175021706116 280. 11010917600, নিরাকারা ও সাকারা (সাকারাপি 
নিরাকারা”__মহানির্ববাণতন্্)। এইখানেই শক্তিতত্বের অভিনবস্থ ও গুঢ় তত্ব নিহিত। 
বেদান্তে বা সাংখ্যে “মায়।* কিংবা “প্রকৃতির নিবিশেষ রূপ নাই । বেদান্তে যে নিল ব্রহ্ম 
বা পরপ্তত্বের কথ! বল! হইয়াছে, তিনি নিক্রিয়। তাহার গুণময় রূপের কল্পনাও ভাক্ত। 
সাংখোর পুরুষও নিবিকার, তাহার ইচ্ছা, ক্রিয়া কিছুই নাই। তক্ত্রেষে পরম শিবের 
কথ| বল! হইয়াছে, তিনিও নিক্ছিয়, নিগুণ, বিকাররহিত, সাক্ষী-_“বিকাররহিতঃ 
সাক্ষী শিবে! জ্ঞেয়ঃ সনাতন; (প্রয়োগসার)। কিন্তু তন্ত্রমতৈে শিব পরম শান্ত, 
পরিষ্পহীন হইলেও অতি সুস্মভাবে স্পন্দণীল। এই অতি হুক স্পন্দন বা ক্রিয়া 
স্থলবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু তাহার অন্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব যে আছে, তাহারে প্রমাণ 
স্ষ্টির মধ্যে এই শক্তিষ্পন্দনের প্রকাশ । শাক্তমতে-__শক্তি-শভ্তিমভোরভেদঃ' | 
শক্তি ছাড় শিব নাই, শিব ছাডা শক্তি নাই । চন্ত্র-চন্দ্রিকয়ো যথা”, তেমনই শিৰ- 
শক্তি অঙ্গাঙগিভাবে যুক্ত । শিবাবন্থায় শক্তি শিবের সহিত “অবিনাভাবে' যুক্ত থাকেন, 
যেন তিলের মধ্যে তৈল। ভখন এই শক্তিও শিবের মত স্পন্মচীন, পরম শাস্ত, 
নিধন, বিকাররহিত--“অব্যাকৃতা হি পরমা প্রতি: (ক্রশ্রীচণ্ডী )। এ অবস্থায় 
শিবের সহিত শক্তির কোন প্রভেদ নাই। শাক্তের শক্তিতত্বের ইহাই আদিম্তর । 
ইহাই তন্ত্রের অদ্বৈত তত্ব । অদ্বৈত অর্থাৎ 'শক্তি-বিশিষ্টাছৈত' ৷ এই তত্ব নিত্য, অক্ষয়, 
অক্ষর ) ইহা নিধিবকল্প, নিরুপাধি ) ইহা! বর্ণাতীত, বর্ণনাতীত-_“ন গুণেযু ন ভূতেষু 
বিশেষেণ ব্যবন্থিতা* ( প্রপঞ্চসারতন্ত্) । ইহা “তত্বসংজ্ঞা” মাত্র । ইহা! পুরুষও নয়, 
সাও নয়__ আবার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই । এই নিত্য বস্তটি যে কিরূপ, তাহা বুঝিবার 
ও বুধাইবার সাধ্য কাহারও নাই, অর্থাৎ তাহা “অপ্রতক্য'_725)20 ৪11 10772 
00006690018 8770. 01500531012 ( 4810)0 4১৮৪1015) ) মহাশক্তির এই অচিস্ত্য, 
অব্যক্ত, নিবিবশেষ, নিরুপাধি অবস্থাই তাহার ব্রহ্মময়ী অবস্থা অর্থাৎ পরম শিবের 


অবস্থা 


উপাশ্ততত্ব ১১৫ 


ঠাকুর রামরুষ্$' দেব অতি সহজ ভাষায় তন্ত্রের এই দুরূহ, হুরধিগম্য তত্বাটকে 
বুধাইতেন, তিনি বলিতেন, 'ব্রক্ম আর শক্তি অভেদ। এককে জানলেই আর একটিকে 
মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি 
মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়! অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্রিকে বাদ দিয়ে দাহিক। 


শক্তি ভাবা! যায় না; হুর্ধ্যকে বাদ দিয়ে হ্র্যরশ়্ি ভাষা যায় না; কৃুর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে 
স্ুর্যযকে ভাবা যায় না।+১ 


অদ্বৈত সত্তার সহিত অভেদে যুক্ত এই শক্তি হইতেই সুক্ষ ও স্থূল সৃষ্টির উন্মেষ । 
শক্তির কার্যকরী ক্ষমতা থাকিলেও পরা অবস্তায় “পরা শক্তিঃ শিবতত্বৈকতাং গা? 
(বায়বীয় সংহিতা)-_তখন শক্তি শিবের অস্তলীন ৷ তখন ্থষ্টি নাই, শক্তির সঞ্চরণ নাই । 
এ অবস্থায় শিব ও শক্তি যেন লীলারত, আনন্দমগনা--শক্তিঃ শক্তিমৎ"সামরন্তাতা', 
'নিত্যানন্দাভিধানম্‌* | বাইরে পরম শান্ত, নিম্পন্দ, নিধিকল্প, নিবিশেষ | 


প্রন্থপ্তা, অন্তর্লান শক্তির জাগরণ হেতু শান্ত চিদ্ঘন সতত অতি হুম্মরভাবে পরিম্পনিত 
হয়। ত্তম্ত্রমতে স্থষ্টির যাবতীয় প্রকাশ শক্তির । শিব শান্ত, শক্তিই তাহার ক্রিয়া ও 
প্রকাশ ; ৮[2170085 87082001518 20010179515 0001 00০ 051080910 
70110017016, 9901, ৮7110] 15 10702619115 50101760060 ৮7100 ১1৮৬৪-৮921 
15 €1)০ 100106 7010100170]10 810. 91012, 15 ৫8110.৩ 3 এইজন্য তন্ত্র এই শক্তিকে 
বল! হয় মহাশক্তি__“আছ্যা পরম! শক্তিঃ সর্বশক্তিত্বরূপিণী' ( মহানির্বাণ তন্ত্র )। তন্ত্োক্ত 
যাবতীয় তত্ব এই শক্তি হইতেই উদ্ভূত । 


না ও বিন্যুঃ 

মহাশক্তি যখন স্থির, নিষম্প-_-তখন স্থষ্টি নাই ; তখন পরম শিবের অবস্থা শাস্ত, 
নিক্ষিয়, মৃতবৎ, জড়পদার্থের অনুরূপ । শক্তির প্রথম স্ফুরণে শাস্ত শিব অতি সুশ্্রভাবে 
স্পন্দিত হন, তখন ষেন তিনি নিজের মধ্যেই নিজের চৈতন্তরূপ দেখেন । ইহা পরম 
শাস্ত সত্তার 'পুর্ণাহস্ত!” অবস্থা, শক্তির প্রাথমিক অভি হুক্ষম উন্মেষ । ইহ! নিধিবশেষের 
প্রথম সবিশেষত্ব । বাইরে প্রকাশহীন, অন্তরে স্বাত্মানন্দে বিভোর । শক্তি-বিশিষ্ট 
শিব-শক্তির প্রথম প্রকাশ বলিয়া ইহাকে বল৷ হয় শক্তি তত্ব। 





১। গ্রীগ্রীরামকৃ্কথামত। 
২। চ:2.51670 [881১0101011 0175097810201) 50০91 


১১৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


এই শক্তি হইতে অতি সুক্ষ “পরানাদ'*এর উৎপত্তি হয়। ইহা স্বল্প পরিষ্পন্দিত । 
নাদ স্পননাত্বক । তাই নাদ একই আধারে প্রভাম্বর (48130) এবং ধ্বনি (9007) ? 
ম্পন্দনই দীপ্তি, ম্পন্দনই ধ্বনি । শুহস্্ম জ্যোতি ব! ধ্বনির আকারেই শক্তির অভি 
প্রাথমিক বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটে। কোন কোন তন্তগ্রন্থে শক্তি হইতে “বিন্দুর উৎপত্তির কথা 
বলা হইয়াছে । কিন্তু বিখ্যাত তাস্ত্রিক আচাধ্য লক্ষ্মণ দেশিকার 'শারদাতিলক গ্রন্থে, 
শক্তিতত্বের পরেই নাদের কথা বলা হইয়াছে । নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি। তিনি 
বলিয়াছেন, সচ্চিদানন্দবিভব স-কল পরষেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ এবং 
নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি £_ 


সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 
'আসীচ্ছক্তিন্ততো৷ নাদে। নাদাঘিন্দুঃ সমুদ্তবঃ 1১ 
এই নাদ অতি হুক, ইহাতে স্থল কোন স্ষ্টিই নাই । ইহ! অপ্রাকত, অ+)ক্ত- সুক্ষ 

শুদ্ধ, নির্মল-অ-শ্রুত এক ছন্দ-ম্পন্দন । ুল্্র ধ্বন্যাত্বক এই নাদের ঘশীতুত অবস্থা 
“বিন্দুঃ। শক্তি যেন 'বিচিকীর্যু হইয়া বিন্দতব প্রাপ্ত হয় £ “বিচিকীধুর্ঘনীভূতা কচিদভ্যেতি 
বিন্ৃতাম্‌ ।'২ ইহা স্থল বিন্দু নয়, অব্যক্ত মহাবিন্দু। ইহাতে শক্তি আরধকতর ক্রিয়াশাল 
হইলেও এ অবস্থাতেও প্রাকৃত সৃষ্টি নাই। প্রারুত স্থষ্টির উধের্ব ইহা! এক অপ্রাক্কত 
সথষ্টির অবস্থা, যেন “হথজতি আত্মানমাত্মনা' | কিন্ত বিন্দুস্থুল প্রকাশ না হইলেও স্তুপ 
সৃষ্টির সম্ভাবনায় পূর্ণ । বিন্দুকে 'হংস'ও ৰল! হয় £ 'হং' শিবরূপী পুরুষ, “সঃ” শক্তি । 
হংসরূপী বিন্দু ষেন রমণানন্দে বিভোর শিব ও শক্তির যুগনদ্ধ অবস্থা, কিন্ত পরা অবস্থা 
হইতে অনেকটা সঙ্কুচিত এবং স্থষ্টির সম্ভাবনায় পরিপৃণ। “অবিনাভাবলক্ষণা' এবং 
*চিন্রপিণী' শক্তি এখানে 'বিবর্তেচ্ছ৷ সমন্থিতা? | 


এই বিন্দু ত্রিধা বিভক্ত হইয়া হুল বিন্দুং নাদ ও বীজে রূপান্তরিত হয়। এই বিন্দু 
শিবাত্বক, নাদে শক্তির সঞ্চার অধিক এবং বীজ উভয়াত্মক ' বস্ততঃ হুপ্ম স্পনানে 
অভিব্যক্ত শিব-শক্ত্যাত্মক পরা বিন্দু 'কাল'-সান্িধ্যে বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির 
সম্ভাবনায় পূর্ণ বিন্ুং নাদ ও বীজ হয়। শাক্ত সিদ্ধান্ত অন্থযায়ী এই 'কাল'ও নিত্য, 
ইহা শিবেরই রূপভেদ মাত্র। এই কালের সন্গিধানে পরাবিন্দু হইতে স্থুল ৰীজের 
উৎপত্তি । 





১। শারদাতিলক, প্রথম পটল। 
২। প্রপঞ্চসারতন্ত্র, প্রথম পটল। 


উপাস্ততত্ব ১১৭ 


শবব্রক্মধ ও কুঙ্গকুণ্ডলিনী £ 
বিন্দু বিদীর্ণ হইবার সময় ষে অব্যক্ত রব উখিত হয়, তাহাকে 'শবব্রহ্গ' বলে। 

শব্দ-বরন্ম স্থুল সৃষ্টিতে প্রকট বিদ্দু, নাদ ও বীজেরই প্রতীক--ইহা। বিন্দু-বীজ-নাদাত্মক | 
স্থল সৃষ্টির মধ্যে শকব্রন্ধ রূপেই শক্তির প্রকাশ ঘটে। ইহ] শব্দার্থের প্রকাশক | এই 
শব্দব্রন্ম কুলকুণ্ডলিনীরূপে জীবদেহে অবস্থান করেন ! 

ভিগ্য্ানাৎ পরাদ্ধিন্দোরব্যক্তাত্ী রবোইভবৎ ॥ 

তত প্রাপ্য কুগলীরূপং প্রাণিণাং দেহমধাগম্‌ ॥ 

বর্ণাত্বনাবিরবতি গগ্পগ্যাদিভেদতঃ || ১ 


কৃগুলিনী মহাশক্তি হইণেে অভিন্না। শক্তির সঙ্কুচিত রূপটিই কুগুলীভূত রূপ। 
এইজ, ইচা জটপাকানো অর্থাৎ কুগুলীভূত। ইহা সার্দিনিবন্তাকতি ও ভূজগাকার | 
্যুয়া নাডীর অঙ্গভৃত ছিদ্রে, দেহস্থ আধারকমলে স্বয়স্তু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া 
্রহ্মধার আচ্ছাদন পূর্বক ইনি অবস্থান করেন। ইনি প্রস্থপ্তা। এই অবন্ঠায় 
তীঙ্ার 'ষ শ্বাসোচ্ছাস, তাহাই জীবের জীবনপ্রবাহ--“শ্বাসোচ্ছাসবিভপ্রনেন জগতাং 
জীৰো যয়া ধার্ধ:ত” ( ষট্চক্রনিবপণ )। প্রনুপ্ত অবস্থায় তাহার মুখ হইতে মত্ত অলির 
মত যে অস্ফুট স্মধুর গুঙীন উখিত হয়, তাহাই ব্পাত্বক কাব্য। কুগুলিনী 
পরংব্রক্মরূপিণী' ইনি “নিত্যানন্দ পীযুষধারাধরা' ; ইনি একদিকে "অঘটন ঘটন পটীয়সী' 
'অতি কুশলা”-__-শিব ও জীবকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখেন, তেমনই আবার ইনি অন্তদিকে 
জ্ঞানরূপা-_-নিত্য প্রবোধোদয়া” । এই কুগুলিনী দেহস্থ পদের দলে দলে ছন্দে ছন্দে 
বিরাজমানা । ইনিই নাদের পরা, পন্থস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী দ্ূপে প্রকাশিতা হন। 
অপরূপ ইহার রূপমাধুরী, অদ্ভুত শক্তি। সাধক যোগী স্বদেহে ইহাকে ধ্যান করেন, 
আধারকমলে প্রন্গ্তা কুগুলিনীকে জাগরিত করিয়। ষট্‌চক্র ভেদপূর্বক সহম্রার কমলে 
পরম শিবের সহিত মেলন করেন। ইহাই তান্ত্রিক যোগ এবং এই যোগে সিদ্ধ হইলেই 
পুরুযার্থসিদ্ধি। 
জদাশিব, ঈশ্বর, বিস্যা £ 

বিন্দরূপিণী শক্তি হইতে 'দদাশিব' তত্বের উৎপতি। পরম শিবের যে 
মায়াচ্ছাদিত রূপ, তাহাই সদাশিব। 'জগৎসাক্ষী সর্বব্যাপী সদাশিব$-_-ইহা 
'পূর্ণাহস্তা'র “ইদস্তা” রূপে প্রকাশ | সদাশিব হইতে “ঈশ্বর' অথীতৎ কদ্র, বিষু ব্রহ্মা । 





১। শ্রারদা তিলক, ১1১১, ১৪ 


নিউ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


প্রাকৃত স্থ্টির উের্ব ইহাদের অবস্থান এবং ইহারা জ্ঞানবোধে প্রদীপ্ত ; ইহাদের ক্রিয়া ও 
শক্তি সমন্ত কিছুই শুদ্ধ নির্মল ও অনির্চনীয় ছনে প্পন্দিত। এই ঈশ্বর হইতে 
“বিষ্ভাতত্বে'র আবির্ভাব । এই বিদ্তা অন্তরূখী, ইহার ছনদ অপ্রাকৃত ছন্দ-__কিন্ত 
ইহা হুইভেই আবার শুদ্ধাগুদ্ধ তত্বগুলির প্রকাশ । তত্ত্রে এই “বিগ্ভাতত্ব যেন 
সন্ধ্যার গোধূলি, আলো-ত্রাধার ব্যক্তাব্যক্তের সন্ধি। কারণ শক্তির এই ভূক্গিকা হইতেই 
“মায়া'নতত্বের আরম্ভ | কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, এই বিছ্। শুদ্ধা বিদ্যা । 
মায়! £ 

মায়াতে শক্তির সঙ্কোচ। ইহা শুদাস্তদ্ধ তত্বের আদি কারপ। এই মায়ার 
ভূমিকা হইতেই পঞ্চকঞ্চুক বা আবরণ__কাল, নিয়তি, কলা, অবিগ্ভা ও রাগ | 
পক্ষ" সঙ্কুচিত শক্তির শেষ শুদ্ধাুদ্ধ বপ। ইহার পরেই প্রাকৃত সৃষ্টির কারণ 
প্রকৃতি'র স্বান। প্রকৃতি স্থূল সৃষ্টির প্রস্থতি। অশুদ্ধ তত্বগুলির উৎপত্তি হষ 
প্রকৃতি হইতে । 

প্রকৃতি ঃ 

সাংখ্য দর্শনে প্ররুতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেখানে প্ররুতি অন্ধ এক 
জডশক্তি, প্রপঞ্চস্থষ্টির মূলীভূভ কারণ। সত্ব-রজঃ-তমো-গুণের সাম্যাবস্থা হইতে 
বিকার প্রাপ্ত হইয়! প্ররুতিই স্থল জগতে ভ্রয়োবিংশতি তত্বরূপে প্রকট হন। 
প্রকৃতির প্রথম বিকার 'মহৎ' বা! বুদ্ধি । বুদ্ধি হইতে “অহঙ্কার'। অহঙ্কার হইতে মন; 
পঞ্চতন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেত্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়) এবং স্থল পঞ্চভৃত উৎপন্ন 
হয়। এই পঞ্চ ভূতের লমষ্টি চরাচর১ জগৎ। স্থষ্টির ক্রম সাংখ্যে ও তস্ত্রে একই প্রকার 
ক্রম এক প্রকার হইলেও, স্যাংখ্যের প্রকৃতি ও তন্ত্রের প্রকৃতিতে প্রভেদ আছে । সাংখ্যে 
প্রকৃতির ব্যবহারিক সততা স্বীকৃত হইয়াছে । তাহার কোন পারমাধিক সত্ব নাই। 
কিন্তু তঞ্্রে প্ররৃতির “পরা” অবশ্থা আছে। পরাপ্ররুভি--“পরা পরাণাং পরম]? | 
সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি “অচিৎ, অন্ধ এক জডশক্তি-_কিন্তু তগ্্রে গ্রকৃতিও চিতিশক্তি-_ 
“চিতিরপেণ যা! কৃত্শম্‌ এতত্্যাপ্য শ্থিতা জগত (শ্রীশ্রীচ্ডী ।। চৈততন্তপিণী 
মহাশক্তিই নিজ ইচ্ছাবলে প্রকৃভিতত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । স্তুতি এখানে “চিদ্রূপা, 
_-মহাশক্তিরই একটি সম্কুচিত রূপ, যেন বিক্ষেপিত আবৃত চৈতন্ত । ভাই বলা হয়, 
প্রকৃতি শক্তিজ.স্ভিতা? । 


১। পঞ্চ ভূতাত্বকং সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ (শারদাতলিক )। চরস্ন্বেদাগজরাযুজ জীব ; 
অচরস্গিরি-বৃক্ষার্দি। 


উপাশ্ততত্ ১১৯ 


ভাহা হইলে দেখা! যাইতেছে, এক মহাশক্তিই বিভিন্ন প্রকারে অপ্রারত ও 
প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হইতেছেন। ইনিই পরাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী-_প্রাধানিকং 
ব্রহ্ম পুমান্ঠ ৷ ইনিই স্থক্্র সবিশেষ ঈশ্বর বা বিস্তাতত্ব, ইনিই আবার বহিগুখী মায়া 
বা প্ররৃতি। শক্তি সর্বাত্সিকা, মকল বস্তু নিয়মনকারিণী। “পঞ্চদশী'তে বলা 
হইয়াছে, আনন্দময় কোষ হইভে আরম্ভ করিয়া ইনি সর্বভূতে নিগুঢ় হইয়া 
রহিয়াছেন £ 

শক্তিরক্তযৈশ্বরী কাচিৎ সর্ববস্ত নিয়ামকা। 
আনন্দময়মারভ্য গুটা সর্বেধু ভূতে ॥ 
এই শক্তি হৃক্ম হইতেও হুক্ষ্, আবার স্থল হইতেও স্থুলতম। | ইনি চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া 
বিরাজ করিতেছেন। দৃশ্তমান নিখিলজগতে ও অনৃশ্ঠ স্থষ্টিতে এই শক্তিরই লীলা । 
বুরধ্য, চন্দ্র, অমি সমন্ত তোজোময় পদার্থের ইনিই উপাদান ও পরিচাঁলিক|। 
অগণোরনীম়সী স্থুলাৎ স্থুলা ব্যাপ্তচরাচরা | 
আদিত্যেন্দগ্রি তেজোময় যদ যত্তততন্ময়ী বিভূঃ ॥| (প্রপঞ্চসারতন্ত্র ) 
এক মহাশক্তির এই চরাঁচর ব্যাপ্ত লীলাকে হদয়্গম করাই শাক্তের সাধনা । 
শাক্তের দৃষ্টিতে শক্তি সর্ব-সঞ্চারিণী। 


| ছুই ॥ 
ব্রক্মমরী মা 

শাক্তাগমসম্মত শক্তিতত্বের বিবিধ সিদ্ধান্ত লইয়া শাক্তপদাবলীর উপান্ততত্বমূলক 
সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে । শক্তির যে নিঞবিশেষ তত্ব, তাহাই পর্বাতত্ব ; এই 
অবস্থায় কালীই ব্রহ্ধ, তিনিই 'ব্রঙ্মময়ী মা" । তখন ভিনি রূপহীন, নামহীন, নিষ্্রিয়। 
ৃ্টি-স্থিতি-গ্রলয়ের অধিক হইয়াও তিনি তখন নিওুণ। মায়ের এই তত্ব স্থুলুদ্ধির 
অগম্য। 'ব্রহ্মময়ী মা, ম! কি ও কেমন" অধ্যায়ের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে ব্রহ্মময়ী মায়ের 
স্বরূপ বর্ধিত হইয়াছে । পরাশক্তির যে অবস্থা অব্যক্ত, অচিস্তনীয় ও বোঁধাতীত-- 
তাহাকে শক্তি-সাধক কবিগণ 'ব্রহ্মময়ী” বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন । 

শাক্তপদাবলীর কবিগণের মনেও এই প্রশ্নটি উদিত হইয়াছিল, দৃশ্তমান জগৎস্থষ্টি 
পূর্বে মায়ের রূপটি কেমন ছিল ? 

পূপাঁদি না হতে সৃষ্টি, তুমি হতে কেমন দৃষ্টি 
তখন কট] হাতে, কি বেশেতে, কার ধ্যানেতে থাকতে কোথায় ? 
পৃথিৰী হয়নি খন, চন্ত্ সুরধ্য ছিল না মন, 
তখন ঘোর অন্ধকারভূতে, কি ভাবে কে দেখতে! তোমায় ? 
(তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী ): 

এই ছুরহ প্রশ্নের উত্তরে লাঁধক কবিগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই ব্রন্মময়ী 
মায়ের স্বরূপ । 

তখন হৃরধ্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না। ঘোর অন্ধকারে সে এক মহানির্র্বাণের অবস্থা । 
সে মহাঁতমিম্রার দেশে দিবল নাই, সন্ধ্যাও নাই । কেবল, 

অনত্ত আধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে 
চিরশাস্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি। ( অজ্ঞাতনামা! কবি ) 

সেই নিবিড় অন্ধকারে, পরমা শাস্তির মধ্যে বর্তমান ছিলেন কেবল ব্রহ্ষময়ী মা। 
তিনি 'আদিভূতা সনাতনী” ? তিনি অরূপ, নিশুণ নিধিবকার | কিন্ত তিনি চিন্যী_ 
“চিৎ অভিমুখী”, আনন্দরূপা' আনন্দময়ী। অরূপ হইলেও তিনি অপরূপ, মহাতমসায় 
তিনি জ্যোতিথ্মতী "নিবিড় আধারে চমকে অরূপরাশি” ৷ ইহা যেন এক মহাসমাধির 
অবস্থা । বাইরে নিম্পন, অন্তরে অতি সুস্ম অব্যক্ত স্পন্দন । 

এ অবস্থায় ভিনি অদ্বৈত হইলেও শিব-বিশিষ্টাই্বৈত। শক্তিতস্ত্রের অধৈতবাদ 
বেদাস্তের অহৈতধাদ হইতে এইখানে স্বতন্ত্র। সর্বব অবস্থাতেই “আত্মারামের আত! 


উপাশ্ততত্ব ১২১ 


কালী'। নিবিবকার নিরাকার অবস্থাতেও পরাশক্তি পরমশিবের সহিত সংযুক্ত, অর্থাৎ 
'শক্তি-শক্তিমৎ-সামরন্তাত্বা । এই অবস্থায় ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ থাকে না, কিন্তু মায়ের 
“আপ্তভাবে গুগ্তলীলা? চলিতে থাকে । পরম শিবের সহিত পরাশক্তির যুগনদ্ধ মিথুন 
ভাবেই এই গুপ্তলীল1। ঠাকুর রামক্ুঞ্জদেব বলিতেন, “যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, স্য্য 
গ্রহ, পৃথিবী ছিল না $ নিবিউ আধার_-তখন কেবল ম! শিরাকারা মহাঁকালী--মহাকা- 
লের সঙ্গে বিরাজ কর্ছিলেন” ।১ এই তন্ব শিব-শক্ত্যাত্মক বলিয়াইহাকে “হংসও বলা হয়। 
হং-পুক্ষরূপী শিব, “সঠ পরাপ্রকৃতি ৷ যেন স্বামী আর স্ব £ শিবের সহিত শক্তি, হংস- 
হংসীর মত নিত্য লীলা! করিয়া চলিয়াছেন | *াক্তপদাবলীর কবিগণ ব্রহ্মময়ী মায়ের 
এই নিতা লীলাকে বর্ণনা করিয়' বলেন, 


“কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরপে করে রমণ' ( রামপ্রসাদ ) 
অথবা” 'সিদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমো হন? ( কমলাকাস্ত ) 

শিব-শক্তির এই বোধাতীত সময্োণ, এই রমাণনন্ই দৈব ও প্রাকৃত কুষ্টির মুল। 
ব্রক্মময়ীী মা বিশ্বোত্রীর্ণ হইঙ্গেও বিশ্বাতআক £'মায়ের উপরে ব্রঙ্গীগু-ভাগু', অর্থাৎ তাহার 
মধ্যে সৃষ্টির অনন্ত সম্তাবণা নিহিত | মায়ের লালাবশেই নিগুণ সগুণ হয়, নিবিবকার 
বিকার প্রাপ্ত হয়। গুণত্রয়েপ সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনিই ব্রহ্ধা বিষণ, মহেশ্বর 
হন, তিনিই আবার তাহাদের ভাধ্যাকপে প্রণয়ের খেল। খেলেন। এই লীলায় ক্জন- 
পালন-লয় কার্য সংঘটিত হয়। ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তিরূপে তিনি সৃষ্টি করেন, বিষুণর 
জ্ঞানশক্তিরপে তিনি পালন করেন, আর শিবের ইচ্ছাশক্তিরপে তিনি ধ্বংস করেন-_- 
“স্থজে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষুণ শিব হইয়ে॥ (রামলালদাস দত্ত )। রসিকচন্ত্র 
রায় বলেন, এক হতেই তিন শক্তি, “আবার তিনে এক” । 

ব্রহ্মময়ী মায়ের বুদ্ধির অতীত এই লীলা, প্রপঞ্চ স্থষ্টির মধ্যেও অভিব্যক্ত। ধিনি 
“চিৎ অভিমুখী", স্ষ্টির অভিপ্রায়ে তিনিই “চিৎবিমুখী” হন। গুণত্রয়ের অকার্ধ্যাবস্থায় ঘিনি 
ব্রহ্মময়ী, ক্রিয়াশীল অবস্থায় তিনিই প্রপঞ্চ সুট্টি। এ স্থলে তস্ত্রের পরাপ্ররতি সাংখোর 
প্রকৃতি হইতে অভিন্ন । সাংখ্য মতে- “সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি প্রকৃতের্সহান, 
হহতোহহঙ্কার:, 'অহস্কারাৎ তন্মাত্রানি উভয়মিন্দ্রিয়ংং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থলভূতানি' 1২ শাক্ত- 
পদীবলীতেও এই তত্ব স্বীরুৃত হইয়াছে £ 


১) প্রীন্রীরামকৃ্ঃ কথামত ১ম ভাগ। 
২। লাংখ্য প্রবচন সুত্র ১/৬১। 


১২২ শাক্তুপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


তুমি চিৎ-অভিুখী, কার্ধ্যহেতু চিৎ-বিমুখী 

চিদানন্দে পিছে-রাখি চিভানন্দে উন্মাদিনী | 

ত্যজ্য করি নিধিরবকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে, 

স্থষ্টি কর সবিকারে বিকারবপিণী । ( রসিকচন্ত্র রায়) 

মহাশক্তির নির্ধিবকার অবস্থাই মায়ের ব্রহ্মমরী অবস্থা । তিনি যুগপৎ নিও্ডনা 

সগুণা। জীবের দেহাভ্যন্তরেও তিনি 'আছেন। নাদ ও জ্যোতির মধ্য দিয়! অব্যক্ত 
শক্তির প্রকাশ হয়। ইড়া ও পিঙগলার মধ্যবতর অতিস্থক্ম সুষয়া নাভীর মধ্যে যোগিগণ 
এই নাদ ও জ্যোতিকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। পরাশক্িই জীবদেহে *বব্রহ্ 
বা কুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করেন। সাধারণতঃ কুলকুগুলিনী দেহস্ক মূলাধার চক্রে 
্রসথপ্তা থাকেন। জাগ্রত হইয়া ইনি স্বযুন্না নাভীর অতি সুক্ম ছিদ্রপথে, মূলাধার হইতে 
সহত্রারের মধ্যবর্তী চক্রে চক্রে বিচরণ করিয়া থাকেন । চঞ্চল মন, চঞ্চল পবন 
(শ্বাসবায় ); মন-পবনের দোলায় দৌছুল্যমান পদ্ম, পল্মাধিষ্ঠাত্রী জননী শ্যামা । সাধক 
কবি কৰিত্ব করিয়া বলেন, 

হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যাম! । 

মন-পবনে দ্বলাইছে দিবস রজনী ও মা। 

ইড। পিঙ্গলা নামা স্ুযুয়্া মনোরমা 

তার মধ্যে গাথা শ্যামা ব্রন্দ সনাতনী ও মা। (রামপ্রসাদ ) 

জীবের দেহে কুণলিনীই নাদরূপিণী পরাশক্তির প্রতীক | মুলাধার কমল-কণিকাঁষ 

ইনি ত্রিবৃত্তারৃতি ভূজঙ্গরূণে ব্রন্ম্বার আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন। তখন ইহার 
মুখে প্রমত্ত অলির মত অস্ফুট গুঞজনধ্বনি উত্থিত হয় । এই কৃজন নাদ অব্যক্ত ও অশ্রু্ত | 
দেহস্থ অন্যান্য পন্মে এই নাদ ক্রমশঃ শ্ফুটতর হয় । তান্ত্রিকগণ এই নাদের চারিটি অবস্থা 
কল্পনা করিয়াছেন__পরা, পশ্যস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী | মূলাধারে সমুত্পন্ন নাদকে "পরা, 
নাদ, স্বাধিষ্ঠটানের নাদকে 'পশ্যশী' নাদ, অনাহত চক্রের নাদকে 'মধ্যমা” এবং কণ্ঠদেশের 
বিশুদ্ধ চক্রের নাদকে “বৈথরী' নাদ বলা হয়। কুগুলিনীই ষেন নাদরূপে ছতররাগ, 
ছব্রিশ রাগিণী, ত্রিসপ্ত ( একুশ ) মুচ্ছনা স্থপ্টি করিতেছেন, জীৰ-দেছে বসিয়া বিচিত্র 
তান-লয়-মান-সুরে চিত্তবিনোদন সঙ্গীত রচনা করিতেছেন । নাদরপ্পিণী ব্রহ্মময়ী মায়ের 
দেহ-গ্রামলঞ্চারিণী এই মুত্তিকে কবি কাব্যবন্ধে প্রমূর্ত করিয়া বলেন, _ 

ভূবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। 

মূলাধারে মহোৎপলে বাণাবাগ্ভ-বিনোদিনী ॥ 


উপাশ্ততত্ব ১২৩ 


শরীর শারীর যন্ত্রে সুযুমাদি ত্রয়তন্ত্রে 

গুণভেদ মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী ॥ 

আধারে ভৈরবাকার, ষডদলে শ্রীরাগ আর ) 

মণিপুরেতে মহলার, বসন্তে হৃতপ্রকাশিনী | 

বিশুদ্ হিল্লোল সুরে কর্ণাটক আঙ্ঞাপুরে 

তান লয় মান নুরে ভ্রিসপ্ত স্ররভেদিনী ।। ( মহারাজ ননকুমার )। 
ব্রক্মময়ী মাভৃতত্বের দুরধিগম্যতা 

যিনি অব্যক্ত, অচিস্ত্-_-তীাহাকে লইয়। কবিত্ব করিলেও ব্রহ্মময়ী মা যে স্বরূপত: 

অনির্দেশ্য ও অনির্বাচ্য-_-শাক্তপদাীবলীর কবিগণ পুনঃ পুনঃ ভাহার আভাস পয়াছেন । 
মহাশক্তির সম্ভৃতিকে স্থূল ইন্দ্িয-বোধ দ্বারা! ধারণা করা স্ব, কিন্তু তাহার নিধিশেষ 
রূপ অতীন্দ্রিয়। ব্রহ্গময়ী মায়ের তব “সহজ জ্ঞানের অগোচর" | ষড.দর্শনের শু 
পাগ্ডিত্য ও নীরস বিচার-বিতর্ক দিয়া ইহাকে ধারণা করা যায় না ঃ কবি বলেন, 

কে জানে গো কালী কেমন । 

ষড. দর্শনে না পায় দরশন | (রামপ্রসাদ ) 

ইহা অতি সত্য কথা । এ তত্ব নির্ণর করা দুঃসাধ্য, ইহা “কাকীমুখ আচ্ছাদিনী" 1১ 

এ তত্ব নিব্পণ করা অনেকটা বামন হুইয়] চাদ খরার মত। ব্ামপ্রসাদ বলেন, ব্রক্গ- 
নিরূপণের কথা “দেতোর হাসি' ৷ বৰস্তত ধাহার রূপ নাই, শাম নাই, গুণ নাই__যিনি 
একই দেহে মহাকাল ও মহাকালী, অব্যক্ত হইয়াণ্ড ব্যক্ত, নিগুণ হইয়াও সগুণ 
ব্র্মাবিষুশিবন্ধপী-_-তীহার তত্ব নির্যয় করিবে কে? বুদ্ধির আলোক জ্বালিযা সন্ধান 
নিভে গেলে, তাহা অবিষ্ঠার কুহক বিস্তার করে। তিনি “ইতি ইতি", পরক্ষণেই 
আবার 'নতি নেতি'। ভক্তের নিকট এ তত্ব রহস্তমন্ব। ভক্ত শুধু এইটুকু বুঝিতে 
পারেন, “ছরুহ এ তত্ব, তবু সুধামাখা বলিহারি ।' তবে যোগিগণ এই নুক্স-শত্বকে 
অনুধাবন করিতে পারেন £ “তাকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন ।' কিন্ত 
মনন করিতে করিতে যখন যোগী ব্রক্মময়ীর তত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন জ্্েয় থাকে না, 
সাধক তখন বলিয়! উঠেন, “আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ষর্ ধর্মাধর্্শ সব ছেডেছি।' ব্রহ্গমযী 
মায়ের জ্ঞান সাধককে অথণও্ড চৈতন্তে বিলীন করিয়া দেয়। 


(পাস 





১। কাকামুখ- কাকচঞুবৎ আন্ত ; মূলাধারে শ্ুযুগ্া/ নাড়ীর মুখ অতি পুগ্ধ। ইহাকে বল! হয 
'তরহ্ম্বার' । কুলকুগ্ডলিনী এই নুন ব্রহ্মার আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন। তাই তিনি “কাকীমুখ 
আচ্ছা্দিনী' । অথব৷ হ্ল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানুষের ভাষ! এ তত্ব নির্ণ করিতে পারে না, তাই ইহা 'কাকীমুখ 
আচ্ছাদিনী” ()। 


॥ ভিন ॥ 
ইচ্ছামর়ী ও লীলাময়ী ম 
মহামারাতন্ 
ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী মায়ের কথা বুঝিতে হইলে, “মহামায়াঃ তত্বটি ভাল করিয়। 
হৃদয়জম করিতে হয়। মাযাতত্বও শক্তিতত্বের অস্ততৃক্ত। কিন্ত এই মায়া শক্তির 
অনেকটা সম্কুচিত রূপ । শক্তির শুদাশুদ্ধ স্তরে তাহার প্রকাশ ৷ শাক্তগণ এই মায়ারই 
আর একটি উধ্বতর স্তর কল্পনা করিয়া থাকেন। সেম্তরে পরাশক্তি ও মনামাযা 
অভিন্না। তম্রেপরম শিব শান্ত, নিষ্রিয়, কেবল জ্ঞানঘন দীপ্তিমাত্র ; এই শিবের 
সহিত অবিরোধে যুক্ত শক্তির ক্রিয়ান্তেই নিগুণ শিব সগুণ হইয়া উঠেন। তঙ্গমতে 
গাবতীয় ক্রিয়া শক্তির, তাই শক্তি মহাশক্তি। মহাশক্তি প্রন্তপ্ত থাকেন বলিয়া শিব 
প্পন্দনহ্ীন হইযা থাকেন । এ অবস্থায় শিব যেন মোহগ্রন্ত, তাই ক্রিয়াহীন, মৃতব। 
মহাশক্তির প্রভাবেই শিবের জভাবন্থা । তাই এ শক্তিকে বলা হয়, মহামায়া । "মহতী 
চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া” ( শাক্তানন্দতরঙ্গিণী )__মহতী যে মায়া, তাহাই মহামায়া । 
অধৈতবেদীস্তমতে মায়া আবরণ-শক্তি, ইহ! জ্ঞানকে আবৃত করে । মাযার সন্নিধানে 
নিগু'ণ ব্রহ্ম সগুণবপে আভাসিত হন, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে মায়া অপসারিত হয়, তখন আর 
তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না) অত এব মায়া ভ্রান্তি বা মিথ্যা। তত্রমতে মায়া নিত্য, 
পরাশক্তি চিৎশক্তি হইতে অভিন্না। উহার মহতী শক্তি । ইনি শঙ্করাদি দেবতা।দগকে 
পর্যাস্ত মোহগ্রস্ত করেন ১- 
অহো। মোহস্ত মাহাত্ব্যং তন্মায়ালনিতস্ত চ। 
কিমন্যমপি দেবেশি । মোহয়েদমরানপি ১ 
মহামায়া তাই অঘটনঘটনপটায়সী ৷ নিতাভ্ঞান বিশিষ্ট ব্রহ্ম! বিষ, মহেশ্বরের চিশুকেও 
তিনি বলপূর্বক মোহে নিক্ষেপ করেন £ 
ভ্ঞানিনামপ্ি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদাকষ্য মোহায় মহামায়া প্রষচ্ছতি ॥২ 
উপরে 'জ্ঞানিনাং' শব্দে ব্রহ্ধা, বিষু, মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে। তাহারাই খন 
মোহাচ্ছন্ন, তখন সাধারণ জীবের তো! কথাই নাই । জীব মায়ামোনে বিভ্রান্ত | জ্ঞানরহিত 
করিয়া মহামায়া জীবকে মম্তা-গর্ভে নিক্ষেপ করেন । গর্ডে অবস্থানকালে জীবের ষে 
জ্ঞান থাকে, মহামাম্মাই তাহাকে সংশয়গ্রস্ত করেন, জীবকে তিনিই আমোদধুঞ্ত ও 
ব্যসনাসক্ত করিয়। তুলেন £ 


১। ফযাষল তস্ত্ ২। মার্কতেকস চত্তী। 


উপাস্ততত্ব ১২৬ 


আমোদযুক্তং ব্যলনাসক্তং জন্তং করোতি যা । 
মহামায়েতি নংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥১ 
মহামায়ার আবার ছুইটি বূপ আছে, তিনি একাধারে অবিষ্তা ও বিছ্বা । অবিছ্া! 
ধারা তিনি জীবকে মোহগ্রস্ত করেন, আর বিদ্বারপে তিনি জীবের মুক্তির হেতু হন। 
তৃক্তি ও মুক্তি, বন্ধ ও মোক্ষ-__ছুইয়েরই মূল মহামায়া £ 
সা বিগ্ভা পরমামুক্তেত্থেতুততা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতৃশ্চ গৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী || 
মহামায়াকে 'ইচ্ছাময়ী” বলা হয়, কারণ, বস্তুতঃ তিনি পরষসত্তার অঙ্গীভূত ইচ্ছাশক্তি । 
ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই নিগুণ মগুণ হন, অন্ত সান্ত হইয়া ডঠেন, নির্বিশেষ বিশেষের 
মধ্যে লীমাগ্িত হন, এক বহুরূপে আভামিত হুন- “বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়াঃ 
পরাপ্রকৃতি নিজেও নিগুণা ও নিরাকারা, কিন্ত নিজ ইচ্ছায় তিনিও বনুরূপে প্রকর্টিত 
হন। '“সাকারাপি নিরাকার! মায়য়! বহুরূপিণী ।' 
মহামায়ার বিচিত্র ইচ্ছা হইতেই বিচিত্র লীলার প্রকাশ, তাই তিনি 'লীলাময়ী 
ংসার রলগমঞ্চে মহামায়া যেন সুদক্ষ অভিনেত্রী । অভিনেত্রী যেমন এক হইয়াও 
শানারপে অভিনয় করিয়া থাকেন, ষহামায়াও তেমনই কখনও নিরাকার ব্রহ্ম, কখনও 
আকাববিশিষ্ট ব্রহ্মা বিষু, মহেশ্বর এবং তাহাদের ভায্যা। নিজেই গুণমম়ী হইয়া তিনি 
কখনও প্রকৃতি, কখনও পুরুষ হন । 
যখ! নটোরঙ্গগতো নানাবপো৷ ভবত্যসৌ। 
একরূপঃ স্বভাবোহপি লোকরগ্রনহেতৰে ॥ 
তথৈষ! দেবকাধ্যর্থম অরূপাদি স্বলীলয়া । 
করোতি বভবূপাণি নিগুণা সগ্তণাপি চ ॥৩ 
নিজের মায়ায় মহামায়া এইরূপ লীলা করিয়া থাকেন। মহাষায়ার এ লীলা তত 
অঠিস্তনীয় । 
শাক্তপদাবলর “ইচ্ছাময়ী মা" ও লীলাময়ী মা” অংশে মাহামাযার এই নিগুড, 
অচিন্তনীয় তত্ব বণিত হুইয়াছে। 
ইচ্ছাময়ী মা 
মহামায়া নিজ ইচ্ছাশক্তিকে অবলব্বন করিপ্া' বিশ্বজগতে বিচিত্র লীলা করিয়' 
চলিয়াছেন, তাই তিনি ইচ্ছাময়ী। তাহার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে । তীহারই 


১। কালিকাপুরাণ। ২1 মাঁকণেয় চণ্ডী । ৩। দেবী ভাগবত। 


১২৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ইচ্ছায়, হুর্ঘয, সোম, নক্ষত্র নিয়মবন্ধে আকাশে বিচরণ করে, শক্তিশালী হস্তী পক্কে বন্ধ 
হয়, শক্তিহীন পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে £ 'পর্ুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।' তিনি কাহাকেও 
ইন্্র-পদ প্রদান করেন, কাহাকেও অধোগামী করেন ।. তাহার ইচ্ছাতেই সব হয়। 
'তাই ভক্ত বলেন, 

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার! তুমি । 

তোমার কর্ম তৃমি কর মা, লোকে বলে করি আমি || (রামছুলাল নন্দী) 


মানুষ অহস্কারবশে ভাবে, আঙ্গি কর্তা, কিন্তু ইহা ভ্রান্তি । মানুষের ইচ্ছাতে কিছুই 
হয় না, “ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় সব হয়।* তিনিই ইচ্ছা করিয়া বলহীনকে বলশালী 
করেন। দেবীন্ক্তে তিনিই তো বলিয়াছিলেন, “যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি-- 
আঙ্গি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, 'তাহ'কে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করি। তীহার ইচ্ছাই 
জীবের ইচ্ছা; তাহার ইচ্ছাতেই অতি হীন ব্যক্তি-তাহার চরণ লাভ করে। কালকেতু 
ব্যাধ ও শ্রীমস্ত সওদাগরের দেবী-দর্শননপ সৌভাগ্য মহামায়ার ইচ্ছাতেই সম্ভব 
হইয়াছে 

বন্ধন আর মুক্তি ছুয়েরই কর্তা -ঘিনি। তীর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী- 
কাঞ্চনে বন্ধ, আবার তার দয়া হইলেই মুক্তি। তিনি ভববন্ধের বন্ধন-হা'রণী তারিণী”-- 
এই কথা বলিয়া ঠাকুর রামরুষ্ণদেব গন্বর্বনিন্দিত কণ্ঠে এই গানটি গাহিতেন £ 

শ্তামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি 
ভবসংসার বাজারের মাঝে । (রামপ্রসাদ ) 

জীবের মন যেন মহামায়া হাতের ঘুড়ি ; মায়া-দড়ি বাঁধিয়া আশা-বাধুতে তিনি 
এই ঘুড়ি উড়াইতেছেন। ঘুড়ির নির্মাণ-কৌশলটিও তাছারই, অদ্ভুত কারিগরি ! 
“কাকগণ্ভী* মণ্তী গাথা” ষেন প্রায় মানব দেহের গঠনটিই তাহাতে “মণ্ড? অর্থাৎ মাড় বা 
লেই দিয়া! গাথা । ঘুড়িটি আবার বিষয়রূপ মাঞ্জা দিয়া মাজা স্তায় বীধা। “বিষয়ে 
মেজেছে মাঞ্জা ককশা হয়েছে দড়ি'__অতএব কাটিয়া যাইবার উপায় কি? '্ত্রীধনাদিষু 

সক্তো মুচ্ঢতে ন কদাচন' । এযেন কঠিন মোহ-পাশ। তবুও মহামায়ার ইচ্ছায়, 

বুড়ি লক্ষে ছটো একটা কাটে ।' পরমহংসদেব বলিতেন, “তিনি ইচ্ছাময়ী । লক্ষের 
মধ্যে একজনকে . মুক্তি দেন। জীবকে বন্ধন করিয়া! খেলাইয়! তাহার যেমন আনন্দ, 
জীবের মুক্তিতেও তাহার তেমন আনন্দ । তাই "ঘুড়ি লক্ষে ছুটো একট! কাটে হেসে 
দাও মা হাত-চাপড়ি।' 
লীলাময়ী ম। 


ইচ্ছামমীর বিচিত্র ইচ্ছা যখন কর্মে ও আচরণে প্রকাশ পায়, তখন তাহ হয় 
লীলা । তিনি লীলাময়ী, সমগ্র স্ষ্টিই তাহার লীলা । বিশেষ করিয়া! এই সংসার । 


১। হেমচন্দ্র "কাক" শব্দের একটি অর্থ করিয়াছেন আবক্ষ-শির দেহভাগ। কাঁকগণ্ডী বলিতে 
দেহাধ ভাগের গঠনটিকেই বোঝায় । ঘুড়িতে ধনুকাকৃতি যে শলাকাটি মও দির! গাথা থাকে তাহাও প্রায় 
সশিরোবক্ষ দেহের মত। 


উপাস্যতত্ ১২৭ 


সংসার তাহার লীলাক্ষেত্র, সংসারী তাহার লীলার খেলনা । জীবকে সঙ. সাজাইয়া 


তিনি চিরকাল লালা করিয়া! চলিয়াছেন। জীব-দেহের মধ্যেও মেই লীলা-রঙ্সের 
প্রকাশ £ | 


শ্যাম! মাকি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে। 
এই চোদ্দ পোয়া১ কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাইতেছে ॥ (অজ্ঞাত ) 

দেহ যেন একটি কল (বন্ত্র)। লীলাময়ী মা অদৃশ্ত থাকিয়া! এই কল ঘুরাইতেছেন। 
মায়া-বশে কল ভাবে, সে নিজেই থুরিতেছে, কিন্তু তাহা! মোহত্রান্তি। কলে 
কালী আছেন জন্তই কলের. আদর, নচেৎ কল বিকল, “কেউ না যায় সেই 
কলের কাছে । 

মায়ের লীলা-রহস্ত উদঘাটন করিবে কে? তিনি নিজে নিগুণা হইয়াও গুণময়ী 
হইতেছেন, নিজেই প্রকৃতি ও পুরুষ হইয়। লীলা করিতেছেন ; সগ্তণে-নিগুণে বিবাদ 
বাধাইয়! “ঢ্যাল! দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা ।” এ অমিস্ত্য তত্ব সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর । 
তুবন-ভেক্কি তাহারই স্থ্টি_'উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা! নিরস্তরমূ।" 

লীলাময়ীর কালী-লীলা আর এক বিরাট রহস্ত । কালী স্বামীর বুকে পা রাখিয়৷ 
দাড়াইয়া আছেন। এ মুত্তি-রহস্ত ভেদ করা ছুঃসাধ্য । বাহার স্বামি-অন্ত প্রাণ, যিনি 
দক্ষষজ্ঞে পতিনিন্থা শ্রবণ করিয়া দক্ষজ-তনু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'পঞ্চতপা" হইয়া 
শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য শিবকে সহম্রারে ধ্যান করিয়াছিলেন, তিনিই 
আবার 'ীড়ায়ে পতির বক্ষ: স্থলে ! তাই ভক্তের মনে প্রশ্ন, 

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদতলে ? 
বুক পেতেছে ভয়ে ভয়ে ঃ চায় মা তোর ঘুখমণ্ডলে ? (গিরিশ ঘোষ ) 

ইহার উত্তরও ভক্তের আছে। লীলাময়ী মহায়ার আবার স্বামী কে? ঘিনিষে 
সকলের সা, বিশ্বজননী | গুধু তাই নয়, মহামায়া মহাকালেরও কলনকর্রী। প্রাণিমাত্রকে 
কলন ( সংহার ) করেন বলিয়া শিব মহাকাল নামে বিখ্যাভ, কিন্তু প্রলয়কালে, সেই 
মহাকালও মহাপ্রর্কতিতে লীন হইয়া যান অর্থাৎ কালী মহাকালকে কলন করেন। 
সেই জন্যই তাহার নাম কালী, “কাল সংগ্রহনাৎ কালী” । কালী কেবল শিবের সতী 
নহেন, ছিনি শিবের নিয়ন্ত্রী, তাহার পরিচালিকা । শিবও মহামায়ার প্রভাবে মোহগ্রত 
হুন-_-“সৈব মায়া প্রর্ৃতির্ধা সংমোহয়তি শঙ্করম্‌। তিনিই সর্বদলের দলপতি) তিনি 
সকলের নমস্ত । তাই তাহাকে “কালের কাল করে প্রণতি ॥ 

১। মানুষের দেহের দৈধ্য বার-হার হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত বা চোদ্দ পোব1.' প্রাচীন ষতে ৪ ধানে 


১ বৰ ৮ যবে ১ অঙ্গ.লি, ৬ অঙ্গ,লিতে আধ বিঘৎ বা! ১ হাতের তত্র অংশ বা ১ পোরা। অতএব দেহ সাড়ে 
তিন হাত বা চৌদ্দ পোয়া] । 


১২৮ 


শত্তপদাবলী ও শক্তিলাধনা 


সাধকপ্রবর ভুলুন্না বাবা যহাশক্তির এই কালীতত্বকে অপূর্ব ভাষাছন্দে প্রকাশ 


করিয়াছেন, 


দৃশ্যমান এ বিশাল বিশ্বপটে যত, 
দৃহকালে কালে লুপ্ত তরঙ্গের মত। 

চন্র সুর্য গ্রহ তার প্রকাশিত, 

অস্তে কালগর্ভে হৰে বিলুপ্ত নিশ্চিত | 
কালগর্ভে অবলম্বি স্থট্টি-স্থিতি-লয়, 
চিন্ত, ঘটিতেছে কি অপূর্ব্ব অভিনয় । 
শক্তি যাহা এই কালে কাঙ্জী তার নাম, 
বাজ্মনের সীমাতীতা ব্রহ্মানন্দ ধাম । 
কালেই কালত্ব তীহে, কাল-বক্ষে তাই, 
উদ্ভাসিতা কালারাধ্য। নিরীক্ষিতে পাই । 
প্রত্যক্ষ নিরীক্ষি, কাল পর্বগ্রাসকার , 
গ্রন্ত কাল তাহে, তাই কালী নাম তার ॥১ 


মহামায়ার রূপ, গুণ, লীলা-_সব কিছুই রহস্তময়, বাকৃণথাতীত । ত্বাহার “আগ্ত 
ভাবে গুপ্তলীলা' ; প্রসাদ বলে, “মায়ের লীলা সকলই জেনে ডাকাতি।” স্তদ্ধমতি না 
হইলে, এ লীলা-রহস্ত ভেদ করা অসম্ভব । যোগ-সিদ্ধি আপিলে হয়তো এ রহস্তের 
কিনারা'হইভে পারে £ যতদিন তাহা না৷ হয়, ততর্দিন কেবল অন্ধ-ন্ধ হইয়া বলিতে 


হইবে £ 


এ সব ক্ষেপা মায়েয় খেলা । 
যার সায়ায় ত্রিভৃবন বিভোলা ॥। .. 


কিরূপ কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বল! । 
যার নাম জপিয়ে কপাল পৌডে, কে বিষের জাল! ॥ (রামপ্রসাদ ) 





১। ভুলুযা! বাবা- শ্রীপ্রীকালী কুলকুগুলিনী ১ম ভাগ, ১ম দিন, হয় পরিচ্ছেদ । 


| চার || 


গুণমনী মা 
করুণামরী ম! ঃ 
দেবীর মৃত্তির মধ্যে ভীষণতা আছে। তিনি করালবদনী, হাতে তাহার খজা-খর্পর 
কিন্ত ষিনি তাহার স্বরূপ জানেন, তাহার কাছে তিনি “কপাময়ী কৃপাধার কপাপারা 
কূপাগমা” (মহানির্ব্বাণতগ্র)। চিরজাগ্রত করুণ! লইয়া! জননী যেমন সন্তানকে লালন- 
পালন করেন, কিশ্বজননীও তেমনই অপার করুণাদ্ধার| বিশ্বপালন করিতেছেন । গ্াহার 
কারুণযামৃত ধারায় জগৎ প্লাবিত, তিনি ককণার মুল উংস; “যা দেবী সর্বভূতেষু 
দরয়ারূপেন সংস্থিতা (শ্রীশ্রীচণ্ডী )1। সেই উৎস হইতে সহত্র ধারায় করুণাধারা বহিয়া 
চলিয়াছে। মাতৃবক্ষে তিনিই স্তন্যসিন্ু, অন্নে তিনি রসস্বরূপ ; তিনিই তৃষ্ণার জল, 
বিশ্বের আশ্রয়ভূমি | তাহার নেহের অঙ্কে তিনি চরাচর ধারণ করিয়া আছেন, “বিশ্বীশ্রয়া 
খারয়সীতি বিশ্বম্‌” (শ্রীশ্রীচণ্ডী )। বরাভয় দরিয়া জীবকে তিনি রক্ষা করিতেছেন । 
জননী হস্তে অসি ধারণ করিয়া আছেন, এই অসি 'তনয়-শমন-ভয়নাশী |, এমন কি 
দন্ুজদলনীরপে তিনি যে ভয়ঙ্করী রূপ পরিগ্রহ করেন, তাহার ষধ্যেও তাহার অনস্ত করুণ! 
প্রকট ₹ 'বৈরিঘপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বমেখমঃ (শ্ীশ্রীচণ্ডী)__শক্রর প্রতিও তাহার এইরূপ 
দয়া । মহিষাস্ুর বধের পর দেবতাগণ বঞ্গিয়াছেন, আপনি দৃষ্টিমাত্রই অনুরকে 
ভন্মীভূত করিতে পারেন, তথাপি ষে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন, তাহার 
কারণ, আপনার অন্ত্রাঘাতে পাপমুক্ত হইয়৷ সে স্বর্গে গমন করে £ শক্রর প্রতিও আপনার 
এইরূপ উদার অনুগ্রহ £ 
অস্থরে করিতে মুক্ত তার কর-শিরোরক্ত 
ধর অঙ্গে তার শ্রের তরে। 
ভাহে সেই ভাগ্যবান লতি দৈত্য দিব্যজ্ঞান 
অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে ॥ (পঞ্চানন তর্করতু ) 
এমন কি জগজ্জননীর ভীমকাস্তি এবং অট্টহাসির মধ্যেও কৃপামাধুরী প্রকাশ পায় । 
মায়ের মত করুণাময়ী আর কে গ তিনি জীবকে দুঃখ দেন সত্য, কিন্তু এ ছুঃখ 
জীবের কল্যাণের জন্য £ “সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে।' বিশ্বের শুভ- 
'অস্তভ, নুখছুঃখ সবই তীহার সৃষ্টি, সবই কল্যাণকর । 


ঞঁ 


১৩৬ শাক্তপদাবলী ৩ শক্তিসাধন। 


বস্ততঃ ভিশি “দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী । জগতের জীব ঘোরনিদ্রাভে 

অচেতন ) 'ন্সেহবিহ্বল করণা-ছলছল' আখি লইয়! তিনি স্ুযুপ্ত সম্তানের শিয়রে 
বসিয়া, বিশ্বমানবের জন্ত জাগিয়া আছেন। সন্তানের প্রতি এতই তাহার মমত্ববোধ। 
তিনি প্রেমময়ী, করুণাময়ী, করণারূপিণী। সন্তান ছঃখ পাইয়া তাহাকে "মা" বলিনা 
ডাকিলেই তিনি 'আয়রে কোলে' বলিয়া সন্তানকে বুকে টানিয়া লন। কেবল একজন 
সম্তানের জন্য নয়, জগতের অগণিত সন্তানের জন্য তাহার এই করুণ! £ “সর্ব! 
পকারকরণায় সদান্রচিত্তা' (শ্রীশ্রীচণ্ভী )। এ অনন্ত ককণার কথা স্মরণ করিলে 
পাষাণও বিগলিত হয় : তাই কবি বলেন, 

কে তুমি শিয়রে বসি জাগিতেছ গো জননি। 

নিদ্রা নাই কি মা তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি 1""" 

পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা ম্মরিলে করুণা তব। 

করুণার নাহি পার, ওগো সন্তান-তোষিণি ! ( পুগুরীক মুখে ) 


কালভয়হারিণী ম! 
বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডে মৃত্যু এক চরম বিভীষিকা £ “নিতং সন্গিহিতো মৃত্যু” মৃত্যু নিত্য 
নিকটবর্তী ও অবশ্থস্ভাবী। মৃত্যু সর্বগ্রাসী । ধন, জন, যৌবন সবই নিমেষে কালগ্রাসে 
পতিত হয়-__“হরতি নিমোষাৎ কালঃ সর্বম্, । কাল সর্বাস্তক। 
সকলেই এই কালের কবল হইতে রক্ষা পাইতে চায় £ মানুষের ধর্ম, কর্ম সব 
কিছুই মহাঁকালকে অতিক্রম করিবার জন্ত। কবি ও দাশনিক, মৃত্যুকে মহাজীবনের 
অর্দ যতি মনে করিস! সাস্বনা লাভ করেন, বলেন ৮1017621515 1509 02200, 1781 
99103 45 1006 0:2155:01010) (15150100 ) 3 মৃত্যুর মধ্য দিয়! শাশ্বত আত্মা দেহ 
পরিবর্তন করে মাত্র । 
শাক্ত সাধকগণ অন্যদিক হইতে মৃত্যুকে জয় করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন__ 
মহাকাল জগৎসংহার-কারক, তিনি মৃত্যুবপে সকল কিছু সংহার করেন । কিন্তু 'কালী 
সেই মহাকালকেও সংহার করিতে সমর্থ । 
কলনাৎ সর্বভূভানাং মহাকাল: প্রকীন্তিঃ | 
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাগ্ভা কালিকা পরা || ( মানি, ৪র্থ উল্লাম ) 


অতএব মহাকালের কলনকত্রী এই কালীর চরণে শরণ গ্রহণ করিলে, মৃত্যু মানুষকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। দেবী “কালভগ্মহারিণী |, 


উপাস্যতত্ব ১৩১ 


তাই সাধক বলেন,_- 

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার ! 

কাল-নিবারিণী কালী হৃদয়ে জাঙগিছে। 

পদতলে চিরকাল, পড়ে যার মহাকাল 

কি করিবে তুচ্ছ কাল কালাস্ত কালীর কাছে? ( পঞ্চানন বন্দ্যো) 
শক্তি দেবী তৃষ্টির সার্বভে।ম সমাজ্ভঞী, শমন তাহার প্রজামাত্র । তাহার নির্দেশেই মৃত্যু 
পরিচালিত হয়, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম । সুতরাং মায়ের আশ্রয়ে বাস করিলে আর 
শমনের ভয় কি? "শ্যামা মায়ের খাস তালুকে' ষে বাস করে, শমন তাহাকে কিছুই 
করিতে পারে না। ভক্ত তাই সগর্বে বলেন, 

ভয় কি শমন তোরে, 

এলো কশ' শ্মশানবাসী যার হৃদে বিরাজ করে । 

যমের তলব আনবে যখন, কালী লহি চিঠি দেখাব তখন 

চিঠির মন্ম পেলে পরে আন্ডে আ্ডে যাবে ফিরে 1 ( নবীন চক্রবর্তী ) 


সবান্তক মহাকাল ষদ্দি সদলবলে আসিযাঁও আক্রমণ কবে, তাহা হইলেও ভক্তের 
ভীত হইবার কারণ নাই । ভক্তের হস্তে কালী নামের অসি, “তারা! নামের ঢাল*-_- 
সাধা কি শমনে করতে পারে জোর ? কালী নামের কেল্লায় যে বসবাপ করে, সে 
নিয় । সে ত্র্গতুর্ম , তাহার চারিদ্রিকে ভক্তির খাই? (খাত ), প্রেমের প্রাচীর ) 
তুর্গদবাবে প্রহরী স্বয়ং দন্ুজদলনী তারা, 

ভক্ত যদি কোনমতে পড়ে শক্ত বিপদেতে 

মুত্তকেশী দ্রুতপদে, মুক্ত আমি করেন তাখে। 


এই তো গেল এক শ্রেণীর ভক্তের কথা । অন্য শ্রেণীর ভক্তের সিদ্ধান্ত অনেকটা 
মরমী কবিদের মত। মরমী কবিগণ মৃত্যুকে “আনন্দ স্বরূপ" মনে করিয়া নির্ভয়ে ঘৃতুযুর 
আনন্দ-মছোতসবে যোগ দিতে চাহিযাছেন। "মৃত্যু দেখে ভয়কি রে তোব?' 
মৃত্যু তো অমৃত, আনন্দ । দৈহিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়া জীব সেই আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ 
হ়্। “মরণ রে, তুর মম শ্াম নমান' বলিরা দেই নয়নাভিরাম কৃষ্ণ-কালো মৃত্যুকে 
তাহারা প্রেমভরে আলিঙ্গন করেন। তাহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যু অনন্ত মাধুরী পুর্ণ । 

শাক্ত কবিগণও মৃত্যুকে আনন্দ-নান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, 'মা আমার 
আনন্দমযী, তিনিই জন্মঘৃত্যুর উৎস। দেহাবসানে ভক্ত নেই আনন্দময়ীর সহিত 
মিলিত হন। মৃত্যু ও শামা এক, কাল ও কালী অভিন্ন। মৃত্যু কালো, হামাও 


১৩২ শাক্তপদ্দাবলী ও শক্তিসাধনা 


কৃষ্ণবর্ণা, “হাম। জলদবরণী' | অতএব মৃত্যুর অর্থ সেই জলদবরণীর সহিত এক হইয়া 
বাওয়া। তখন চক্ষুভর! শ্রামারূপ, নয়ন-ভারা ভাঁরার প্রতি স্থির । সে এক অব্যক্ত 
'আননা-তন্ময় অবস্থা । সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে অন্তের কাছে যাহা! বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যু, 
ভক্তের দৃষ্টিতে তাহ! আনন্দময় বিদেহ-মুক্তি। এই মুক্তিতে দেহ থাকেনা, অসার পদার্থ 
নশ্বর জগতেই পড়িয়া থাকে | কিন্তু মুক্ত জীব “আনন্দময়ী'র সহিত মিলিত হইয়া তখন 
নিত্যানন্সে বিভোর হন। তখন মৃত্যুকে কষ্টদায়ক, আনন্দহ্ীন বলিয়াও মনে হয় 
না, মনে হয়, এই তো মধু, এই তো! আনন! অশ্রমুখী, বিষণ পরিজনের উদ্দোশ্ট্ 
ভক্ত তখন বলেন, 

মা আমার আননময়ী, নিরানন্দে যাব কেনে । 

তার আনন্দসাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে ॥ ( কেদারনাথ ) 
কালের সহিত কাঁলীকে অভেদ ভাবিয়া, তাহার এই চিরমধুর, নয়ন জুডানো, আনন্দময়ী 
পের কল্পনা অভ্ভুত কবিত্বপূর্ণ' “কালভয়হারিণী' জননীর আননময়ী মূ্ডি কেবল 
কালভয় ছরণ করে না, “নিত্যানন্দপরম্পরাতিবিগঙ্গিত পীয্ষধারাধরা' ( ষট্চক্রনিরূপণ ) 
শ্রীপরমেশ্বরীর ক্রোঙে পরমনির্ভরতায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সুতীব্র প্রেরণা 
সঞ্চার করে। 


শক্তিলাধনাদ্বার! মৃত্যুকে কি জয় কর! সম্ভব ? 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে, মায়ের নামে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সত্যই কি 
মৃত্যুকে জয় করা সম্ভব? এ জগতে কত অবতার, কত সাধক, কত ভক্ত আসিলেন, 
কে অমর হইয়। রহিলেন ? “বদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘৃপতেঃক্ক গতা৷ উত্তরকোশলা?' 
কথায় বলা হয়--অমর বিভীষপ, অমর অশ্বথাম! ) আজিও নাকি তীহারা অমর 
হইয়া আছেন। ইহা কি সত্য? মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, মৃত্যুকে জয় করা 
কি সম্ভব? 

তান্ত্রিক যোগিগণ বলেন, যোগদ্বারা জীব মৃত্যুপ্রয় হইতে পারে। ব্রন্ধচর্য্য-সাধনে 
মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য । পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে বল! হইয়াছে 
যোগ-সাধনায় মান্থুষ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে পারে । যোগসিদ্ধ বিভূতিসম্পঃ 
পুরুষও ছুলভি নয় | চিত্তকে দেহস্থ কোন কেন্দ্র স্থির করিতে পারিলে, মৃত্যুকেও জং 
করা অসম্ভব নয়। সিদ্ধযোগীর নিকট মৃত্যু বশীভূত । ইচ্ছান্ুযাক্ষী তাহার] দেহ ধার 
করিতে পারেন, ত্যাগ করিছে পারেন। এ সকল গল্পমাত্র নয়, সত্য। রঘুবংশের 
রাজারাও রাজ্যভোগের পর 'যোগেনাস্তে তন্গত্যজাম্‌'--যোগন্থারা তন্ন ত্যাগ করিতেন 


উপাস্যতত্ব ১৩৩ 


ভীম ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ছিলেন। কোন কোন সাধক যোগাভ্যাসত্বারা যৌবনকে 
বিলঘ্বিত করিতে পারেন । 
জেম্স হিল্টনের “লস্ট হরাইজন' নামক উপন্তালে দেখা যায়, তিববতীয় পর্বত- 
মালার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্ধ্যের লীলানিকেতন, আলোঝলমল একটি স্থান আছে, না 
তার “শ্তাউরিলা” ; সেখানে জীবের জীবন-গতিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়! তিব্বতীয় লামা 
( সিদ্ধ যোগী) অনস্ত যৌবনকে অটুট করিয়াছেন ; সেই চাদের উপত্যকায় যেন স্বর্গরাজ্য 
সংহত হইয়াছে । পরিবর্তনশীল জগতে এই অসস্তাব্য ঘটন! সম্ভব হইয়াছে, বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
যোগীর যোগ-প্রক্রিয়ায় । শ্তাউরিল! দেই যোগের রাজ্য। সে রাজ্য আজ হারাইয়া 
গিয়াছে, মানুষ অমর-লোক হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। 
যোগ্ধারা প্রাণ-শক্তিকে অটুট রাখা সম্ভব । শ্তাঙরিলায় সেই অলৌকিক শক্তির 

চর্চা হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষ সে শক্তি হইতে বঞ্চিত ছিল না। আজ তাহা অবিশ্বাস্ত 
মনে হইলেও মিথ্যা নয়। তান্ত্রিক ষোগিগণ ইহা বিশ্বীন করেন যে, যোগছ্ারা 
মানুষ অনাশয় হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, অন্ততঃ তাহারা, যোগ-প্রক্রিয়ায় মন ও 
দেহকে এমন অবস্থায় আনিতে পারেন, যে অবস্থায স্থখ-ছুঃখ সমান । সে অবস্থায় কোন 
দুঃখই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মৃত্যুও নয়। যোগী অবিচলিত, স্থির, স্থিতধী। 
ইহাই কৈবল্য, ইহাই অমরত্ব । মহারাজ নন্গকৃমার এই যোগবলেই নির্মম ফাসীর 
নির্দেশকে অবিচলিত, অন্নানচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন, নির্ভয়ে কাসী বরণ করিয়াছেন । 
শক্তির সাধক মাতৃচরণে চিন্ত স্থির রাখিয়া এমনিভাবেই মৃত্যুকে জয় করেন। এই দিক 
হইতেই মা 'কালভয়হারিণী' । কালভয়হারিণী সেই মায়ের প্রতি চিত্ত স্থির রাখিয়া তাই 
তো শক্তির সাধক কৰি নির্ভয়ে উচ্চারণ করেন, 

তুই যা রে কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি । 

মন-বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌-গারদে বসায়েছি ॥ 

হৃদি-পস্স প্রকাশিয়ে সহশ্রারে মন রেখেছি । 

কুলকুগ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ ঈপেছি ॥ (রামপ্রসাদ ) 


॥ পচ ॥ 
জগজ্জননীর দ্প 


“জগজ্জননীর রূপ" পর্ধ্যায়ের কবিতাবলীর মধ্যে দেবীর কতকগুলি স্লরপের বর্ণন। 
আছে। মাতৃপূজার সময় পূজক যে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং ষে রূপে দেবীকে 
অভিধ্যান করেন, তাহা! এই স্থুলরূপেরই ভাষা-চিত্র । ধ্যানের রূপর দেবীর মুক্তি বা 
প্রতীক । ভত্ত্রশান্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবীর যে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান আছে, শাক্তপদাবলীর 
'জগজ্জননীর রূপ” তাহাদেরই অনুবাদ । 


মুপ্তিকল্পনার হেতু 

হিন্দুর মৃক্তিপুজাকে অনেকেই নিন্দা করিয়া থাকেন। “পৌত্তুলিক' বলিয়া হিন্দু 
জাতির অধ্যাতি আছে । অবশ্ঠ ধাহারা মৃত্ভি-কল্পনার ও মৃত্তিপূজার অস্তনিহিত ভাৎপর্ধ্য 
অবগত নহেন, তাহারাই মৃত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন। মুণ্তির কল্পনা কপোল-কল্পনা 
নয়। ুক্্ম মনোবিজ্ঞানের চুত্র ধরিয়াই চিন্তানীল মনীষীর ধ্যানে মৃগ্ি প্রমূর্ত হইযাছে। 
বগুগান্তের বন্ত-ধ্যান, বন্ত মননের ফল দেবদেবীর মৃত্তি। ইহাব জন্য সাধককে অনেক 
কষ্ট করিতে হইয়াছে । সাংসারিক ভোগস্তথ বিসর্জন দিয়া, কঠিন তপশ্চ্য্যায় নিয়ত 
থাকিয়া, তাহার অরূপ-নিরাঁকার দেবতার বিশেষ বিশেষ বপ আবিষ্কার করিযাছেন। 
জীবনভর তপন্তার ফলে সাধকের ধ্যানদুষ্টিতে নিবিড অন্ধকারে, সুদরলোকের অতি 
ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট নীহারিকার মত জ্যোতি দেখা দিযা-.ছ; সেই জ্যোতি আবও 
স্থকঠিন সাধনায়, দিব্যালঙ্কার, দিব্যান্্শোভিত অপূর্ব জ্যোতির্ময়দেবতার আকার ধারণ 
করিয়াছে । ইহাই হিন্দুর দেব-মূত্তি। ইহা সাধনার আবিষাঁর, দুরূহ তপশ্চর্যার অখও 
ফল। তন্ময়চিত্তে বীজমন্ত্র মনন করিতে করিতে, সহসা মন্ত্রবর্ণ দেবমুন্তিতে আকারিত 
হইয়াছে ; তখনই সাধক বলিয়া! উঠিয়াছেন £ 

'মনত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া, তেষাং ভিদা| ন কর্তব্যা।' ( তারাপ্রদীপ ) 

বস্ততঃ পরাপ্রকৃতি শক্তির তিনটি রূপ আছে £ 0০ 10105 ০1 0135 10601 
06 006 0015615221১ 0101০260910, 170015626 15 9196 005 50012176 (পর ) 
60100 06 10101) 400102100৬1) 10636 1761 50105 10170 25 009009, 0 


উপান্ততবব ১৩৫ 


90030 20. 61217015161 £10595 ৫0110 1 005 5151101 010156155 2170 11 
0096 21081900160 2919০০% 01 50111002] 25802285170 13101 516 70157 
52159 1)279610) 101 006 06590 06 002 98019759) %৮1)0 ০৪0 ০0015 
70181100161 5001) 60110. (41600 2581022) 

শক্তিদেবীর পরা ও সুক্ম নাদের অবস্থা “ব্রহ্মময়ী মা” অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
দেবীর ক্স প্রকাশ “নাদ'"রূপে । জীবদেহে ইনি কুলকুগুলিনী রূপে অবস্থান করেন। 
এই নাদ বা ধ্বনির প্রতীক বর্ণ। দেবীর বীজমন্ত্র কয়েকটি ধ্বনি বা বর্ণের সমষ্টি । 
'অতএব বীজমন্ত্র দেবী হইতে অভিন্ন । বীজমস্ত্রের মনন-ফপ ধ্যান, তাহা দেবীর ভাষা- 
মৃত্তি। ভাষা'মৃত্তির বহিঃপ্রকাশ দেবীর স্থুলরূপ বা প্রতিমা । মৃত্তিকল্পনার ইহাই গুঢ 
রহস্ত । বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ, বিন্দু হইতে যেষন দিন্ধুর উৎপত্তি, তেমনই সুক্ষম হইতে 
ই স্থুলরূপের বিকাশ । 

কত্তকগুলি মাতৃমৃত্তি পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে । 
দেবতাগণ অনেকবার দৈত্যদ্বারা উপক্রত হইয়াছে, তখন বিপন্ন ভক্তের উদ্ধারের জন্টয 
এবং দৈত্য বিনাশের জন্) দেবী আবিভূর্ত হইয়াছেন । প্রপনন ভক্তকে আশ্বাস দিয়। 
তিনি বলিয়াছিলেন।__- 

ইখং ষদা যদ দানিবোথা ভবিষাতি । 
তদা তরাবতীধ্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ ॥ (শ্রীশ্রীচণ্তী, ১১অঃ ) 
এইভাবে কতবার যে, কত বিভিন্ন মুক্তিতে দেবীর আবির্ভাব ঘটয়াছে, তাহার সীমা, 
খ্যা নাই। মহাশক্তির এই আবির্ভাবে যে গুণ ও ক্রিয়া প্রকট হইয়াছে, তাহাকে 

অবলম্বন করিয়াও দেবীর অনেক রূপকল্পনা করা হইয়াছে 2 “গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং 
দেব্যাঃ প্রকল্লিতম্‌।' 

সাধকগণের সুবিধার জন্যও দেবী অনেক মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন । মানুষ যদিও 
সুঙবুদ্ধিসম্পন্ন, তথাপি সাধারণ মানুষ সহসা হুক্মকে ধারণ করিতে পারে না। 
অনস্ত ভাব ও অসীম জ্ঞান সাধারণ মানুষের অগম্য । এইজন্ই উপাসনার প্রথম দিকে 
প্রয়োজন একটা স্থূল রূপক বা! প্রতীক ৷ এই প্রতীককে অবলঘ্বন করিয়া সৃক্ষের স্তরে 
পৌছানো! সম্ভব । জ্যোতিব্বিগ্যা বা গণিতশান্ত্র শিক্ষায় যেমন ভূকেন্ত্রিক (0369০90010) 
জ্ঞান হইতে আস্ত করিয়া ক্রমে হৃরধ্যকেন্দ্রিক (17611006070) জ্ঞানের স্তরে 
যাইতে হয়, তেমনই স্থল মৃত্তিকে ভাবিতে ভাবিতে হুঙ্্ম রূপের প্রতীতি জন্ম । শান্তর 
এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, স্কুলের উপাসনা না করিয়া সুক্ষ্ের ধারণা করা সম্ভবই 
হয়শাঃ 


১৩৬ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


অনভিধ্যায় রূপস্ত স্থুলং পর্ববতপুজব। 

অগম্যং হুল্করূপং ষে যদৃষ্ট। মোক্ষভাগ. ভবেৎ॥ (ভগবতী গীতা, ওর্থ অঠ 
এইরূপে নানা কারণে নিরাকার, নিধিবশেষ ব্রহ্মময়ীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে এবং 
সাধরজনের সাধন কার্ষের সুবিধার জন্ত অরূপ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন £ 

চিন্বয়স্তাদ্িতীয়স্ত নিফলশ্যাশরীরিণঃ | 

উপাসকানাং কার্যাথং ব্রহ্ষণো রূপকল্পনা ॥ ( কুলার্ণবতম্ত্র) 


দেবীর বিভিন্ন দপ 
সাধকের মননের ফলে, দৈত্যবধের জন্য আবির্ভাব হেতু এবং সাধারণ ভক্তের 

সুবিধার জন্ত এইভাবে দেবীর অনংখ্য রূপ পবিকল্লিত হইয়াছে £ 'দশলক্ষ মহাবিপ্তা 
স্তম্্রাদৌ কিতা! প্রকে (দিদ্ধ যামল )। বপের সংখ্যা যেষন অসংখ্য, তাহাদের প্রকাশও 
তেমনই বিচিত্র | দেবী কখনও ভয়ঙ্করী, কখনও প্রশান্ত ; কখনও ন্মেরাননা, মনোহরবেশ- 
ধারিণী। কখনও তিনি দ্বিভ্জা, চতুঁত্ভুজা, ষড ভূজী, অষ্টভূজা বা দশতুজা £ বিশ্বরক্ষার 
জন্য তিনি নানাপ্রকার অন্ত্রশত্ত্র, বরাভয় ও মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, 

চতুভূ'জা ত্বঃ দ্বিভুজ। যড.ভুজাষ্টভ্ঙান্তথা | 

ত্বমের বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্তান্ত্রধারিণী ॥ ( মতানিঃ তত্র, গর্ঘ উললান ) 
শক্তির সাধক ভক্তবূন্দ, মায়ের শতসহআ রূপের মধ্যে বিশেষ ভাব সিদ্ধবিষ্ভাবপা দশটি 
মহাবিদ্ভাকে প্রধান বলিয়া থাকেন, 

কালী তারা ষহাবিদ্য! ষোডশী ভূবনেশ্বরী | 

ভৈরবী ছিন্নষন্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ 

ুগল। সিদ্ববিদ্ভা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা । 

এতা দশ মহাবিষ্ভাঃ সিন্ধবিষ্াঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥ 


চন্ত্রোক্ত ধ্যানের মৃত্তি ও শাক্তসঙ্গীতের জননী-মৃত্তি 

শীক্তপদাবলীর জগজ্জননীর বূপাংশে এই দশটি মহাবিদ্যা, দেবীর মহিযাস্রমন্দিনীবপ 
এবং কালীর বরূপভেদে দক্ষিণাকালী, বামাকালী, শ্বশানকালী, আগ্ঠ। ও ভদ্রকালীর রূপ 
বর্ণনা করা হইয়াছে । এই ধ্যানগুপি তন্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুবাদ মাত্র ।৯ কিন্তু তঙ্তরে 
দেবীর ধ্যান যেমন কবিতপূর্ণ, শাক্তপদাবলীর জগজ্জননীর রূপবর্ণনা তেমন কবিত্বপূর্ণ 
নয়। 








স্পা 


১। ষ্টধ্য অবতরণিক! অংশে উদ্ধৃত কাশী, ভারা প্রভৃতির ওক্ত্োন্ত ধ্যান | 





উপাশ্ততত্ব ১৩৭ 


যদিও তন্ত্র সাধন শাস্ত্র, কবিত্ব প্রকাশের তুলনায় দেবীর পুজা, যন্ত্র স্তাস ইত্যাদির 
বর্ণনাই এখানে প্রধান, তথাপি স্বীকার করিতে হয়, তন্ত্রের ধ্যান অপূর্ব কবিত্ব-মণ্তিত। 
বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের হ্ৃদয়-পুণুরীকে অথবা ব্রহ্গবেশ্মে অপূর্ব 
জ্যোতীরূপা যে দেবীমুত্তির আবির্ভাব হইয়াছে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের রূপসজ্জায় 
তাহার! তাহাকে মনোহর বাজ্ময় মৃত্তি প্রদান করিয়াছেন । আনন্দ-মুদিত অবস্থায় 
স্বত:স্যুর্ত ভাবেই যেন ধ্যানের মন্ত্র কবিত্বপৃণ হইয়! উঠিয়াছে। প্রজাপতি ব্রদ্মার সম্মুখে 
একদিন অপরূপ জ্যোতির্শয়ী গীর্ব্বাণীর সৌনদধ্যমৃত্তি প্রকট হওয়ায় তিনি যেন নিজের 
'অজ্ঞাতসারেই 'অহো রূপম্‌ অহো! রূপম্‌* বলিয়া অভিভূত হইয়াছেন, তাদ্্িক সাধকও 
সাধনলন্ধ দেবীমৃত্তি দেখিয়া তেমনই অভিভূত হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই দেবীৃত্তি 
বিশ্বলৌন্দর্য্যের সারসমুচ্চয় লইয়া প্রকট হইয়াছে । দেবতার রূপ দেখিয়! সাধক ব্রহ্ষার 
মতই মুগ্ধ হইয়াছেন, বাল্সীকির মত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া অবাক হইয়া যেন 
বলিয়! উঠিয়াছেন, “কিমিদং ব্যাহৃতং ময়! |? 


তখ্রের ধ্যান ম্তরমুগ্ধ, তন্ময় খাঁধকের অন্তর-উপলন্ধির বহিঃপ্রকাশ £ এই জন্তই শিল্প- 
কলা ম্বভাবত:ই বর্ণনার অঙ্গীভূত হইয়াছে | ভীমবেশা ভয়ঙ্কর “কালীর ধ্যানই হউক, 
কিংবা ক্ষুৎপিপাসাতুরা ধূষাবতীর ধ্যানই হউক-_হৃদয় ভাবের অকৃত্রিম ছোয়ায় তাহা 
অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। কে ভুলিতে পারিবে শ্মাগ্ভাকালীর দেই মেঘাঙ্গী শশিশেখরার 
মঞ্ডি, দক্ষিণাকালীর সেই 'কগ্ঠাবসক্তমুগ্ডালী গলদ্রধিরচচ্চিতা? ভীম-সুন্দর রূপ ! ধূমাবতী 
বৃদ্ধা দত্তহীনা, যৌবনের লৌন্দধ)-হ|রা বিধবা ; অতি রুক্ষ তীহার মৃত্তি। সে মুক্তির 
বর্ণনা করিতে গিয়া সাধক তাহাতে ৪ কবিত্বের ছটা বিচ্ছরিত করিয়া দিয়াছেন, 
বিবর্ণ চঞ্চলা কষ্ট দীর্ঘা চ মলিনাম্ববা। 
বিবরপকুস্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা || 


ছিন্নমস্তা দেবী কী ভয়হকরী ! নিজেই নিভের মুণ্ড ছেদন করিয়াছেন, ছিন্নকণ্ঠনির্গত 
রুধিরধারার এক ধার! নিজেই পান করিতেছেন । লাধক কবি এই ভীষণ রুদ্রচপ্তির মধ্যেও 
সৌনর্যের রাগ লাগাইয়া দিসাছেন। যে পটভূমিকায় এই ভয়ঙ্কর নদ্রাণী দাড়াইয়া 
আছেন, তাহা যেন কদ্রনুন্দরের এক অভ্ভত সমন্ধধ। অর্থা বিকশিত এক শ্বেতপন্প, 
পদন্মের কোষমধ্যে হুর্ধযমণ্ডল, এঁ মণ্ডল জবাকুক্ুম ও বন্ধুক পুণ্পের স্তাঁয় রক্তবর্ণ, সেই 
মণ্ডলমধ্যে £ 


মধ্য তু তাং মহাদেবীং হুর্ধ্যকোটিসম প্রভাম্‌। 
ছিন্নমন্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম ॥ 


১৩৮ শাক্তপদাখলী ও শত্তিসাধন! 


প্রসারিত মুখীং ভীমাং লেলিহনাগ্র জিহ্বিকাম্‌ । 

পিঁবস্তীং রৌধিরীং ধাঁরাং নিজ কঠ-বিনি্ভাম্‌ | 
শ্বেতপন্মের রক্তবর্ণ কর্ণিকাঁয় মহাভয়ঙ্করী এই ছিন্নমন্তা, যেন শুভ্র জ্যোৎন্না-পুলকিত 
গগনে মহাপ্রলয়ঙ্কর এক ধুমকেতু । এ মৃন্তি যে কোন দর্শকের চিত্তপটে চিরকাল 
স্থারিভাবে মুত্রিত থাঁকিবার মত ভীষণ অথচ সুনার মুক্তি। 

ষোড়শী তে! নিজেই বিশ্ববিমোহিনী নব-যৌবনোপ্তাসিত লৌন্দধ্য মুগ্তি। সাধক 

কৰি তাহাকে 'দর্বশঙ্গারবেশাঢয' রূপসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন । পদ্মরাগমণির মভ 
দেবীর ল্হেচ্ছটা, “কৃষ্ণ অলিকুলসঙ্কাশ+ চর্ণ বুস্তলাবলী, হরধন্গুর স্যায় বঙ্কিম হ্রলতা ; 
লোচন কখনও আননে' মুদ্রিত, কখনও উদ্াসে লীলাচঞ্চল ) সুস্পষ্ট নাসিকা', চন্দ্রের 
অমৃত মণ্ডলের ন্যায় গণ্ডমণ্ডল, বিদ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ ) তাহার হান্তের মাধুর্য ষেন 
রস-সাগরের মাধুধ্যকে পরাভূত করে-_“ন্মিত মাধুয্যাবজিত মাধুর্য বস-সাগরাম? । তাহার 
অন্থুপম কান্তি চন্্রকিরণে সমুজ্জল, গীতাংশুতসঙ্কাশ কান্তি সন্তানহাসিনী' ! দেবী 
'জগদাহলাদ-জনয়িত্রী' জগদ্রঞজনকারিণী, জগদাকর্ষণকরী । সর্ধলক্ষমীময়শী যোডখা দেবীর 
সৌন্দর্য্য-সুষমা এমনই মনোরম | 


শাক্তপদাবলীতে মাতৃদেবীর যে স্থল বপগুলি তন্ত্রের ধ্যান হইতে অনুবাদ কর! 
হইয়াছে, একমাত্র কালী রূপের বর্ণনা বাতীত সেগুলি রসোভীণ হইয়া উঠে নাই । 
তন্ত্রের সাধকগণ “রূপের তুলিক1 ধরি' রসের মুরতি' অন্ধন করিয়াছেন। তাহাদের 
তুলনায় মহাতাবটাদদ মহারাজ, শিবচন্দ্র সরকার-অনুদিত জগজ্জননীর কপবর্ণনা 
অনেকটা! প্রভাহীন। পদাবলী-ঘৃত “তারা”, “যোড়শ।” ভূবনেশ্বরী”, “ভৈরবী”, “ছিমমন্তাঃ, 
'ধূমাবতী', 'বগলা», 'মাতঙ্গী” “কমলা”, ও ভিদ্রকালীর”, রূপবর্ণনা মূলের ন্যায় সরস ও 
সুন্দর হয় নাই। মূলতন্ত্রে সংস্কৃত ছন্দোবন্ধে, অলঙ্কারসজ্জয় ও সাধকের প্রত্যক্ষ 
অনুভূতির ম্পশে প্রত্যেকটি মাতৃমন্তি যেমন জীবন্ত ও বর্ণনা যেরপ ব্যঞ্জনাময় হইয়া 
উঠিয়াছে,_-তাহাদের তুলনায় শাক্ষপদাবপীপন অন্ুবাদিত জ”জ্জননীর রূপ প্রাণহীন চিত্র 
মাত্র । শাক্তপদাীবলীর বর্ণনাতেও অস্কার আছে, সে অলঙ্কার নিশ্বাণ অনুবাদে সৌন্দধয 
সথট্টি করিতে পারে নাই । 

তবে একটি কথা, জগজ্জননীর এই সকল রূপবর্ণনায় শাক্তপদাবলীর কবি সতোর 
অপলাপ করেন নাই । ভাব-কল্পন! মিশাইয়। মূলের প্ররুত রূপটিকে বিরুত না করিয়া 
তাহারা ধ্যানের যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন । কবিত্বের দিক হইতে সরস 
ও ব্যজনাময় না হইলেও, মুলভাবের প্রতি আনুগত্য এই বূপবর্ণনাগুলির গুধান 
বিশিষ্টতা । এই অনুবাদগুলির ঘবারা আর একটি উপকার সাধিত হইয়াছে । বহুদিন 


উপাস্ততত্ব ১৩৯ 


পর্যস্ত যে ধ্যানগুলি তস্ত্রশানত্রেরে মধ্যে সীমাবদ্ ছিল, ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় 
জনসাধারণ তাহাদের আস্বাদন লাভ করার স্থযোগ লাভ করিয়াছে । 
কিন্তু শাক্তপদাবলীতে 'কালী' ব "শামা" মৃত্তির বর্ণনায় রূপ রসের মৃত্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে । এমন কি যেখানে উহা তস্ত্রোক্ত ধ্যানেরই অনুবাদ, সেখানেও উহা! ষেন 
আক্ষরিক অনুবাদ হইয়া থাকে নাই। যেমন, মহাতাব মহারাজের 'কে ও একাকিনী 
কাহার রমণী' বর্ণনাটি। প্রকারান্তের উহ] তন্ত্রধৃত দক্ষিণা কালিকার ধ্যানেরই অনুবাদ । 
মিলাইয়! দেখিলে তত্ত্বের 'করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূজাম্‌ ধ্যানের শববস্কার 
গুলি কানে বাজে । তবু মনে হয়, কালীর এরূপটি যেন অন্ুকৃত বর্ণনা নয়, যেন স্বী- 
করণ জাত এক নব ৃষ্টি। তন্ত্রোক্ত ধ্যানের ব্যঞ্জনা তো ইহাতে আছেই, উপরস্ত আছে 
এমন একটি মন্ময়ত্ত্বের (50516০61165 ) স্পর্শ, বাহা তান্ত্রিক ধ্যানে নাই। তত্ত্বের 
সামান্য বিধিবাক্য যেন এখানে কবি-হ্ৃদয়ের বিস্ময় ও ভক্তি-ভাবের অনুলেপনে এক 
অভিনব আকারে আকারিত হইয়াছে । 
শ্যামা মৃত্তির বর্ণনায় প্রায় সকল কবিই তস্ত্রেক্তি ধ্যানের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপন 
মনের মাধুরী মিশাইয়া মায়ের মনোময় চিন অঙ্কন করিয়াছেন । উহা মায়ের ভাবময় 
বিগ্রহ । উহ! যেন চোখে দেখা, হৃদয়ে অনুভব করা এক নূতন মুতি । কোন কারিগর 
ভক্ত-সাঁধকের সে মৃত্তিকে ধাতুঁ-পাষাণ-মাটিতে নির্মাণ করিতে পারে না। কবি সত্যই 
বলেন, 'কোন্‌ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ? 
প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধক কবি রামপ্রসাদের *ও কে রে মনোমোহিনী-_ 
এ মনোমোহন্দী” গানটি । মায়ের রূপ ও স্বপের গণনায় প্রমাদগ্রস্ত চমতকৃত চিত্তের 
ংশয়িত সমালোচণ, কে ইনি? একাধারে ইনি ভয়ঞ্করী ও সৌম্য।, একই সময়ে 'সমার 
বরদা” অথচ “অস্রর-দরদা" (আন্ুরের মহাভয় ):; একদিকে "শ্মশানে বাস, অট্ুহাস' 
অন্তদিকে “ম্বধারসকূপ বদনখানি' । আম্মহার1। কবি বলেন, 'মরি ! হেরি একি নপ। 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ-ঘট], মণি-মরকত-কাস্তিছটা | 
একি চিত্ব-দলনা, দৈত্য-ছলনা, ললনা-নলিনী-বিডদ্ষিনী || 
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি সপ্তবিংশ নয়নী 1* 
এ মুতি ভক্ত-সাধকের হৃদয়-ভাবে গড়া ভাবের মোহিনী মুতি। 


* সপ্তপেতি_সপ্তজিহুব অগ্নি, যাহ] সপ্তশিখাষ হব্য পান করে ; সপ্তহেতি সস্পত কর্যকিরণ ; সপ্খুবিংশ 
ব! সপ্তবিংশ প্রিয়» দাতাইশ নক্ষত্র অথবা সপ্তবিংশ নক্ষত্রের প্রিয় চন্তর। অর্থাৎ অগ্নি, কয গু নক্ষত্র বা 
চন্দ্র মায়ের ত্রিনয়ন | রামপ্রনাদের আর একটি গানেও আছে, "মায়ের আছে ভিনটি নয়ন, চন্দ্রর্যা আর 
ভতাশন।” 


১৪০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


রাম প্রসাদের “লিয়ে ঢচলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে? ; কমলাকাস্তের 
'নব জলধর কায় কালোরূপ হেরিলে আখি জুড়ায়” ; অজ্ঞাতনাম! কবির “নিবিড় আধারে 
মা তোর চমকে অরূপ রাশি' প্রভৃতি সঙ্গীতের মাতৃ বিগ্রহ কোন গতান্বগতিক বিগ্রহ 
নয়, ভক্তের হৃদয়ভাবে নিমিত অভিনব মাতৃ-মুর্তি। ভক্তের অন্তরেই এই কালো- 
রূপের নপিনী-দল 'বিকশিত হইয়াছে, ভক্তই হাদয়-ভাবের বলে সে কালোকে আলো 
রা তুলিয়াছেন, ভক্ত-হৃদয়ই আবার ভ্রমর হইয়া সেই নীলকমলের মধুপানে বিভোর 
যাছেন। 


অন্তর গীতি-কবিতা রচনার যুগে শ্তামামূৃতি স্বাভাবিক ভাবেই ভাবের বিগ্রহ হইয়। 
উঠিয়াছে । উপমায় রূপকে সেখানে মায়ের আর এক অলঙ্কার সজ্জা, কবির মানস পটে 
মে আর এক কর্পনা-মধুর স্ষ্টি। যেমন, কবিবর ঈশ্বরগুপ্রের “কে রে বামা বারিদ 
বরণী' গানটি। কবির কল্পনায় মায়ের ললাট-নয়ন এখানে “ভরণি-শোভা' ধারণ 
করিয়াছে ; গতিভঙ্লীরও কি অপূর্বতা৷ ! 


বাম! টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে। 
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে । 
কোপেতে জলিছে, দন্ুজ দলিছে ছলিছে ভূবনময় ॥ 
নাট্যকার গিরিশচন্ত্র নিজে ছিলেন ভক্ত, উপরন্তু কবি। তাহার রচিত 'মদমত্ত 
মাতঙ্গনী উলঙ্গিনী নেচে ধায় ।' “বিষমোজ্জল জাল! বিভাসিত কপাল” বা 'রাঙ্গীকমল রাঙ্গা 
রাজ। করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায় প্রভৃতি গান নানাদিক হইতে নিশিষ্টভার দাবি 
রাখে । একদিকে অস্কিত শ্বশানবাসিনী শ্ামার পত্রভূবন ত্রাসিনী? মৃতি-_ 
লক্‌ লক্‌ রুধির-লোলুপ রলনা, 
ক্ধির-ধার শ্রুত বিপুল দশনা, 
অগ্থিচর্মসার, কম্কাল-হার-_- 
বিভূষিত দিকৃ-বসনা ব্যোমগ্রাসিনী । 


আবার অন্যদিকে সেই মায়েরই 'তাপিত প্রাণ জুডায়'-_এমন রূপ । রক্ররাঙ্গা মৃত 
€তো৷ ভয়ঙ্করী নয়, সে যে রাঙ্গা রূপের রূপ তরঙগ__ 
রাঙ্গা! কমল রা করে, রাল। কমল রাঙ্গ পায়, 
রাঙ্গা! মুখে রাঙ্গা হাসি রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায় । 


কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের উলঙ্গিনী নাচে রণরজে' পদটিতেও নৃত্যুপরা চামুণ্ডার মে এক 
অগ্ভুত মৃত্ঠি। জননী উলঙ্গিনী অবস্থায় নৃত্য করিতেছেন । তাহার প্রমত্ত নৃত্যে দশদিক 
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অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, সেই অন্ধকারে বহিশিখার মত জলিতেছে রাঙা রসনা ; পতঙ্গ 
দূল মরিবার জন্যই সেই রসনারূপ বফিশিখার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। উদ্দাম নৃত্যবশে 
কৃষ্ণকেশ রাজি আকাশে উৎক্ষিপ্ত, তাহাতে হ্রধ্য-সোম সভয়ে আত্মগোপন করিয়াছে। 
কৃষ্ণ অঙ্গে বিগলিত রাঙ্গা রক্তধারা, ভ্রভঙ্গে কম্পিত ভ্রিভূবন। 

ইহা৷ ভক্ত-হৃদয়ের ভাব মৃতি নয়, কবির কল্পনা-ধৃত “রূপ মুত্তি। এই রূপে শান্ত 
পদাবলীতে শ্তামা মৃতি কোথাও সাধকের তন্ময় ধ্যানে, কোথাও ভক্তের ভাববিলামে, 
কোথাও বা কবির কল্পনায় বিচিত্র অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । 


॥ ছয় ॥ 
মুন্তিরহস্য 

তন্ত্রাদিতে যে অসংখ্য দেবীমুন্তির বর্ণন| রহিয়াছে, তাহাদের অসন্তণিহিত তাৎপধ 
কি, তাহা জানিবার কৌতুছল হওয়া স্বাভাবিক । হিন্দুর মৃন্তি খামখেয়ালী কল্পনা নয়। 
প্রত্যেকটি মৃত্তিই এক-একটি ভাবের প্রতীক । হিন্দু জাতি ভাবপ্রবণ, তাহাদের কল্পিত 
মত্তিগুলিও ভাবার্থপুর্ণ ঃ "ভারপ্রবণ বলিয়াই আভাসাম্মক | ব্যক্তের ভিতর দিয়া 
অব্যন্তের আভাস প্রদান করিবার আকাঙ্ষাই তাহার প্রধান আকাঙ্ষা। মৃত্তিগুলি 
লৌকিক ও অলৌকিকের সমাবেশ-কৌশলে অনির্বচনীয়।১ এমন কি প্রত্যেকটি 
মুক্তির বর্ণ, তাহার অঙ্গভঙ্গি, হস্তস্থিত প্রহরণ-বিন্তাস, পদের আলীঢ-প্রত্যালীঢ় অবস্থানটি 
পর্যস্ত তাৎপর্যপুর্ণ। 

তন্তগ্রস্থে কতকগুলি মৃণ্ডির রহৃস্ত উদ্ঘাটন করা হইয়াছে, কতকগুলির হয় নাই। 
তন্ত্রের মতে “বিষ্ঠা” গোপনীয়া_-“গুহাদ্‌গুহাতমং গুহামূহনীয়ং প্রযত্বতঃ' ; এই জন্তই 
গুরু-শিষ্য ব্যতীত বিগ্যাগুপ্তি তত্বের বিধান । বিশেষ করিযা যে সকল বিদ্ভা ও বিদ্যার 
সাধন রহস্তময়, তাহাদের ব্যাখ্যা! তন্্রশান্ত্রে নাই। 

সংস্কৃত তন্ত্র ও পুরাণ ব্যতীত বাঙপ] ভাষার ষে সকল শক্তি-খিষয়ক কাব্য রচিত 
হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলির মধ্যে মাতৃমৃত্তির কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। 
মুকুনরামের চণ্ডীমঙ্গলে 'মহিষমন্ধরিনী” ও “কমলে কামিনীর কপ বণিত হইয়াছে । 
ধর্ম মল কাব্যগুলিতে 'চামুণ্ডা বা কালিকা' এবং কালিকামঙ্গল কাব্যে 'কালী'র 
বর্ণনা আছে। ভারতচন্্র ত্বাহার “অনদামন্ধল কাব্যে দশমহাখিগ্ভাব রূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । মহারাজ মহাতাবঠাদ, শিবচন্দ্র সরকার প্রমুখ কৰি তত্ত্রোক্ত ধ্যানগুলির 
অনুবাদ করিয়াছেন । ধুলুক পরগণার বন্দযবংশজাত শ্রীনন্দকূমার কখিরত্ব ১২৩৮ সনে 
'কালীকৈবল্যদায়িনী” গ্রন্থ ৰাঙলা ভাষায় রচনা করেন, তাহাতেও দশমহাবিদ্তা 
রূপের বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই মৃত্তিগত তায ব্যাখ্যা করা 
হয় নাই। 
কৰি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাখ্যা 

তন্ত্র ও শাক্তপদাবলীর মৃত্তি-রছস্য ব্যাখ্যার কথা পরে বলিতেছি। দশমহাবিদ্ার 
মৃত্ি-রহস্যের কথা বাঙলা ভাষায় প্রথম ব্যাথ]া করেন কবিবর হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১। সাগরিকা, গঞ্চম ডচ্ডাস-_-অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। 
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তাহার “দশমহাবিস্া' কাব্যখানি নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ)। পাশ্চান্ত/ বিবর্তনবাদের 
ভিত্তিতে তিনি কালী, তারা প্রভৃতি মহাবিদ্কারি অন্তর্নিহিত ভাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন! অবশ্ঠ হিন্দুর “দশাবতার'-কোত্রের মৎস্য, কৃর্, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, 
পরগুরাম, বলরাম, বুদ্ধঃ কষ্কি রূপের মধ্যে ষে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত আছে, 
তাহা সকলেই স্বীকার করেন, যেমন, স্থষ্টি খন জলময় ছিল, মংস/ অবতার তখনকার 
কল্পনা । তারপর ষখন ভাহাতে স্থল ৃষ্টি হইল, তখন কৃর্ম অবতার । খঅরণ্যময় গ্বলে 
বরাহ। তারপর অর্ধপশু-অর্ধমানবের স্তর নুসিংহ ৷ এইরূপে বামন খর্বাকৃতি নরের স্তর 
পরশুরাম ও ছুলধর বলরাম কৃষিসভ্যতার ত্তর, রাম সমুননত কৃষিসভ্যতা ও বুদ্ধ জ্ঞানের 
প্রতীক ; কোন কোন তন্ত্রে এই দশাবতরের সহিত দশমহাবিষ্ঠার সামঞ্জস্য বিধানের 
চেষ্টা করা হইয়াছে £ কুষ্রূপা কালিক স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী। 

বগলা কৃম্মমুণতিস্তাম্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ ॥ 

ছিন্নমন্তা নৃসিংহ শ্তাদ্‌ বরাহশ্চৈব ভৈরবী । 

স্থন্দরী বামদগ্ন্যঃ স্তাদ বামনে। ভূখনেশ্বরী || 

কমলা বৌদ্ধরূপা স্তাদ্‌ ছুর্গী স্তাৎ কক্ষিরূপিণী ।১ 


কিন্ত উহাতে পভ্যতার ক্রম-বিকাশের কোন সঙ্কেত বা বিকাশ ধারার কোন 
পরিচয় নাই। 


কবির হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'দশমহাবিগ্ঠা রূপগুলির মধ্যে সভ্যতার ক্রমোননতির 
পারাটি সু্পষ্ট করিয়াছেন £ “হেমবাবু দেবীর দশমুন্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার 
সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সতে)র সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন! 
করিয়াছেন' ।২ তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, জীবলীলা ছুঃখসর্ধন্ব নম্ন, ইহার মোচন 
আছে, জীব-জগৎ ক্রমবিবর্তনের ফলে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । দশমহা- 
বিগ্ভার দশটি রূপ তাহারই প্রতীক । 

'কালীরূপ” স্্টির প্রথম স্তরের রূপমূত্তি। সেই অবস্থায় মহার্পৰে কেবলই 
ধ্বংসলীলা, বীরগণ পরস্পর হননোগ্ঠত। এই সংহারলীলার প্রতীক 
চামুণ্ডা কালী £ কধির বদন! বাম! ত্রিনয়না ঘোর শ্যাম 

বহি-বরুণ-বায়ু সঙ্গে সঙ্গে থুরিছে। 
জড় প্রকৃতির ছলে শবদেহ পদতলে 
নৃমুগ্-মালিনী কালী হুহুঙ্কারি নাচিছে | 
ইহার পর 'ভারা' মূভি প্রথম মানব-সভ্যতার প্রথম প্রকাশ। এইখানে জ্ঞানের 


্ 


১) মুণ্ডমালাতন্ত্র, শব্দকল্পক্রম ধৃত “মহাবিছ্/া” শব্দ ভ্রষ্ুবয। 
২। দশমহাবিছ্া। প্রবন্ধ_-সমালোচনা সংগ্রহ (কঃ বিঃ)। 





১৪৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন' 


প্রথম অস্কুর। জীব তখনও উদর-সর্বন্ব, পরস্পর হানাহানিতে রত ) মা তাই 
'লন্বোদর' “নৃমুণ্ডমালিনী'__কিস্ত তিনি উলঙ্গিনী নহেন, 'ব্যাত্রচম্ম-পরা” । সংসার- 
চিতার মধ্যে দেবীর ছিপদে পন, উহা জ্ঞানের স্ুচক। তৃতীয় স্তরে দেবী “যোডনী'। 
জীব তখন দাম্পত্য প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ, শৃঙ্গার-সঙ্জায় সজ্জিত “ম্বেতবরণ। বাম! 
পূর্ণকলা কামিনী' প্রেম বিস্তার করিয্বা জীবকে প্রণয়-পাশে বাঁধিতেছেন ৷ তাহার পরে 
মায়ের 'ভুবনেশ্বরী' মৃত্তি, তিনি সর্বমঙ্গল। মাতা। মুখে তাহার প্রশান্ত হাসি, 
হন্ডে অভয়-বর | সম্তনকে ন্েহ দান করিয়া তিনি জীবকে ন্নেহ-শিক্ষা দিতেছেন। 
তুবনেশ্বরী বিশ্বব্যাপী অপত্যন্সেহের প্রতিষা । দেবীর “ভৈরবী মু সভ্যতার 
পঞ্চম স্তরের প্রতীক ; দেৰী রক্তান্বর-পরিহিতা, মাল্যে স্থুশোভিতা, তাহার হস্তে জ্ঞান 
ও অভয়, ষেন তিনি জীৰ-হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার করিতেছেন-_-“ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী- 
রূপিণী।' ইহার পরে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি বিস্তৃত হইয়াছে । পৃবের্ব মানুষ 
স্ত্রীকে ভালবামিত, পুত্রকে ভালবাদিত--এখন সর্বমানবের প্রতি তাহার প্রীতি বিস্তৃত 
হইয়াছে। দেবীর “মাতঙ্গী, মৃত্তি তাহার প্রত্তীক £ 
“প্রীতি তুলি ভবঙুলে সর্বজীব ছঃখ দলে । 
মাতলীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে । 

সভ্যতার সপ্তম স্তরের মৃত্তি থুমাবভী”। ধূমাবতী বিধবা, ক্ষুতৎপিপাসাতুরা, শুত্রচ্ছদা, 
বিমুক্তকেশী । মানুষও শ্রমক্রান্ত, ক্ষুধাতুর ; শ্রমের ফনলে সকলের আহার্ধ্য সংগৃহীত 
হয় না। দেবী হস্তশ্থিত কুলার বাতাসে জীবের শ্রান্তি অপনোদন করিতেছেন । ভাবার 
পরে সভ্যতা আরও অগ্রসর হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিহেতু দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
দারিদ্র্যের সহিত মানুষের সংগ্রাম “বগলা” মৃত্তির মধ্যে প্রকট | দেবী এইখানে “দারিজ্র্য- 
দলনী” | ইহার পরে মানুষের মধ্যে মদোন্মত্ততা জাগিয়াছে, জাগিয়াছে পরম্পরকে 
বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি। সে অবস্থাতেও মানুষের স্ববপ অনুদবাটিত থাকে নাই। প্রীতি 
সম্পন্ন মানুষের স্থার্থান্ধ উৎকট মৃত্তি “ছিন্নমত্তা” দেবীর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
ইহার মধ্যে মানুষ আত্মদান করিয়া জগতের কলুষ নিবাবণ করিতে চাহিয়াছে, ছিন্ন 
মন্তার নিজ করে নিজ মস্তক ছেদন সেই ভাবের প্রতীক । এই মুত্তি একদিকে মদোন্সত্ত 
মানুষের নগ্নতার প্রকাশ, অন্যদিকে প্রেমিক মানুষের জগতকল্ঠাণে আত্মদানের 
নিদর্শন। সভ্যতার শেষস্তরে দেবীর “কমলা” মৃত্তি। এই স্তরে জীব ছুঃখ-শোক-তাপ 
মুক্ত, প্রশাস্ত ও একে অন্ঠের প্রতি মমতাযুক্ত । ইহা বদ্ধজীবের মুক্তাবস্থা ; জীবের শেষ 
লক্ষ্য এই অবশ্থা-_-ইহা “সর্বস্থখসন্পঃ। মানুষ এখানে লীলা-বিভোর, দেবীও তাই 


'লীলারসে নিমগন' ! 
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কিবা বেশ স্ুমোহন লীলারসে নিম্গন 

পরম প্রক্কৃতি সতী সর্বশেষ ভূবনে 1". 
পল্মাসনা করে পন্ম সতী সর্ব স্থসন্ন 

দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব-ছুঃখ হরিছে। 


অক্ষয় -ন্্ সরকারের অভিমত 


“আস্তরীক্ষ কবি' হেষচন্ত্র যেমন বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে দশমহাবিছ্টার স্বরূপ ব্যাখ্য 
করিয়াছেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার আবার তেমনই মাতৃগন্ডিগুলিকে ভারতবর্ষেৰ ভিন্ন ভিন 
যুগের এঁতিহাপিক বিবর্তনের প্রতিমৃত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । প্প্রথম ই দশায় 
কালী” ও তারা” মুত্তি। আধ্য-দন্থ্য বিবাদ লইয়া যখন ভারতবধ প্রত্যহ রক্ন্নান 
করিত, কালী তখনকার মূর্তি ।**তাহার পর “যোডশী' ও “ভুবনেশ্বরী' মৃত্তি-”-তথন ভারত 
রাজ্ঞী, ভারতে শাস্তি ।....তাহার পর তত্ত্রশাস্্রের প্রাহঙা ব""ভারতে সংস্কৃত গ্রন্থের এই 
সময়ে অত,গ্ত আঁডঘর, যোগে জপের ব৬ই আড়ম্বর--"*তাপ্্রিককাঁলের ভারতের ম6৩*,. 
ভারত যোগিনী, ভারত ভৈরবী । যষ্টিদশায় তন্্প্লাবন। “ছিন্নমস্তা' মৃণ্ডি। স্বার্থপরতা 
ও স্বার্থশূন্তত|, উ৬য় ষোগে নিশ্পন্না কঠোর বাতুলতা, নৃশংসতা, কুৎসিত কামপ্রবৃতি 
নিল্লজ্জতা__-এইগুলি এ মৃগ্তির সমবায়ী কারণ ।”-ভাল্তমাতার এক্ষণে 'ধুমাবতী” অবস্থা... 
বিধবা ভারতের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বপ্ধ নাই, রুক্ষকেশা, রক্ষাক্ষা, শোকে-তাপে দৃষ্টি 
কাটল, যেন সকল আশ্রয় পরিচ্যুতা হইয়া পুরাতন ভগ্নযান রথে গিয়। আশ্রয় লইয়াছেন ॥ 
হায়, সেই রথের উপরি কাক বপিতেছে !...তাহার পর মাতা আবার “বগলা, মৃন্তিতে 
দখা দিবেন, ভারতমাতা আবার রাদ্রসিংহালনে অধিষ্ঠিত। হইবেন, সু হৃষণে ভূষিত! 
হইবেন । এমন দ্রিন হইবে । মা ইহার পর “মহালক্্রী' রূপে দেখ দিবেন £ 

স্থবর্ণব্ণ আসন অন্ব,জ। 

ছুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ ॥ 
চতুরদস্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে । 
রত্রঘটে অভিষেকে অমুদ্ভ বরষে ॥১৯ 

এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবি ও সাহিত্যক নিজ নিজ কল্পনা 
অনুষায়ী দশহাবিষ্ঠীর মুণ্তিরহত্ত ব্যাথ)া করিফাছেন। সাহিত্যসম্রাট বন্কিমশ্ও 





১। দশমহ।বিগ্ভ। প্রবন্ধ, অক্ষয় চন্দ্র সরকার ; প্রবন্ধকার কধিতার উদ্ধিত ভারতচ,এ্রগ কাব) 
হইছে লইয়াছেন। 


০ 


১৪৬ | উপাস্ততত্ব 


“আনন্ামঠ' উপন্যাসে মায়ের জগগ্ধাত্রী, কালী ও মহিষমর্দিনী রূপগুলিকে দেশমাতৃ কার 
অতীত, বর্তমান ও ভশ্বিষাৎ রূপের বিগ্রহ বলিয়! ব্যাথা করিয়া, ভাবীকালের দেশমাতৃকার 
দশভূজা মৃত্তির উদ্দেশ্টে “বন্দে মাতরম্‌* জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন । 


দেবীমূত্তির শাস্ত্রান্থমোদিত ব্যাখ্যা : শ্রীঅরবিন্দের মত 


দেবীমৃত্তির এহেন ব্যাখ্যা শান্ত্ান্মমোদিত নয়, কাল্পনিক । 'প্রাধানিক রহস্ত” ও 
“বৈকৃতিক রহস্ত' বিশ্পধণ করিলে মনে হয়, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ হিসাবে 
মৃত্তিগুলি প্রকট হইয়াছিল । জীব-জগতে জ্ঞানে, কর্মে ও শ্বর্ধ্ে সেই এক 'মহাশক্তিরই 
প্রকাশ । তিনিই শুদ্ধা সত্বগুণময়ী রূপে 'মহাসরস্বতী" ) ইনি বাণী, বেদগর্ভা, বীশ্বরী ; 
ইনি বিশ্বের স্থজনী-শক্তি 'ক্রান্দী' (ব্রহ্মার শক্তি)। শ্রীমরবিন্দ এই শক্তিকে 
বলিয়াছেন ভ/15707 ; দশমহাবিগ্ঠার “ভৈরবী+ এইস্যজনী-শক্তি, জ্ঞান-দীপ্তির প্রভীক £ 

জপমাল৷ এক করে জ্ঞানমুদ্র। ধরে পরে 

দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ | ( মহাতাবটাদ ) 

মহামায়ার বিপুল সড়ূতির অন্ঠতম প্রকাশ “মহালক্মী' ; ইনি প্রধান প্রকৃতির রাজসিক 

বিকার ; জগতে কল্যাণ, শ্রী, এশ্বধ্য, ধৃতি উহার বিভৃতি। তাহার তপ্ত কাঞ্চনের 
মত দেহবর্ণ,তপ্ত কাঞ্চনের মত ভূষণ, এশ্বয্যে ও মাধুর্যে ইনি অনুপম । 'সর্বশূঙ্গারবেশাট্যাঃ 
সপে তিনি প্রণয়িনী, 'ভূবনেশ্বরী' রূপে তিনি জননী, দয়ার প্রকাশরূপে তিনি 'মাতজী,, 
কল্যাণী শ্রীর প্রতীকরূপে ঘিনি “কমলা” । স্ষ্টিকে সৌনার্য্ে-মধেধ্যে পুর্ণ করেন বলিয়াই 
তিনি অপরূপ শোভাসম্পন্ন ও স্থষ্টির সামগ্রস্ত , শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে বলিয়াছেন 
চ791:7707)5 ; প্রকূতির মাধুরী, হৃদয়ের প্রীতি, বাৎসল্য, দয়া, মিগ্ধতা তাহার 2 9106 
00105 0065 59211 01 006 1100095102,61105 9৮৮06006350 0102 101৬1196 : 
€0 06 01096 €0 1761: 15 2. 0:010901)0 1)91010111255 870 00 ০6] 167 ড/161)11) 
1০ 1022110 19 00 0021০ 215021706 2. 21900162100 2. 1279156]1 5£1202 
8100 01081100 2100. 02190017655 1107৮ 006 60109 16] 02091101222 02 
165 911 006 19561117655 01 1301 5100116, 0105 5001 15 9612.20. 2150 1709.00 
০8002 200 01017654 11700 6152 06061) 0£ 2) 919.21)07009015 1701155. 
€14000061--91 40109010700 ). 

মহাঁশক্তির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকাশ “মহাকালী' রূপ £ 

সা ভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশ। দংঘ্া্িতি বরাননা । 
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যম! ॥ 
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খঙ্জাপাত্র শিরঃ খেটেরলম্কৃতি চতুভূজা । 
কবন্ধহারমুরস। খিভ্রানা শিরসা শ্রজম্‌ )। ( প্রাধানিক রহন্ত ) 


দশমহাবিদ্তার কালী ও তারা, এই মহাকালীরই প্রকারভেদ ৷ ইনি বিরাট বিরাট শক্তির 
প্রশ্রবণ। ইহার নৃত্যে পৃথ্থিবী কম্পিত হয়, “হুর্য্য সোম লুকায় তরাসে? মহাকাল 
ইহার পদতলে পতিত হন $ সকল বাধা, সকল বিপত্তি ইহার প্রচগ নৃত্যছন্দে বিদূরিত 
হইয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ শক্তির এই প্রকাশকে বলেন 96:67,6018 21171161615 70 1061 
2 021%51)211701705 11212183165, ৪, 10151॥055 0295101 01 10106 60 201)1০৬০, 
৪. 01%1102 ড10101706 1:1151)175 00 510980621 ০৬০]: 11001 2100 9)05109,010 
(1$000)০1:--911 £010011700 ) ; ইনিই স্বামী বিবেকানন্দের “মৃত্যুরূপা কালী"-- 
মহাভয়ঙ্করী, প্রলয় ও মৃত্যুর প্রতীক, ধ্বংসের এক অধিনায়িকা, লোলজিহব, 
এলোকেমী । কিন্তু মরণ-যজ্ঞের এই অধিকত্রাঁ, কেবলই ভীমা-ভয়ঙ্করী নহেন, ইনি 
স্নিগ্ধ শ্যামল; তাহার কদ্র হাদিতেও অমিয়া ঝরে, অন্গকান্তিতে ভূবন পূর্ণ হয়। 
জীবরক্ষা হেতু তিনিই হাতে বরাভয় ধারণ করেন । তাহার ককণাঘন নয়ন 
হইতে অনন্ত ককণা বিশ্বজগৎ গ্রাবিত করে, তাহার সর্বাশ্রয় অভয চরণ ভক্তকে 
সকল বিপর্দে আশ্রষ দে, তাহাকে সবার্থদিদ্ধি মোক্ষ প্রদান করে £ “শাভিত 
প্রপদ দেষ মোক্ষপদ, আপদে লম্পদদায়িনী |, 


বস্ততঃ কালীমৃত্তি যেন সকল বৈপরীতোর আধান্ন £ বিষম গুণ ও ক্রিয়া, কপ ও 
অরূপের এক অত্যাশ্্্য সমনয়। তাহার মুক্তিতে, গুণে, ক্রিয়ায় অনস্ত বৈপরীত্যের 
সমাবেশ) তীহারই "চিত্তে কুপা সমরনিষ্ঠুরতা চ", ছাতে খঙ্গী ও বরাভয়, বণে শ্গিগ্ধ 
ভয়ঙ্কর কৃষ্ত্ব 2 ০: 1,0৮2 13 23 111601756 89 1610 ডা12011 (912 
£১01:010240 ) তিনি “1০:০6 270. 0611116 210276 710 002 9০০০0] 
8203$1)6 061151)81” £ খদ্ধি ও মোক্ষ, মরণ ও জীবন, দ্রুঃখ ও আনন্দ তাহারই সৃষ্টি 
তাহারই দান। এই জন্তই ভক্তজনের "অতি প্রিয় এই “কালীমৃত্তি' | পণ্ড, বীর, দিব্য 
সকল ভাবের সাধকের প্রিয়ত্তমা জননীমুন্তি 'কালী” বিশেষ করিয়া বীর সাধকের । 
স্বামী বিবেকানন্দ কহিতেন, “আমি মায়ের ঘোর রূপের উপাসক' £ জগতে ছুঃখ- 
দারিদ্র্যের চিত্র তাহার দৃষ্টিতে নিন্ম জগতের যে রূপ উদঘাটন করিয়াছিল, তাহার 
মধ্যে তিনি “মৃত্যুবূপা কালীকে'ই দেখিয়াছিলেন। কালী মৃত্যুরূপা, তিনিই আবার অতি 
সুন্দরী ;$তাই স্বামীজী বলিতেন, 


৯৪৮ উপাস্ততত্ 
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তন্ত্রমতে কালীমৃত্তির ব্যাথ্যা 
তম্ত্রাদিতে 'কালী? রূপেরই প্রাধান্য, সগ্তণ প্রকাশ-শক্তির মধ্যে কালীই *আ্া*' 
কালী নামটিরও অর্থ তন্থে ব্যাখ্যা কর হইয়াছে-- 
কলন।ৎ সর্ন্ভতানা* মহাকাল? প্রকীত্তি্ভঃ | 
মহাকালন্) কলনাত ত্বমাপ্া কাতিকা পরা | 
কাল সংগরাসনাৎ কালী সর্েষমাদ্দিক পিণা ) 
কালত্বাদাদ্ততত্বাদান্ত। কাঁলীতি গীয়াত ॥ 
পনঃ স্বরূপমাসাগ্ত তমোকপঃং নিরাকৃতি: ' 
বচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষাশে ।, 


_-প্রীণীমাত্রকে সংহার করেন বলিয়া যিনি মহাকাল, তাঁহাকে তুমি কলন কর ( সংহার 
কর ), এইজন্ত তোমার নাম আগ্যা, পরা, কালিকা ; তুমি কালকে গ্রাস কর, এই 
জন্য তুমি কালী। সর্ব্কালত্ব ও সর্ববাদিত্বহেতু তুমি আগ্কা কালী। মহাপ্রলয়ের পর 
পুনর্ব্বার স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তমোরূপে আকারহীন অবস্থায় বাক্য-মনের অগোচঘ 
হইয়া ওমি একাই বর্তমান থাক । 


এখানে 'কালী' নাম, এবং ত্বাহার তমং-কৃষ্ণবর্পণের কারণ অনুমান করা যাইতেছে । 
্ষ্টির প্রারস্তে ষখন কিছুই থাকে না, তখন থাকে শুধু মহাশূন্ত তমচ্‌) এই তমস্‌ 
কালী । আবার প্রলয়কালে এই তমস্‌ বা কালীতেই স্ষ্টি প্রলীন হইয়া যায় ; 
এই জন্য কাঁলীই আগা, তিনিই পরা, তিনিই সৃষ্টি, ছিনিই প্রলয়। 


'গুণ ও ক্রিয়া অনুসারেই দেবীর রূপ পরিকল্লিত হইয়াছে_-“ওকক্রিয্ানুসারেণ রূপং 
দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ । এক কালীমৃত্তির রহস্ত বিশ্লেষণ করিলেই তাহ! বোধগম্য হয়। 
কালী কৃষ্ণরর্ণা, “মেঘাঁলী' $ শ্বেত-গীতাদি সমস্ত বর্ণই কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ 
সর্বভূত প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এই কারণেই নিগু'ণা, নিরাকার! কালশক্তির 
বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিভ হইয়াছে । কালীর ললাটে ন্দ্রকলা', “অর্ধচন্ত্র সাজে ভালে: 


১1 মহানির্ববাণতন্ত্, চতুর্থ উল্লাস, ৩১, ৩). ৩৩। 


শাক্তপদাঁবলী ও শক্তিসাধনা ১৪৯ 


কারণ তিনি নিতা।, অব্যয়, চির অমুততের আধার ; এই অমৃত্তেব প্রতীক তাহার লঙ্গাটের 
চধাকর চঞ্জ £ 
নি'তাাযাঃ কালবপায় অবায়ায়াঃ শিবাত্মনঃ | 
অনূত বাছালাটেইসাাঃ শশিচিজ্ত" নিবপিতম্‌ | 
মাষের তিনটি নয়ন, কালী ত্রিনয়নী' : এই নষনত্রয় চন্দ্র, কখা, অগ্রি। ইহাদের দ্বার! 
তিনি নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন £ 
শশিক্র্যাথিভিনিত্যৈরখিলং কালিকা জগৎ । 
সম্শ্তি যতন্তম্মাৎ কলিলং নযনন্রযশ্য। 

“শি সমুদ্য প্রাণীকে গ্রাস করেন, কালদণ্ত শর চক করন, প্রাণার কধিরধারাধ 
বদন পিক্ত থাকে, তাই শামা দশনে রসনা ধরা, বদল কপিরধারা, করালবদনী ।+ 
তিনিই মাধাব সমখে সমযে জীবকে রক্ষা করেন নিজ নিল কাধ্যে জীবগণকে 'প্ররণ 
করেন--এই জন্যই ঠাঠার হস্তে “বরশ্চাঞষমী রতন | শি বলছে।গুণান্বিত বিশ্বে 
অবস্থান করিতেছেন, তাই তিনি “রক্তপন্লাসনস্তি ৮? | ৩শি চিন্ময়ী, “সপ সার্সি- 
স্বঝপিণী' তাই মোহমযা স্তরা পান করিষা তিনি ভ্রশডাবত কালকে পক্ষ্য করিতেন 
এইবশ স্টি জন কৰা হইযাছে।'৯ 

এই ব্যাখ]াব সহিত “মেঘাঙ্গীং শশিশেখব।ং নিনয়ন।” আগ্ভাকালিকার ধ্যান ও 
দপগ্তি মিলাইয। ,দখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়, কালীঘু ₹৩ গুঢ ভাবের প্রতীক । 

স্বাখী খ্গিমানন্দের ব্যাখ্যা ন্বামী শিগমানন্দ সরম্বত। মণে করেন, সাংখ্যে 'ব 
প্রক '-পুকফের শুন্ব নিক্পিত হইয়াথে, ছ্ষন্মলাহযেই ভদ্বের কাপিকামূণ্ডি বম্সিত 
তইয[ছে । 'প্রহীতর সন্বাধিক্যে পুরুষের সানিখ্যে মংত্তত্ব বুদ্ধিতত্ব হইতে আহহ্গণাব 
এবং এই অহঙ্ক'রেপ শিন্ন ভিন্ন বিকার হতে ইটিয় ও ইঞ্সিয়ের বিষয়» ভয়ের 
দিৎপন্তি হইয়াছে। পুকষ চৈতগ্তশক্তি, ভ«ভণ্খাদিশগ্ত ; ইনি গকর্ত। পোঁন কারধাই +রেন 
না, সমুদখ বিশ্ব-ব্যাপারই প্রকৃতির কাধ এ প্রক্ষক্ি ৪ পক্ষ পরস্পর সাপেক্ষ । 
লৌহ ফেমন চুণ্বক-সমীপপ্ত হইলে লেইদিকে গমন করে, তদ্রপ প্ররূতি৪ পুকষ- 
সন্নিধান প্রধুক্ত বিশ্বঃচনায় প্রবৃত্ত হইযা থাকেন প্ররুভিরই “কাত কতি। ইহাই 
সাংখ্যদর্শনের মত । তজ্জন্ত পুক্ষ দেবাপ ক্রয়াধা রূপে পদতনপ এব* সেই অহ্িনযষেই 
কালীদেবীর মুততি মহাদেবের উপর সংগ্থাপিত।৮২ 
কালীমুত্তির মত প্রত্যেকটি মুণ্তিই এক-এবটি মহানাবের পর প্রতিষ্ঠিত । স্কুল 
৯। উষ্টব্য ম্গান্বিল পতন্থ ত্রয়োদশ উল্লাস € ২ 
২ -*ন্্নক ওক যৃত্তিকলপ ৪ ” 


০০ 


১৫০ উপান্ততত্ 


মৃত্তিকে ধ্যান করিতে করিভে সেই মহাভাব সাধকের হৃদয়ে স্কুরিত হয় ; তখন সাধক 
রূপের অন্তরালে অরূপকে, সান্তের মধ্যে অনস্তকে, গুণের মধ্যে নিগুণকে উপলব্ধি 
করিতে পারেন ) মূ্তি-কল্পন ও মৃত্তি পূজার ইহাই নিগুঢ় রহস্ত। 
শাক্তপদ্দাবলীর ব্যাখ্যা 
শাক্তপদাবলীর কবিগণ পুনঃ পুনঃ এই রহস্যের প্রতি লেখনী-সঙ্কেত করিয়াছেন 

শান্দ্রমতেই তাহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, জগৎ-কারণ-বূপ্পিণী মহাশক্তি স্বরূপতঃ 
অচি্ত্য, অব্যক্ত । তিনি একাধারে স্থল ও ুহ্্ব, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সাকার ও নিরাকার । 
তাহা একটি মহাভাব, সে মহাভাব কোন স্থুল ইন্জ্িয়-গোচর নয়। জ্ঞান সাধক জ্ঞানের 
আলোকে তাহার স্বরূপ্প উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তিনি বুঝিতে পারেন, এই 
মাটির মতি মুন্ধয়ী মৃত্তিষাত্র নহেন, মাটিতে ভাহা গডা যায় না, 

মায়ের মৃণ্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে, 

মা বেটা কি তেমন মেযে, মিছে খটি মাটি নিয়ে ॥ (রামপ্রসাদ ) 
তিনি যে অনন্তরূপিণী ; বিরাট বিশ্বই তাহার কপ ? “সে রূপেতে ভূবন আলো! 1 রূপের 
বিভায় দৃশামান রূপ-জ্যোতি পরিমান হইয়া ষায়। জগতের সকল রূপ তাহার প্রত্যঙ্গ 
খেলা করে, 'সু্্য তাহার নখে নখে 1” বৈদিক সহশীর্ষ পুরুষের মত তিনি লহশ্ররূপা £ 


ধরে রে সহশ্র বাহু সহস্র প্রহরণ 

সহম্্ চরণে করে অজন্ম বিচরণ 

সহস্র বদনে খায়, সহম্্র নয়নে চায় 

সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে। ( গোবিন্দ চৌধুরী ) 


সুক্মাতিহ্ঙ্্ম কুলকুগুলিনী শক্তিরপে তিনি জীবদেহের “আধারাদি ষট্‌চক্রে' বিচরণ 
করেন। 'হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা ) আবার যোগীর সমাধি-মন্দিরে 
তিনি “একা, অদ্বিতীয়া' £ 'তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গুহাবাসী 1 সাধক কৰি এই 
কথাটি বুঝাইতে গিয়াই বলিয়া উঠেন, 

ওস্কার মূরতি রে মন, জান না কি উহারে 

ওই তো করেছে বিশ্ব রচনা । ( গোবিন্দ চৌধুরী ) 
কায়া ধরিয়] যিনি স্থুল মৃদ্ভিতে প্রকট হুন, যিনি এক হইয়াও :বহুরূপে অবতার গ্রহণ 
করেন, হিনি হ্যা ও শ্যামা, রাধা ও কালী, যিনি আবার হি, হর, ব্রহ্গা--ভিনি পরা- 
প্রকৃতি অধরা মহামায়া ) তিনি জ্ঞীনের অগম্য £--'ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় 
আবার ওক্কারে' | মহামায়ার এই স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজলাধ্য নয় । 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা ১৫১ 


শক্তির সাধক কবিগণ মায়ের এই স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। 
তাহাদের রচনায় কালীমৃত্তির বর্ণনাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। তিনি যে অনস্ত 
?বপরীতোর সমন্বিত রূপ-মৃতি, একথা তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাহার জানিতেন, 
ধ্বংন-যজ্ঞের অভিনয়ে কালীই বিশ্বজগতে কল্যাণ বহন করিয়া আনিতেছেন, নির্মম 
আঘাতে যোহবন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি নৃত্যের ছন্দে সুপ্তি ভাঙগগিয়া দিতেছেন, চিত্তে মুক্তির 
আলো! সম্পাত করিতেছেন । আপাত দৃষ্টিতে “কালী? কৃষ্চবর্ণা, দিগদ্বরী, উদ্যত-অশনি, 
ভয়ঙ্করা-_কিস্ত সাধক বলেন, “কে বলে কালী কাল আশীবিষ-ভূষণ? কে বলে তাহার 
“নাঠি বাল দিগবাল, শবশিব-আলন',-- 


কে বলে আমরি! তোমায় দিগম্বরী 

শবাসনা বিবসন] ভয়ঙ্করী !' (কাঙাল হরিনাথ ) 
তাহারা জানেন, 'অপরূপা ব্রহ্গরূপিণী, শ্তামা তাই শ্ামাবরণী" ; “অসীম অন্থর সম্বরিতে 
নারে, তাইতে নাম ধবেছ দিগম্বরী' ; তিনি “উগ্যত-অশনি'-কিস্তু তাহা অনস্ুর-সংহারের 
জন্য-_“কৃপাহীনের জন্যই কৃপাণ' ; 'সভয়ে অভয়া তিনি । তিনি ভয়ঙ্করী, একথাও 
মিথ্যা, 

জ্ঞাননেত্রে আমি চেয়ে দেখি ভুমি 

সর্ধময়ী সর্ববমঙগলা স্থন্দরী। 


তিনি 'অপরূপ রূপের সিদ্ধু' ) অর্ধ-ইন্দু তাহার শির£শোন্ডা, বিছ্যত্তের মত চঞ্চল নয়ন, 
বিছ্যতের মত শুভ্র দস্তপংক্তি, বিছু)তের মত চপল গতি, বিদ্ব্যৎ আভার মতই 
দেহকান্তি। তীহার বদনে অমৃত, স্নেহে অমুতধারা, মুখে 'অমিয়াসম' পিকভাষ | 

কে বলে তাহার পদতলে শব? এই শব ্বপ্বং শিব, ভক্তের শেষ লক্ষ্য-_-পরমা 
পিত্ি, তাই মায়ের 'চরণেতেই সব" £ তাহার “শোভিত প্রপদ দেয় মোক্ষপদ” | ইনিই 
আবার যোগীর যোগগম্য।_“মণিময়পুরবাসিনী' । ইনি জ্ঞানীর '্রঙ্মময়ী'-- ওষ্কার- 
মূরতি', ইনিই ভক্তের স্নেহময়ী জননী, আনন্দময়ী মা, করুণাময়ী সম্তানপালিকা | 


মৃত্বির এই সুক্ষ রহস্ত একমাত্র ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীই বুঝিতে পারেন। এই মৃত্ি 
মাটির মৃত্তি নয়, ধাত্-পাষাণের মৃত্তি নয়, নিজ্জীব নিশ্পাণ মৃক্তি নয়--ইহা মহাভাবের 
প্রতিমা । অন্যের কাছে যাহা মুন্ময়ী, সাধকের কাছে তাহা চিন্ময়; বহিরঙ্গের কাছে 
যিনি ভর়ঙ্করী, ভক্তের কাছে তিনিই পরমাস্ুন্দরী, “অশিবনাশিনী কালী । এইজন্যই 
ুগ্ময়ী মূর্তির কথা বজ্িতে গিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “মাটি কেন গো। চিন্ময় 
প্রতিমা !' 


॥ সাত ॥ 


জগজ্জননীর বূপ কল্পনায় বৌদ্ধপ্রভাব 

দ্রশমহাবিগ্ভার যে রূপগুলি হিন্দুতত্ত্রে গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাদের উল্লেখ শাক্ত- 
পদ্দাবলীতেও আছে, তাহাদের সবগুলি হিন্দুর কল্পনা কি না, এ বিংয়ে যথেষ্ট মতভেদ 
দুষ্ট হয়। শাক্তপধাবলীর জগজ্জননীর স্কুল মুর্তিগুলি যে হিন্দৃতত্্ব হইতেই গহস্ত 
হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই ; শাক্তপদীবলীর সাধকগণ কেহই বৌদ্ধিশাখাপন্ন 
ছিলেন না। কি মৃ্রি-কল্পনায়, কি দেবতার্চনায় তাহ।রা সর্বথ! ধিন্দু ভাবাপত্র । হিন্দু 
তস্ত্োক্ত মুত্তিই তাহারা পৃজা করিতেন, "হন্দুতস্ত্রের সাধন-পদ্ধতিই তাহাবা অনুদরণ 
করিতেন । 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, হিন্দৃতজ্ঞ শি ভাবে ল্ষ্ট ও পবিপুঈ হ-য়াছে। ডঃ 
বিনয়তোষ ভট্রাচার্য মনে কবেন, বেশির ভাগ হিন্দু তান্ক গ্রন্থ গুলি বৌদ্ধ-তন্ত্রের 
প্রভাবে রাচত হইয়াছে £ £7100 06561012060 03100210৭76 ৮ (06 
13003101569 20 06 50190101005 01350109811 00০5 06%510760, ৫10 
106 1211 2917) 0 00206 যো] 10717) 23910. 017 11001711105 01 005 17110005 
210 60৩৮ 1০4471% 1000110-)-4 00915 10985 9)৮0011) 5 42৭ 05, 
01111172115 00910015৮০0 05 606 13010413150 হা 010৩] 01,580 2170 
11067 20777১50105 0০11 91110515602 ৯0101 5095 15 1106 0,100 01 076 
17000 [204৪১ 2008৩ 100৮ 17010601215 2০ ৮2300710150 


2৫625 1090 ৩.60115 11507 016120501৩5 ১ 


অবশ্য বাঙলাদেশে এমন একটি য্গ গিয়াছে, ষখন বৌদ্ধ-তস্ত্রের প্রভাব এদেশে নানা- 
ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। পালরাজাদের সময় শাস্ত রক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি দিকৃপাল 
পগ্ডিত তন্ত্রের চর্চা ও সাধন! করিয়াছেন । হিন্দু তান্ত্রিক ও বৌ কাপালিক একদিন 
এদেশে শতি ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসবাস করিয়াছেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ তাস্ত্রিকদের 
ভাব এবং তাহাদের কয়েকটি দেবদেবী হিন্দু-তন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 
বাঙলার বাশুলী ( বিশালাক্ষী ), মনসা ও মর্গপচণ্ডীর মধ্যে যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে, তাহ 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে পুজা পাঁইবার জন্ত াহািগকে 


১। 11700, (0 ১2,41120,0212-উ৮ 571, 


শাভ্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা ১৫৩ 


ঘধে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল. কত ভীনতার আঁণ্য গ্রহণ খবিকে হইয়াছিল, 
বাঙলাদেশের মঙগলকাবাঞ্ুলির মধ্যে ভাহার ইতিহাস রক্কিযাঁছি । বৌদ্ধ ব' ক্সায্যেতপ 
কয়েকটি দেব-দেবী প্রাণাস্তপাভ সংগ্রামের পর হিন্দুধন্মে প্রবিষ্ট হইলেও হিন্দুর 
দশমহাবিগ্থার প্রসিদ্ধ মুষ্টি গুলি বৌদ্তগ্র হইতে হিন্দুতত্তরে আপিয়াছে, এ উ্তি সব্দাংশে 
সন্ত নয। 

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় “সাধনম|লা'ব ভ্ুমিকায বপিয়াছেশ। 111045 
231939525 115 7/191)901)1702172,  015101721005125 12011 2০ আগত 
018102][5 89৫71%505" £ তিনি অন্তর বলিয়াছেন, “ভাবার ধ্যান ও সংপলা শিন্দুতা 
প্রচপিত আছে এবং দুইটি ধ্যান মিলাউয়া! দেখিলে বোধ হয় হিন্দু তাস্তিকেরা মহাচীন- 
»'রার উপাসনা ৪ মত্তি-কল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে ৩৮৭ করিয়াছিলেন ই র 
“ম্পষ্ট প্রমাণ আছে 1 ॥ বছযোগিণী ॥ রদ্বসম্ভব কুলের এই দেবী শ্গত্যন্ত শহিশালী 
9 জনপ্রিয়. .ইহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দুদেবী ছিন্নমন্তার মত। বোধ গর বীদ্ধ বদ" 
এ পিনী হিন্দু ছিনমন্তাতে পরিণত হইয়াছিলেন এব* তাঁর ৭ যথেষ্ট প্রমাণ শ্াছে | 

,বীদ্ধদেব দেবদেবী )। 


অবশ্থা এ কথা ঠিক যে, “তারা" ও ছিন্নমস্তা' দেবীর ধান, মন্ত্র ও পু্জাপদ্ধতিখ 
“ব্যে বৌ গ।ন্ত্রিকদেব হাত পডিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল দেবভা বোদ্ধতগ্থ 
£ঃ তে গৃহ'ভ, এ ক বাস্বীকার করা যায় নং । 


'তার। বৌদ্ধদের প্রধান দেবী । গাবর্ধন আচাম্যেপ 'আধ)। সপ্ত তা? গ্রপ্থে 
নষটীয় ঘাণশ না) “তারা” বে শ্রুতি-বিখোধী, দিন-সিথাস্ত গ্ুভি ( আদাপ বৌ 
“বত' ) গে সম্পর্কে এই দ্যর্থক শ্লোকটি পাওয়া যার 2 

অঠতপুজিত তারেয়ং চৃষ্টিঃ শ্রুতিলজ্বণক্ষমা সতন্থ ! 
জিন-পিদ্ধান্ত স্থিতিরিব নবাননাং কংন মোহয়তি ॥ 

অতএব 'তারা' যে প্রাচীন কাল হইতেই বৌন্দেবতাকপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
,যাছিলেন, সে বিষযে কোন লন্দেনই নাই । “হন্দুতদ্রে তারা” মন্তির পপ্পনান্-- 
'মৌলাবক্ষোভ্য-তৃষিতান্‌' এবং 'পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ বলিয়া উল্লেখ আছে । 'তঙ্গোভ।? 
পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের অন্ঠতম বুদ্ধ এবং “মহাচীন্তারা, তাহারই বুট দেবতা। পঞ্চমুত্র। 

কখািও বৌদ্ধ প্রভাব সুচনা করে। উপরস্থ তারা-পুজায় ষে জল ও পুপ্প শিবেছন কর 
হয়, তাহাদিগকে বজোর্দক বজপুষ্প' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল গ্রমাণ দ্বারা 
ধারণা হয় পে, তবাহস্িন পরিকল্পনাষ ও পুজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধ তান্ত্রর হাহ পডিয়াছে। 


১৫৪ উপাস্ততত্ব 


কিন্তু “তারা'র পুজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের হাত পড়িলেও এই দেবী ষে বৌদ্ধধর্ম 
উদ্ভবের পূর্বেই হিন্দুদের মধ্যে দেবীব-প স্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। 
'রামায়ণ', মহাভারত', ও 'পুরাণ"গুলিতে “তারা' নাম অজ্ঞাত ছিল না। বালীর স্ত্রীর 
নাম 'তার]", বৃহস্পতির পরীর নাম 'তাপা। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বুহম্পতি- 
গ্রহ কুপিত হুইলে 'তারা'র উপাসনা কর] কর্তব্য। হিন্দুদের প্রধান নক্ষত্র-দেবতা 
“তারা'। এই নক্ষএ দেবতাগণ বন্ৃ প্রাচীনকালে হিন্দুর দেবতালজ্ৰে স্বান লা 
করিয়াছিলেন । শরবনে কাণ্তিকেষের জন্ম হইলে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ তাহাকে পালন 
করেন ; কান্তিক খন দেবসেনাপতিবপে দেবতাসজ্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন এই 
নক্ষত্রগণ তাহার নিকট ব্রান্গী, মানেশ্বরীর মত দব-ময্যাদ| দাবি কক্গিযাছিলেন ) স্বন্ন 
তাহাদের সে বাসনা পুর্ণ করায় নক্ষত্রমা কাগণ অন্ঠাগ্ত দেবতার মতই পৃজনীয়া হইযা 
উঠিয়াছিলেন | (দ্রষ্টব্য মহাভারত, বনপর্র্, ২২৯ অঃ) 


এই প্রকারে বুদ্ধদেবের আবিভাবেব পুর্বে নক্ষত্রদেবতা “তারা” ব্রাহ্মণ্যধর্মে মাতৃকা- 
শত্তিরূপে স্বীরূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যেও ( থেরীগাথায় ) হিন্দুর উপাস্তা 
দেবতারপে স্বীকৃত 'তাবতিংসা চ যাম! চ তুসিতা যাপি দেবতা'র উল্লেখ দেখা যায়। 
এখানে 'তাবতিংসা' বলিতে তেত্রিশ বৈদিক দেবতা, 'যাঁমা” বলিতে নক্ষত্রদেবতা এব* 
*তুষিতা' বলিতে ভূতপেদ্বীর মত উপদেবত| বুঝাইতেছে (দ্রষ্টব্য বিজয়চন্ত্র মজুমদার 
সম্পাদিত “থেরীগাথা' )। 


তাহ] ছাড়া হিন্দুর “তাঁরা মুত্তির পরিকল্পনায় যে “অক্ষোভ্য,, শবটি ব্যবহৃত হয়, 
তাহা বৌদ্ধদের ধ্যানীুদ্ধ 'অক্ষোভ্য” নহেন, ইনি হিন্দ্পুরাণের নাগরূগী অক্ষোষ্ড | 
*পঞ্চমুদ্রা” বলিতে হিন্দুতত্ত্রে শ্বেতাশ্টিনিম্মিত পট্টিকাপঞ্চক বুঝায়, উহাও বৌদ্ধদের 
“কষ্ঠিকারুচকংরদ্বকুগুলংভন্মস্থত্রকম্‌' ( সাধনমালা ) প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রার প্রতীক নয়। 


সুতরাং হিন্দুতত্ত্রের 'তারা" ও বৌদ্ধতন্ত্রের “তারা ঠিক এক মূতি-নয়। বপ-বর্ণনা! 
এক প্রকার হইলেও মুর্তি মধ্যে পার্থক্য আছে। 

“ছিন্নমস্তা' ও 'বগলা”-মুত্তি সম্পর্কেও অনুরূপ প্রমাণ দেওয়া! যাইতে পারে। 

শাক্তপদাবলীর “তারামুত্তি' হিন্দৃতত্ হইতেই গৃহীত। এখানে “তারার 
ছুটি বর্ণনা আছেঃ একটি শিবচন্দ্র রায়-বণিত, অপরটি গিরিশচন্ত্রঘোষ- 


বণিত। ইহাদের কোনটিভেই 'অক্ষোভ্য' ভ্রির উল্লেখ নাই। শিবচন্দ্র রায়ের 
বর্ণনায় পাই-_ 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা ১৫৫ 


নীলবরণী নবীন! রমণী । 
নাগিনীজঙ্তি জটাবিভূষণী 1... 
নিরুপম। ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী ॥* 
এখানে “অক্ষোভ্যে'র পরিবর্তে “নাগিনীজঙ্ত জ্টাবিভূষণী' এবং পঞ্চমুদ্রার পরিবর্তে 
'ভালে পঞ্চরেখাশ্রেণী'র উল্লেখ দেখা যায় । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরার্টতে আছে, 
উর্ জটাজুট গভীর নিনাদিনী। 
উগ্রতুণ্ড। ভীম! অশিব-বিমদ্দিনী ॥ 
ভারতচন্দ্রও “তারা” রূপের বর্ণনায় “সর্পবান্ধা এক জটাবিভূষণা' ব্যবহার করিয়াছেশ। 
হেমচগ্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনাষ পাওয়া যাষ, 
জট। বিভূষণা পিনলবরণা 
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী | 
অতএব, বাঙলা! কাব্যার্দিতে বণিত "তারা" মন্ডি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ-প্রভাব বজ্জিত। 
তথাপি হিন্দুতত্ত্রের মহাবিদর্যার সহিত বোৌদ্ধতত্ত্রের দেবীদের যে এতটা সাদৃণ্ত 
দেখা যায়, তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম তঃ 'বৌদ্ধতান্ত্রিকরা কয়েক শতাব্দী 
ধরিয়া বৌদ্ধধন্মের ক্ষীয়মাণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা ঠিসাবে নিজেদের উপান্ত ধর্মতত্বকে 
হিন্দু দেবদেবীর সাৃশ্ে বপাস্তরিত করিত চেষ্টা করিতেছিলেন....হিন্দুমৃত্তির 
বহিরাঁবরণে বৌদ্বধন্মতত্বের সারাংশ পরি-বশন করা তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।"১ 
এই উক্তির সত্যতা প্রমাণের ভন্ত, আমর! নি্নলিখিত বৌদ্ধ তারা-স্ততিটি উদ্ধার 
করিতেছি । এই দশপারমিতা, 'প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গ চটুপামৃত পুণধাত্রী” তাঁর! হিন্দুর উপাস্তা 
গিরিজা-ভবাশীর রূপাস্তরিত মৃত্তি ঃ 
দেবী ত্বমের গিজি। কুশলা ত্বমেব 
পদ্মাবতী ত্বমপি [ ত্বং হি চ] বেদমাতা 
ব্যাপ্ত ত্বয়া ব্রি্ভুবনে জগতৈকবপা৷ 
তুভ্যং নমোহস্ত মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥ 
যানত্রয়েু দশপার মিতেতি গীতা 
বিস্তীর্ণ যানিকজন1 কলশন্তেতি | 
প্রক্ঞাপ্রসঙ্গ চটুলামৃত পূর্ণধাত্রী 
তুভ্যং নমোহস্ত বপুষ! গিরা নঃ ॥২ 





১। কৰিকক্কণ চণ্ডীর ভুমিকা (কঃ বিঃ) ২। বাঙ্গাল! মাহিত্যের ইতিহাস ডঃ নুকুমার সেন 


১৫৬ উপাগ্যতত্ব 


দ্বিতীয় কারণটি আর৪ গুরুতর হিন্দু দেবদেবীর সহিত বোদ্ধ দেবদেবীর 
সৌসাদৃশ্তের অন্ততম কারণ, হিন্দুতীস্ত্িজগণ যে উৎস হইতে তাহাদের অধিকাংশ 
পেবমূন্তি আহরণ করিয়াছেন, দেই একই উৎস হইতে বৌদ্বতান্ত্রিকগণও দেবদেবীর 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিফ়াছেন। ডঃ « শিভৃষণ দাশণ্ডগ বলেন, 18000101510 25 
17610176] 300001)1৭0 1701 ৮11 1417 01201) , 16 86105 60 09 8 1011610 2৭ 
01061000120, 0171617211৬ 10001702096116 08 হাস 209001962 10609- 


70175০10921 50600140107) 01011) 0 2002 27 01১501712 [১০110 01 006 
10 01১6 1611610015 19190015016 [17311 7৯ 


তাস্ত্রিকতার কল্পনা মাদৌ করির' শেন এদেশের মাঠতাদ্রিক অন্্রি+ক ও দাব্ড 
জাতি ) বিশেষ করিয়া এই তত্ত্াচাবেব প্রধান পারক ছিলেন মোঙ্গলীয় বা তিববতীয় 
চীন জাতি। এই জাত বহুক ল পুর্বে ব্রপ্পর্েন টপন্যকা ধরিযা উ“রংপুর্ন্ 
সীমান্ত-পথে এদেশে প্রবেশ কবিয়াছিলেন। বপ ৪ "অসাম ছিল ইহার প্রধান 
বসতিকেন্ত্র। এই কেন্ত্র হইতে হিমালয়ের অধিগ্যক দশ ধরিনা ইহারা কাশ্মীর, 
ভুটান, সিকিম নেপাল, বশত, আসাম, এমন কি খঙ্গণদশ পর্বস্ত একা বিরাট বন্ধনীর 
স্ষ্টি করিযাছিলেন। তান্ত্রিক আচার এই বন্ধনীর মণে ৯ মত্যাশ্চম্য ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি 
ল।/ভ করিযা ছল । কামাখ্য', সিরিহউ্র পুর্ণগিরি ৯০শান ডিশ ইহাদের প্রধান 
লীলাগমি £ তাই বলা হয়, “গৌণ পকাশিত বিছা) বৌদ্ধতন্ত্রে ঠভার স্বীরৃ্টি 
আচে । দ্রষ্টব্য সাধশমালা )। ইহাদের ভিজা ( গাপ্ত্রিকতার উদ্ভব হইয়াছিল, 
তান্াবই প্রভাবে আধ্যগণ তআন্িক আব অন্ুঠান ও দেবদেবীর কল্পণ] করিযাছিলেন 
এবং হিন্দুতম্থ রচনা কবিযারলেন আবার ীদত্ান্তিগশ ইহাদের নিকট হইতেই 
তন্ত্রাচার আত্মপাৎ করিযাঁছিলেন। উপরস্থ বৌদ্ধ ৩ চার তিববত, চীন, মাঞ্চুরিয়া 
পর্ধন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । বৌগগণ চীন হইতে মহ চীণতাবা, ভোটদেশ হইতে 
“এক আটা” (তারার রুপভেদ) প্রভ তর মন্তি ও পৃ *গার কৰ্াছিলেন । অতএব থে 
উৎস হইতে হিন্দুতস্ত্ে মৃত্তি, প্গা-পদ্ধতি পরিগৃহী*, দই একই উৎস হইতে বৌদ্ধ 
তান্ত্রিদের মৃত্তি ও পুজাপদ্ধতি গৃহীত । সেই জণ্ঠই মহাচীনভারাব সহিত হিন্দু 
তারা" বা “একজটা” দেবীর এ সানৃশ্া। বজজুযোটাশ র সহিচ্ঘ ছিন্নমন্তাঃর এত মিল, 
বৌদ্ধ “বসুধার।' দেবীর সহিত হিন্দুর “কমলা' হপ্ডির 491 সামপ্রস্ত । উৎস এক এবং 
সাধারণ, অতএব উভয়ের মধ্যে যে নানাঁছিক হইভেই সৌসাদৃশ্ত থাকিবে, ইহাই 
স্বাভাবিক । 
«৭ 00950016 [1181005 09105101559 7905 ০£600, 


শক্তপ্দাবলী ও শক্কিলাধন। 


॥ এক ॥ 
উপাসনা 
সাহিত্যে ভান্ত্রিক সাখকের চিএ 

তান্ত্রিক সধনা! সম্পর্কে একট] প্রান্ত এ ভীতিকর ধারণা জ্নসমাঁজে প্রচলিত 
আছে । ইহার লাধন-পদ্ধতির সহিত পরিচয না থাকার জন্তই এষ্ট ভীতিকর ধারণার 
স্ষ্ট হইযাছে। কাব্যে ও সাহিত্যে যে সকল কাপালিক-চ্ব্রি অদ্ষিত হঈয়াছে, 
তাহাও উচ্চ ধরনের নয । পঞ্চতপ্ত্রেরে কতকগুলি গল্পে তাপ্ত্িক সাধকের অর” হীন 
চরিন চিত্রি হইয়াছে । ভবভতিব “মালভীমাপব* নাটকে কাপাঁলিক অঘোপঘণ্ট 
এবং তাহার অন্লেবাসিণী কশালক পলার চবি অতি ছখারঠ | ফাধশায সিদ্ধিশাভের 
জন্য দেবীব নিকট নরবশ প্রদান স্বার্থে বির হইলে হীন আভিচারিক ভ্রিযাঁর আশুয় 
গ্রহণ, তীব্র ও জঘন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণতা প্রতি এই চগ্রিত্রগুঞ্িকে বিশাধিঞ্ক *পুর্ণ 
করিষ। তুলিষাছে। নিরীহ ষোডশীা নূবতী মালার কাতব ভান্্ন॥় সকেও কাপালিক 
অঘোরঘণ্ট শিম্ষম £ 

অঘোর | ( শঙ্ষমুগ্ধমা ) ষদগ্ত ৩দস্ব ব্যপাদযামি। 

চামুণ্ডে ৬গবন্তি মন্ত্র সাধনাদো উদ্দিষ্টামুপনিহিতাং 

ভজন্ব পুজাম্‌। ( ইতি হস্তমুপত্র্ত, ) 
এই তে অধোরঘণ্টের চির । অগ্তেবাসিশী কপাল] গুলা অধিকতর প্রুঠহণসা- 
পরায়ণ । 

“শঙ্কর দিনিজয' গ্রন্থে কাপালিকেব যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ভাহ! আরও 
য়াঁবহ | সেখানে কাপালিক উগ্রভৈরব ব্যভিচারী, কুটিপ, হিং; কাপালিকদের 
অধীশ্বর ক্রকষচ তদপেক্ষা উগ্র ও উচ্ছংঙ্খল। প্রারুত ভাষায় রচিত রাজশেখরের 
“কপুর মঞ্জরী” নাটক ও সংস্কৃত রচিত শ্রীরুষ্ণমিশ্রেগ “প্রবোধচন্টরোদয” নাটকের 
কাপালিক-চিত্রও উন্নতমানের নষ | 

কেবল সংস্থত ও প্রাক সাহিত্যে নয়, বাঙলা সাহিত্যেও "প্রাচীনকাল হইতে 
তান্ত্রিক সাধকের যে চরিত্রাবলী চিত্রিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও অতিশষ হীন। 
চৈতন্তচরিতামৃত, চৈতন্তভাগৰত, নরোত্তমবিলাস, ভক্ঞ'মাল গ্রন্থাদিতে শত্তিসাধক 
মালতীমাধব ৫ম অঙ্ক 


১৫৮ উপাসনাতত্ব 


ও শক্তিলাধনার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ইহাদের কলঙ্ক-কালিকাময় 
চিত্র অস্কিত হইয়াছে । বামাচারী শক্তি-উপাসক, কাটোয়ার ফৌজদার জামালপুরের 
আটঢ্য মহাধনবান দেবকীনন্গনের একটি চিত্র উদ্ধার করিতেছি, 
হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন | 
সশন উপরে করি চৌকির আপন ॥ 
জলে ঠাড করাইয়া তাহাতে বসিয়া! ! 
দেৰীপুজা! করে এক বডাই করিয়া ॥| 
রক্ত চন্দনের ফোটা সর্বাজে লেপিয়া 
মহাভৈরবের স্তায় আকার হইয়া |... 
ছুমদাম করি চলে দেখিতে করাল । 
রক্তচন্দন অঙ্গে জবা পুষ্পমাল | 
কাট। ছেঁড়া মদ্চ মাংস সদ! ব্যবহার 1 
যোগিনী চক্রেতে বসি করয়ে আহার |1১ 
সাহিত্য-সমাট বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'কপালকুগ্ডলা” উপন্তানে কাপালিকের যে দৃণ্ 
দেখাইয়াছেন তাহাও বামাচার সাধনার ভয়ঙ্কর দৃণ্ত। কাপালিক শবসাধক, উগ্র ও নির্মম, 


“নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ুঃক্রম প্রা পঞ্চাশৎ বংনর হইবে । পরিধানে 
কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জান পধ্যস্ত 
শার্দিলচর্ট্ে আবৃত। গলদেশে কুদ্রাক্ষমালা ; আযত মুখম গুল শ্মস্রজটা পরিবেষ্টিত ; 
সুখে কাষ্ঠে অগ্নি জলিতেছে"****নবকুমার একটা দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন ; ইহার 
আননপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়৷ তাহার কারণ অনুভব করিতে পাঁরিলেন । জটাধারী 
এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন । আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে 
নরকপাল রহিয়াছে ; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে । চতুদ্দিকে স্থানে স্থানে অন্টি 
পড়িয়া রহিয়াছে--এমন কি, যোগালীনের কণন্থ কদ্রাক্ষমালা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড 
গ্রধিত রহিয়াছে । নবকুষার মন্্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। (কপালকুগডলা ১ম খণ্ড, 
৪র্ঘ পরিচ্ছেদ । ) 

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের “রাজধি'উপন্তাসে বা “বিসর্জন” নাটকে শক্তি-সাধক রঘুগতির 
মধ্যেও শক্তি-সাধনার ব্যর্থতার কথাই পরিস্ফুট হইয়াছে। রঘুপতি কালীমৃ্তির যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি-মৃত্তির অপব্যাখ্যাই করা হইয়াছে ঃ 





পি 


১। ভর্তমাল সগ্ুদশ মাগা । 


শাক্তপদাবলী ও শক্তিলাধন! ১৫৯ 


রঘু । মহাকালী কালম্ববপিণী, রয়েহেন 
দাড়াইয়া, তৃষাতীক্ষ লোলজিহ্বা মেলি, 
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধার। 
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেধিত দ্রাক্ষা হতে 
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তার--( বিসর্জন। ২য় অন্ক, ১ম দণ্য ) 


ক গা 


সত্য কোথা আছে, কেহ 
নাহি জানে তাবে, কেহ নাহি পায় তারে ! 
সেই সত্য কোট মিথ্যারূপে চারিদিকে 
ফাটিয়া পড়িছে ; সত্য তাই নাম ধরে 


মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা ! (বিসজ্জশ, ২য অঙ্ক, ১ম দুষ্ ) 


এইগুলিই নাহিত্যের কাপালিক-চিত্র। শক্তি-সাধনার যে উচ্চতর আদরশ ও লক্ষ্য আছে, 
সেদিকে কেহই অঙ্কুলি-নঙ্গেত করেন নাই। সে আদশ তশ্বগ্রস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। গুহা সাধনার বীভৎস, গ্কারজনক আচরশগুলিই ব্যভিচারী কাপালিকদের 
মধ্যে প্রকট হইয়াছে, তণ্রসাধনার সমুন্নত আদণশ চিরদিশই লোকচ্ষুর অগ্তরালে থাকিযা 
গিয়াছে। পঞ্চ ম-কার তত্বের গু তাৎপর্য অন্রধাবন করিতে না পারিয়া 'লোকে 
ইহাকে নিন্দা! করিয়াছে, অপপ্রচারে ও অপব্যাখ্যায় ইহ। আরও নিন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। 
কোন কোশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত তান্ত্রিক সাধনাকে কেবল এই দিতেই দেখিয়াছেন, 
[1029 62801 002 00001011565 0£ 0106 ০2010601069, 002 11110105106 01 
11105 010 00920150001005 96091 11601500155 (75100) 1 এইভাবে 
সাধনার মন্মার্থ বুঝিতে না পারিয়! অনেকেই ত্রাস্ত হষ্্য়াছেন। 


শক্তি-উপালনা যাছুবিষ্ভার উপাসনা নয়, ইহা রসনাতৃপ্তির বা দৈহিক লালসা 
পরিতৃপ্তির উপামনাও নয়। ইহ। মোহাবৃত, সঙ্কুচিত মানবসন্তার আবরণ-উন্মোচনের 
সাধন] $ মানুষকে শ্রীদঘারা, শক্তিঘ্ধারা বিডভতিদ্বারা মণ্ডিত করিবার সাধনা ; জীবনকে 
অপুর্ন ছন্দে ও দীপ্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তৃলিবার সাধনা । মধ্যযুগীয় কোন বাঙালা 
সাহিত্যেই শক্তিসাখনার এই সমুন্নত লক্ষ্যের ইঙ্গিত নাই। শাক্তপদাবলীর খ গু- 
ক্ষুদ্র সঙ্গীতের মধ্যে শত্তিসাধক কবিগণ তান্ত্রিক উপাসনার সর্ধবোচ্চি আদশক 
প্রতিফলিত করিষাছেন,_দিব্যভাবের অতি ল্ন্দর লক্ষ্যের কথা ভাষাছন্দে 
গৌডজনবাপীর সম্মুখে তুলিযা ধরিয়াছেন। 


১৬৬ উপাপনাতত্ 
তন্ক্রোপ সনার মর্মার্থ 


শাক্তপদাবলীর সাধনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, উপাসনা-তত্বের মূল কথাগুলি 
জানা আবশ্তক। শাস্ত্রে বলে, ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ ১ ছুংখের 
হাত হইতে আত্যন্তিক মুক্তিই জীবের লক্ষ্য । জগতের চারিদিক হইবে নানাপ্রকার 
ছুঃখ মানুষকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; মানুব বা হিংস্র পশ্ড মানুষের উপর অত্যাচার 
করিতেছে, ঝটিক! প্লাবনাদি ছুর্যোগ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করিতেছে, আবার 
রোগ-শোকাদির যন্ত্রণায় মানুষ কাতর হইতেছে । এইগুলিই যথাক্রমে আধিভৌতিক 
আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখ বলিয়া পরিকীন্তিত। মানুষ এই ছুঃখকে অতিক্রম 
করিতে চায় । | 

এই ছুঃখগুলি অতিক্রম করিতে গিয়া মানুষ লক্ষ্য করে, সাধারণ পুরুষকার দ্বার? 
এগুলির নিরাকরণ সম্ভবপর নয়, ইহাদের উপশমের জন্য প্রয়োজন আসাধারণ শক্তি ! 
কেহ মনে করেন, এই শক্তি দেহাতিরিক্ত ) আবার কেহ ভাবেন, দেহের মধ্)ই এই 
শক্তি নিহিত। শক্তি যেখানেই অবস্থান করুক, তাহা আছে, তাহার উদ্বোধন আবশ্টুক | 
এই প্রয়োজনবোধ হইতেই উপাননার টৎপত্তি। 


মানুষ তাহার সুক্ষ চিন্তা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপপলন্ধি করিয়াছে যে, মগ 
দুঃখের মূল অজ্ঞানতা | এক পরম কারণ হইতে, এক প্রচণ্ড শক্তিৰ উৎস হইতে এই 
দৃত্তমান জগৎ ও জীবের উৎপত্তি। তত্ব তৃষ্টিতে উনার উৎন হইতে ভিন্ন নয়। 
অতএব জগতের এই যে" আমি" এবং বিশ্বোতীর্ণ ও বিশ্বাত্মক বিশ্বেশ্বরী € বা বিশ্বেশ্বর ) 
“সে' এক | “অহং দেবো ন চান্সোইস্মি ব্রদৈবাম্মি ন শোকভাক্‌'_তন্বোপলব্ধির 
দিক হইতে এই জ্ঞানই আত্যস্তিক ছুঃখশিবৃত্তির উপায় । তাই দাশশনিক বলিতেছেন, 
'জ্ঞাননুক্তিত, (সাংখ্য ), “তমেববিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি” (উপনিষৎ) “সোহমক্খীতি 
মোক্ষায় নান্তং পন্থাঃ বিমুক্তয়ে* ( শঙ্করাচাধ্য ) 


তত্বোপলন্ধির দিক হইতে ইহাই শেষ কথা । “তিনিই আমি, আমিই তিনি......ষে 
কর্মপঞ্ধতির সাহায্যে এই ধারণাটি আমাদের ষনে দৃঢ় হয়, আমর! আমদের দেহগত 
আত্মাকে চিনিতে, জানিতে,বুঝিতে পারি--আমি কে; তাহার ঠিকমত নির্দেশ করিতে 
পারি, তাহাই লাধনা, তাহাই তপস্তা, তাহাই আরাধন]|।”২ 
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51 সাংখা প্রবচনবূত্র ১1১ 
২. উপাস্নাতত্ব-_পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য, কাঠিক ১৩২) 


উপাসনাতত্ব ১৬১ 


কিন্তু এই জ্ঞানে প্রতিঠিত হওয়া অতি দুনধহ। ঠাকুর রামকষ্চদেব বলিতেন, 
জ্ঞানযোগ বিচারপথ বড় কঠিন। কলিতে জীব অনগত প্রাণ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ 
মিথ্যা কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না । আমি দেহ 
নই, আমি মন নই, চতুরধিবংশতি তত্ব নই, আমি সুখ ছুঃখের অতীত, আমার আবার 
রোগ, শোক, জরা মৃত্যু কৈ? এসব কলিতে হওয়া কঠিন ।' 


বস্ততঃ “ব্রন্মৈবাশ্ি ন শোকভাক্‌' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। 
'অথাছো। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই মহাবাক্যের প্রারস্তে “অথ' কথাটির বিরাট ভূমিক! আছে, 
সেই ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ন! হইলে ব্রহ্গজিজ্ঞাসার প্রশ্নই উঠে না। উপলব্ধি তো অনেক 
পরের কথা। 


তাই তন্ত্র বলিতেছে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। অবশ্ঠ তত্ত্রসাধনার ও শেষ লক্ষ্য 
পরম শান্ত, শুদ্, অধৈত শিবজ্ঞানে (প্রতিষ্ঠিত হওয়া । সেখানে জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাত! নাই, 
“অহং-উদ্দং' বোধ নাই, _সব এক, সব একাকার ; কেৰল এক শাস্ত, জ্ঞানোজ্জল আবন্থ। | 
এই পরা অবস্থা হইতেই শক্তির হুম ও স্থল অভিব্যক্তি । শক্তির হুক্ম প্রকাশও অতি- 
মানস ব্যাপার, তাই অচিন্তনীয়) ইহা কেবল ষোগগম্য। মহাশক্তির স্থল গ্রকাঁশ- 
গুলিই সাধারণভাবে উপাণনার যোগ্য । ভাস্কর রায় বামকেশ্বর তন্ত্রের “সেতুবন্ধ' নামক 
টাকায় বলিয়াছেন, উপাসনার যে1গ্য এই রূপগুলিও আবার স্থৃল, হুক্ম ও পর--এই তিন 
ভাগে বিভক্ত । বহিবিশ্বে মহাশক্তির 'করচরণাগ্যবয়বশীপ' পূপগুলি স্থূল ) কালী, তাঁর 
মহাবিগ্ভার বূপগুপিই এই স্থলরূপ 3 দেবীর সুক্্রূপ মন্ত্াকক, বীজমন্ত্ই সেই রূপ। 
মভাঁশক্তির পররূপ স্থলবোধের অতীত । 


নী 


তন্তর-সাধন। আরোহক্রতমিক 


তদ্ত্রে মহাশক্তির প্রকাশগুলি যেমন অতিস্ক্ম হইতে স্থলের মধ্যে 'আঅভিব্যক্ত অর্থাৎ 
অবাঙ. মনসোগোচর হইতে মনোৌগোচর ও ইন্িয়গোচর _তান্ত্রিক সাধনার ক্রমটি ঠিক 
ইার বিপরীত | সাধনায় স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া হুস্ম ও পরমার্গে যাইতে হয় । 
মহাঁশভ্তির প্রকাশ অবরোহক্রমিক, কিন্ত সাধনা আরোহক্রমিক | কি উপায়ে ক্রমে ক্রমে 
স্ুল হইতে সুঙ্ষে, কুস্র হইজে পরমতন্বে পৌছানো! যায়, সাধনা তাহারই নির্দেশে পূর্ণ। 
জব-প্ররুতির অতি সাধারণ জৈবিক প্রবৃত্তিগুলির প্রতি 'ন্ধত্বের ভান না করিয়া, তত্র 
“অন্ুময় কোষ' হইতে “আনন্দময় কোষের" দিকে যাত্র। করিয়াছে । “কলিজা মানব 
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১৬২ শাক্তপদদাবলী ও শক্তিসাধন! 


লুন্ধাঃ শিশ্রোদর-পরায়ণাঃ” । তাহারা “নিদ্রালত্তপ্রযুক্তা£-_-ইহা ভাষ্িকদের দাঁইি এড়ায 
নাই। তন্ত্র লকল মানুষের জন্তই লাধনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ভাহাতে পণ্ডি-ুর্থ 
ভেদ নাই, ধনী-দরিপ্র ভেদ নাই, ব্রাহ্ষণচণ্ডাল ভেদ নাই, ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। 
গৃহী ও সন্যাসী সকলেই শক্তি-উপাসনার অধিকারী । ইহা 'সর্ধলোফোপকারার 
সর্ধপ্রাণিহিতায় চ'। ভোগী অথব| যোগী সকলেই এঁহিক অথবা পারত্রিক সুখের জন্ত 
তন্ত্র-সাধনার আশ্রয় লইভে পারেন--'তম্ত্রাদিতো মার্গো যোক্ষায় চ মুখায় চ 1, 
তস্ত্রো্ত সাধনায় সকলের অধিকার আছে জন্যই, এই সাধন! ক্রমবিহত্ত । জগতের 

মানুষ বিচিত্র গ্ররূতির, বিচিত্র রুচির ; কেহ সকাম, কেহ নিফাষ ) কাহারও লক্ষ্য প্রবৃত্তির 
দিকে, কাহারও লক্ষ্য নিবৃত্তির দিকে ' কেহ চায় ভোগ, কেহ চায় যোগ। তত্ত্রের সাধন! 
তাই তুক্তি মুক্তির লাধন। ; দেবী 'ভূক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী" । সাধনার বিষয় ও ঘ্তরগুপিও 
ক্রম-বিন্যন্ত । কি মুত্তি-শির্াণে, কি ধ্যানকল্পনায়, কি পূজাবিধানে সর্বজই দ্বিবিধ ব্যবস্থা 
_ স্থল ও নুক্। সাধারণের জন্ত স্থল ব্যবস্থা আর উচ্চতর সাধকের ভন্ত সুষ্স 
বাবস্থা। 
মন্তির বিষয়ে-- 

সগুণ! নিগু ণ চেতি দ্বিধা প্রোক্ত। মনীষিভিঃ। 

সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা ণিগুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ ( দেবী ভাগবত ) 
ধ্যানের বিষয়ে-_ 

ধ্যানস্ত ছিবিধং প্রোত্তং সরূপারূপভেদতঃ । 

অরূপং তব যদ্ধানমবাউমনসো। গোচরম্‌॥ ( মহানির্বাণতন্ত্র ) 


পূজার ব্যাপারে, বাহা ও মানস পুজা ভেদে পূজা ছুই প্রকার ৷ যতক্ষণ পথ্যস্ত মানুষ 
উপযুক্ত ন৷ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ পৃজা বিধেয় _ 
বাহ পূজা প্রকর্তব্যা গুকবাক্যান্লারতঃ | 
বহিঃপুজ। বিধাতব্যা যাবজ জ্ঞানং ন জায়তে ॥ ( বামকেশ্বর তন্ত্র) 
তন্ত্রের এই অধিকার-ভেদেব স্তরগুলি মনোবিজ্ঞান-সন্মত। জীবদেছের পরিপূর্ণ 
বিকাশসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তন্ত্র সাধন-ত্রমের নির্দেশ দিয়াজ । তত্ত্রোক্ত সপ্ত 
আচার ও ভাবত্রয় এই ক্রম-বিকাশের ভিত্তিতে পরিকল্পিত । 


সপ্ত আচার 
তান্ত্রিকগণ সমগ্র ধর্ম-সাধনাকে সাতটি আচারের মধ্য সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । এদেশে 
প্রচলিত প্রায় সকল ধর্মকেই তাহারা সাধনার পর্যায়ে স্থান দিয়াছেন । পরম ওদার্য্যের 


উপাসনাতত্ব ১৬৩ 
মহিত তাহারা লক্ষা করিয়াছেন, এ বিশ্বের যাবতীয় দেবত। এক নিত্যা মহাশক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র- “বরহ্ধা-বিষু-শিবাদদীনাং ভবে! যন্তা। নিজেচ্ছয়া' ( শক্তিষামল )। 
শ্বরূপতঃ তাহারা সকলেই এক, একই এশ্বরিক বিভূতিগ প্রকাশ £ 

ব্রহ্মা বিষু শিব রাম ছুর্গা কালী রাধা শ্যাম । 
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥ (রামলাল দাসদত ) 
অত এব তাহার! বলিতেছেন, সেই পরম এককে উপলব্ধি করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে ধাপে 
ধাপে অগ্রসর হইতে হইবে । (েদাচার, বৈষ্বাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, 
সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার--এই আচার গুলির ক্রমিক স্তর অতিক্রম করিয়া পরম সিদ্ধি 
পন্ডের স্তর “কৌলাচার' অবন্পন করিতে হইবে । শক্তিসাধনার আরম্ভ বেদাচার হইতে, 
শেষ কৌলাগারের প্রতিষ্ঠার । আচারগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ । বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, 
বৈষ্ুবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার উম £ 
দক্ষিণাদ্রত্তমং বামং বামাৎসিদ্ধান্তণু মম | 
সিদ্ধাস্তাতুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি ॥ (কুলার্ণব তন্ত্র) 


ভাবন্রয় 

এই সপ্ত আচার আবার তিনটি ভাবের মধ্যে গ্রথিত 7; পশুভাথ, বীবভাব ও দিব্যভাব £ 
বৈদিক* বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্বৃতম । 
সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্যং সংকৌলমুচ্যতে ॥ ( বিশ্বনারতন্্র) 


_ বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত, সিদ্ধান্ত ও বাষাচার 
বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্ভাবের অন্তভুক্ত । 

থে সকল আচারে ব্রহ্গচর্য্য পালন করিয়া দেহ ও মনকে শক্তি-পুজার উপযোগী করিয়া 
গঠন কর। হয় এবং যাহাতে মগ্ঘমাংসাদির ব্যবহার না করিয়া সনুকল্প বিধানে পঞ্চ ষ-কার 
তত্বের সাধন করিতে হয়__তাহা! পশুভাবের উপালনা। 'পশ্ড' শবের অর্থ অস্ত নয, 
সাধারণ জীব, এই অর্থেই শিব পশুপাঁতি। তন্ত্রের মতে যে সকল জীব স্তল জৈব- 
প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারে না, শক্তি-নাধনার গুহ ইঙ্গিত সদয় করিতে 
অসমর্থ, তাহারাই পণ্ড 2 4১6 6০০ 5008818 (০1708 £001202019 6০ &. 08790 
0০ 2৪ 2096 ৪0169 60 90700269600. 090016 10806978? (10067015), 

বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত। পশুত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া 
ধাহার দুরত শক্তিসাধনায় ব্রতী, তাহারাই “বীর” । 'বীর' শবটির অর্থ শারীরিক 


১৬৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


বলবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তি নয়। নিয়ন্তরের জৈবিক প্রবৃত্তির ভাড়না ধাহারা জর করিয়াছেন, 
অতি গুহ শত্তি*সাধনায় শক্তি যাহাদের করায়ত, তাহারাই “বীর । তাহার। রজোগুণ- 
সম্পর 2 “11067 216 081160. ৮1059 10608099 ০0% 6108 7250025] 2681861099 
0১০7 006 1০:6৮ 6০ 01৪ 10৮ 16] 06105” (08. 015760৫25 ৮০ 
91:0৮: ) ) ন্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ইহারাই মায়ের অন্তরঙ্গ সাধক, “মৃত্যুরূপা কাঁলী'র 
একাস্ত ভক্ত, ইহাদের হৃদয়কন্ধরে মায়ের রুধির-রপ্রিত অসি ঝকমক করে । এরা আজন্ম 
মায়ের অসিমুণ্-বরাভয়-করা মুক্তির উপাসক । 

তন্ত্রে বীরভাবের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ কর! হুইয়াছে। বীরভাবের সাধনায় 
স্থল পঞ্চ ম-কার তত্বের (মগ, মাংস, মত্শ্ত, মুদ্রা ও মৈথুন ) ব্যবহার করিতে হয়। কলির 
মানবের সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই মার্গ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং ভাবত্রয়ের মধ্যে অন্যতম, 
'বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমম্, (রুদ্র বামল )। কিন্তু এই ভাবের সাধক 
হওয়া অভি কঠিন ও সাধন-সাপেক্ষ । অস্ত্রোস্ত শবলাধন।, চিতাসাধন! ও চত্রসাধন। 
যেন ভয়াবহ, তেমনই ছুর্হ। ব্রহ্গচর্ধ্য-বলে বলীয়ান ন| হইলে, আত্মিক শক্তি 
করায়ত্ত না হইলে বীরভাবের সাধনায় পতন অশ্শ্যস্তাবী। উপনিষদে বল! হইয়াছে 
'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ, শ্রুতির এই বলশালী সাঁধকই তান্ত্রিক “বীর । ইনি বলিষ্ট 
দ্রচিষ্ঠ। কেবল দেহে নয়, মনে ও প্রাণে । সিদ্ধির সৌরভ তাহার কাছেই প্রথম প্রকট 
হয়, এরশ্বারিক শক্তি-বিভূতির প্রকাশ ঘটে বীরসাধকের মাধ্যমে । 73191৩-এ বলা হইয়াছে 
00৮ ০৫ 9109 8৪6:010% 901089 40৫৮1. ৪০800৪৪৪,__তাপ্ক্রিক বীর-সাধন! হইতেই 
পেই লৌন্দধ্য-মাধুরীর উন্মেষ ঘটে । অবশ্য মাধুরীর পরিপূর্ণ বিকাশ দিব্যভাবে, বীরভাব 
তাহার সোপান । 

দিব্যভাব ভাবত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 2 এ এক পরম সাত্বকভাব। ইহার আচার- 
আচরণ অতি স্ন্দর। সিদ্ধযোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর যে অবশ্থা, দিব্যাচারী মাধক সেই 
অবস্থায় প্রতিষ্িত। তাহার দেহ পবিত্র, হাদয় স্বচ্ছ ও নির্মল, দৃষ্টি উদার, চরিত্র মহান্‌। 
প্রবৃত্তির সংঘাত তাহার মধ্যে থাকে না জন্তই তিনি শান্ত, সুখছ্ঃখের অতীত | 
হিংস।-দ্েষ নয়, বিশ্বমৈএর ভাবে তিনি পুর্ণ £ তাহার চেখে স্বদেশো ভূবনত্রয়ম্‌।" 
তিনি নিরাসক্ত, উদাসীন, সদাননময় | তিনি শক্তি ও দীন্তির পূর্ণ আধার ; যোগার 
হইয়া তাহার যোগ ও ভোগ। দিব্যশক্তির লীলা, দ্িব্যভাবের ক্র্যোতিঃ তাহার 
মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। এই দিব্যভাবের অবস্থায় উপনীত হওয়াই শক্তিসাধলার 
চরম লক্ষ্য । 

দিব্যভাবের লাধনা বাধাবন্ধহীন' নিয়ম ও ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমজ্ঞানের 


উপাপনাতত্ব ১৬৫ 


অবস্থ! বলিয়া, দিব্যসাধনের ক্রিয়া! ও চরধ্যা ভাবান্থগ, জ্ঞানালোকে উ্তাসিত | কাশী- 
কা্ষী-প্রয়াগে তাহার তীর্ঘনানের প্রয়োঙ্জন হয় না, ইড়া-পি্গলা-সুযুযার ত্রিবেণী-সঙ্গষে 
আনক-ননান করিয়া তিনি পরমা শাস্তি লাভ করেন £ গৃহও তাহার নিকট বন্ধনাগার 
নয়, “ন গৃহং বন্ধনাগারং' ; তাহার হৃদয় মাতৃ-অন্ররাগের গৈরিকে রঞজিভ, কাজেই 
বহির্বাস গৈরিক না হইলেও ক্ষতি নাই। ক্রিয়া-কর্ম্ম সব কিছুই তাহার সহজ। 
পদ্মাপত্রশ্থিত শুভ্র শিশিরবিন্দুর মত তাহার সংসারে অবস্থান । মে অবস্থান নিরাসক্ত, 
উর, অথচ প্রেমে পূর্ণ। শক্তি-পৃজার স্থল উপকরণেও তাহার প্রয়োজন নাই, 
আধ্যাত্মিক পঞ্চ ম-কার তত্বে তিনি মায়ের আরাধনা করেন । তাহার দীক্ষা-_মনোদীক্ষা 
তাহার পৃজ1-মানস-পুক্তা, তীহার যাগ-_অন্তর্যাগ, তাহার যোগ-_কুগুলিনীযোগ | 
দিব্য সাধকের দিব্য আয়োজন, দিব্য পুজা £ দিদ্ধিও দিব্য সিদ্ধি। 
তান্ত্রিক সাধনা এই অবস্থাতেই জীবকে শেষ পর্য্যন্ত পৌছাইয়! দেয়, কিন্ত ক্রমে 

ক্রমে, ধীরে ধীরে। দেহ ও দ্বেহগত বৃত্তি, মানব-প্রক্কৃতি, জৈবিক প্রবৃত্তি কোন 
কিছুকেই তন্ত্র অস্বীকার করে নাই; স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া ধীরে 
ধীরে সেই প্রবৃত্তির ভোগস্পৃহা সংযত করিয়া, তান্ত্রিক সাধক দিব্য বিশ্বাতীত চেতনার 
ভূমিকায় আরোহণ করেন 2 “61056 05002980062 01010 09 01808001178 60 909 
00) 009 6091 00109101810 0 90010. 16 02005886109 510] &00 109 
8017100] 011970168 800 (70510209610 10811080016 07 8017169%1 
1008100. ০০ 606 6:810860770501010 15 6250081, 076 01100, 8961008 91 
606 51665] 1086016 1700100100 5169] 00900116168 1৪ ৪10] 21100179660, 
10৮ 2য় ৪01002888100, 10০৮ 10 63008110660 10606 8700 8108 ৫010861- 
0100. 0£ ০0৫ ৮:62] 19811121001, 11506707508) 95) 3 এইখানেই 
তাঁপ্ট্রক সাধনার অভিনবত্ব । তন্ত্র বার বার বলিতেছে, 

আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত! পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্াকম্‌। 

বীবভাবং মহাভাবং সর্বোভাবোত্তমোত্মমম্‌। 

তৎপশ্চাদতি সৌন্দধ্যং দিব্যভাবং মহাফলম্‌ ॥ (রুদ্রযামল ) 


॥ ছুই ॥ 
সাধন-প্রণালী 

দিব্য জীবনে অধিটিত হওয়াই শক্তি-সাধনার চুডাত্ত লক্ষ্য । দিব্যজীবন দিব্যভাবে 
পূর্ণ ঃ দিবাশক্তির বিকাশে এ জীবন নির্মল, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, জ্যোতি । ইহা 
মহাশক্তির আধার । ইহা যেন পঙ্কের উপর প্রস্ফুটিত অপরূপ বর্ণসৌরভময় পদ্ম; 
অলোকিক রূপ, অলৌকিক সৌরভ | দিব্য জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ যুগাবতার ঠাকুর 
রামকৃষ্চদেব ঃ দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, উদারতায়, মৈত্রীবুদ্ধিতে, আনন্দে, আনন্দ-বিকিরণে, 
সমাধির তনয় স্তন্ধতায় একখানি মৃত্তিমান দিব্য জীবন । প্রত্যেক শক্তি-সাধকের কাম্য 
এই দিব্য জীবন। 

কিন্ত এই জীবন তো! সহজলভ্য নম্ব ঃ পদ্মের নিমীজিত কোরক তো! মহজে দল 
মেলে না। পৃথে কত বাধা, কত অন্তরায়! প্রধান বাধা চিরাচরিঘ জৈব সংস্কার, 
আর সেই সুংস্কারের কেদ-বালিত্তময় লীলাভূমি এই দেহ। মন-মোড়লের ইঙ্গিতে পঞ্চ 
ক্ধে্দ্িয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয়, ষডরিপুর তাড়নায় উন্মাদ, অস্থির ষানুষ £ 
আলোর জীব অন্ধকাগে দিশাহারা । 

তাস্ত্রিক সাধক তাহাতে নিরাশ হন না। সাধারণ মানব-প্রকৃতিকেই তাহারা 
সাধনার ভিত্বিরূপে গ্রহণ করেন। তাহারা! জানেন, মানুষ যতই তমসাচ্ছন্ন হউক না 
কেন, প্রত্যেকের চিত্তেই বিরাট-বিপুলের জন্য একটা সুপ্ত সংবেদন আছে। পশ্ত- 
প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই কল্যাণী আকাজ্ষা মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। সেই 
আকাজ্ষার উদ্বোধন করিয়া! নিয় প্রকৃতির সকল বন্ধন উন্মোচন করিয়া মানুষকে স্ব-স্বৰপে 
প্রতিষ্ঠা করাই তন্ত্র সাধনার উদ্দেস্ত । তান্ত্রিক লাধক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মানব-প্রক্ৃতিকে 
উচ্ছেদ না করিয়া রূপান্তরিত করেন । ফলে অন্ধকার কাটিয়া যায়, চঞ্চল মন সুস্থির হয়, 
দেহে ও প্রাণে মহাঁজীবনের স্পর্শ লাগে, ক্রমে অন্তরে মহাশক্তির স্ফু্তিতে জীবন ও 
জীবনের যাবতীয় আচরণ সানন মুক্ত ছন্দে স্পন্দিত হইতে থাকে । 
তাব-তক্তি ও শ্রদ্ধা 

স্তরের সাধন-প্রণালী সর্বথা ক্রিয়ামূলক, ইহা বিবিধ ক্রিয়ার ।নির্দেশে পুর্ণ। 
সাধকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, সাধনার অতি প্রথম স্তরে প্রয়োজন ভাব ও ভক্তি। ইষ্টের 
প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না জন্মিলে, সকল সাধনাই ব্যর্থ। ভক্তিশান্ত্রে ইহাকেই বলে শ্রদ্ধা । 
'আদে শ্রদ্ধা-এই শ্রদ্ধার উদয় হইলেই দেবতাকে লাভ করিবার ইচ্ছ! হৃদয়ে জাগ্রত 


উপাঁসনাতত্ব ১৬৭ 


হয়। শ্রদ্ধাই ভাবকে উদ্দীপিত করে, প্রাণময় আগ্রহে তখন হৃদয় আলোড়িত হইতে 
থাকে ৷ ভাৰ ও ভক্তির মধ্যেই অন্ধতমসাবৃত অন্তরের প্রথম জাগরণ ঘটে । এমন কি, 
কেবল ভাব দিয়াও চরম প্রাপ্য লাভ করা সম্ভব । বিশেষজ্ঞগণ বলেন, “বিশুদ্ধ ইশ্বর- 
ভক্তি হইতে অস্তরতম প্রদেশে যে আনন্দাবেগ হয়, তাহা হইতে গ্নাযুষণ্ডলে সাত্বিক- 
সঙ্কোচন-বেগ উদ্ভূত হইয়া প্রাণরোধ হইতে পারে । (শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য )। 

সাধারণতঃ নাম-মহিমা কীর্তন, স্ভব-কবচ পাঠ, সগুগ ঈশ্বরার্চনা হইভে এই ভাবের 
দয় হয়। মানুষের সাধারণ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তন্ত্র এই নির্দেশ দিয়া 
থাকে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কর, স্তব কবচ পাঠ কর। তুমি আমি সাংসারিক জীব ; 
আমরা জীবনে প্রথমতঃ ভূক্তি চাই, এশ্বর্য চাই, যশ চাই, জয় চাই। মায়ের কাছে 
চাহিলে অবশ্যই তাহা পাওয়া ফাইবে। সুরথ রাজা খ্রশ্বর্ধ্য চাহিয়াছিলেন, এশ্ব্্যই 
পাইয়াছেন। অতএব ভক্তিভরে বল, “রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেছি', বল, 'ভাগ্যং 
ভগবতি দেহি মে।: চত্ুদ্দিকে বাধা-বিদ্র, শত্রু আমার ক্ষতি করিতে চায়-_তাহা হইতে 
পরিত্রাণ চাই £ মাতৃ-কবচ সেই অঙ্গ ত্রাণ । অতএব মাতৃ-কবচ পাঠ কর £ “আয়ু রক্ষতু 
বারাহী, ধর্মং রক্ষতু পার্বতী । 


এই ভাব ও ভক্তি হইতে তন্ত্র স্থল ঈশ্বরার্চনার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। বিস্তীর্ণ 
তন্ত্রশাস্ত্র পুজার বিবিধ বিধানে পূর্ণ । মহাশক্তি' স্থূল প্রকাশ অনেক প্রকারে হইয়াছে ; 
সেই-সেই মুত্তির ধ্যান) পূজার যন্ত্র ও মন্ত্র দেবতা-ভেদে অসংখ্য । যাহারা পশুভারের স্যর 
অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্যই হত্তপদাদদি অবয়বসম্পনন স্থল মৃত্তির ব্যবস্থা । 
বাহু পৃূজাবিধিও তাহাদের জন্য | 


দ্রীক্ষা। 


তান্ত্রিক উপাসন ষে প্রকারেরই হউক “দীক্ষা অবশ্থ গ্রহণীয়। তন্ত্র ফলিত সাধনা, 
ইহার ফল প্রত্যক্ষ । কিন্তু গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে অগ্রসর না হইলে, পরদ্দে পদে ভ্রম ঘটিবার 
সম্ভাবনা; এমন কি তাহাতে অশুভও হইতে পারে । এইজন্য ভাঙ্িক সাধনায় দীক্ষা 
'এত গুরুত্ব : 'জপোদেবার্চনবিধিঃ কার্যে দীক্ষান্থিতৈর্ন রৈঠ (মন্তরমুক্তাৰলী )ঃ ভস্ত্রসারে 
বলা হইয়াছে,_ 
অদীক্ষিতা যে কৃর্ববস্তি জপপুজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 
ন ভবস্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুণ্তবীজবৎ ॥ 
কেবল সাধারণ 'দীক্ষা' নয়, তন্ত্র-সাধনার প্রত্যেকটি ভরের জন্ত ভির ভিন্ন দীক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয্। “শাক্তাভিযেক' না হইলে দক্ষিণাচার পূজার অধিকার জন্মে না। 





১৬৮ শার্ভতপদাবলধী ও শক্তিসাধন! 


বীরভাবের সাধনা করিতে হইলে আরও উন্নততর 'দীক্ষার প্রয়োজন । 'পূর্ণাভিবিক্ত” 
হইয়া বীরভাবের সাধনা করিতে হয়। ইহার উপরে আরও উচ্চন্তরে যাইতে হইলে 
'ক্রমদীক্ষা', 'সাত্রাজ্য-দীক্ষা” গ্রহণ করিতে হয়। 'মহাসাম্রাজ্য-দীক্ষা হইলে যোগ ও 
নিপু ব্রহ্মলাধনার অধিকার লাভ হয়। 'পূর্ণদীক্ষ।' হইলে সাধক দিব্য সাধনার উপবোগী 
হইতে পারেন। 

বস্ততঃ জীবের বিশেষ বিশেষ সংস্কারানুষারশী শাক্তকে দীক্ষা ও অর্চনা-পদ্ধতি গ্রহণ 
করিতে হয়। প্রত্যেকটি দীক্ষাই তাৎপধ্যবোধক | দীক্ষা ও অভিষেকের মন্ত্র ও 
ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট অনুমিত হয়, শান্ত সাধক কত প্রধদ্ছে নিয়ন্তর হইতে মোহবন্ধ 
কাঁটিতে কাটিতে সুউচ্চ সাধন-মঞ্চের দিকে অগ্রনর হন। মানুষের স্বভাব, যোগ্যতা 
প্রভৃতি বিচার করিয়া এক একরূপ '“দীক্ষা' ও পুজাধিকার দেওয়া হয়। দীক্ষা পাপক্ষয় 
করে এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে িব্যজ্ঞানের সঞ্চার করে । ইহাই দীক্ষার অন্তনিহিত তাৎপর্য £ 


দিব্যজ্ঞানং তু ষা দগ্চাৎ কুর্ধ্যাৎ পাঁপক্ষয়ং তথা! । 
তেন দীক্ষেতি লোকেহশ্মিন্‌ কীন্ডিতং তন্ত্রপারগৈঃ ॥।১ (যামলবচন ) 


মাতৃপুজ। 

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মাতৃ-পুজায় অগ্রসর হইতে হয়। প্রথমতঃ স্থল মৃদ্ভির পুজা £ 
ধাতু-পাষাণ মৃর্তিতে, স্ুল ধ্যানে, বাহ্‌ উপচারে পূজা । ইহারও প্রয়োজন আছে। 
ইহাতে হঘয়ে নির্মল ভক্তির উদয় হয় মোহান্ধ হৃদয়ে শক্তির আলোকসম্পাত হইতে 
থাকে। বাহ আনন্দ অন্তরে আনন্দ-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। এ পুজাও স্থুলভাবে 
জীবাত্ম! ও পরমাত্মার এঁক্যবোধে হৃদয়কে উদ্ধদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। পুজক নিজেকে 
বস্ত্র ও মুর্তি হইতে ভিন্ন মনে করেন না; দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় প্রদীপ কঙিকাকার 
জীবাত্মাকে মূর্তি-হদয়ে প্রতিষ্ঠা করা চয়। তাহ। ছাড়া বাহ পুজাতেও যে ভৃতশুদ্ধি, 
শ্তাস, প্রাণায়াম, মানস পুজার বিধান আছে, তাহাও পুজার অস্তপিহিত ুউচ্চ লক্ষ্যের 
আভান প্রদ্ধান করে। সব কিছুরই লক্ষ্য উচ্চতর--প্রাণ-রোধ করিয়া দেবভাবে 
তন্ময় হওয়া। 

সকল নাধনারই অন্যতম উদ্দেস্ত, মনকে স্থির করিয়া! দেহের কোন একটি বিশেষ 
কেজ্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা । পাতঞ্জল-দর্শনের সমাধি-পার্দে, চিত্তবৃত্তিনিরোধকেই যোগ 
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০০০১ 20৫ 2550:0)5 21) 5105, 2১0)07-28551০2 (1100০, ০ প্রপঞ্চদারতন্ত্র ) 
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বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে £ 'যোগশ্চিবৃত্তি নিরোধঃ' (পাঃ দঃ ১২)। চিত্তের 
নরোধ নানারূপ গ্রষত্বেই পিদ্ধ হইতে পারে । তাই বল! হইয়াছে, 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদবা' 
(১২৩) ঈশ্বর প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়। হশ্বরকে বাহাভাবে ধারণা 
করিতে গেলে, প্রথমাধিকারীকে রূপাদিষুক্ত রূপ ভাবনা করিতে হয় £ 'যোগারস্তে 
ূর্ত-হরিমমূর্তম্‌ চিন্তয়েৎ 1 ইহাতে মূর্তিভাবনশীল পৃজকের চিত্ত একাগ্র হয় । ছ্িতীয়ত:, 
পুজার প্রধানতম অঙ্গ মন্ত্প | মন্ত্র দেবতার বাচক ; অতএব পুজার আর এক দিক 
হইল সেই মন্ত্ররূপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করা £ “তজ্জপন্তদর্থভাবনম্‌” ( পাঃ দঃ ১২৮)) 
তাহাতেও প্রাণের নিরোধ হয়। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষা-টাকাকার শ্রীমত্হরিহরানম্ 
আরণ্য বলেন, “যাহারা ঈশ্বর প্রণিধান, জ্ঞানময় ধারণা প্রভৃতির সাধন করিয়া চিত্তকে 
একাগ্র করেন, তাহাদের সেই একাগ্রতা মহানন্দকর হইলে, তাহাতেও সাত্বিক নিরোধ 
প্রত্ব আসিলে তন্বারা তাহার! কুদ্ধপ্রাণ হইতে পারেন। এ একাগ্রতা সর্বকালীন 
হইলে তাহাতে বিভোর হইয়া অল্লাহার ও নিরাহার করিয়া রুদ্ধপ্রাণ হইয়া সমাহিত 
হওয়] যায় ।” 


তাস্ত্রিকগণ মন্ত্াবক দেবতার পুজার আরও গৃঢ়তর অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
সন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন, 'মন্্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া, তেষাং ভিদ। ন কর্তব্যা'। মহাশক্তির 
প্রকাশ হয় নাদে, এই নাদের স্থল প্রকাশ মন্ত্রের ধবনি 3 বর্ণ সেই ধ্বনির প্রতীক । 
মন্ত্রের ধ্বনি জপ করিতে করিতে, সাধক স্থুলনাদকে অবলম্বন করিয়া পরানাদের স্তরে 
উন্নীত হইতে পারেন । বাীজমন্ত্র একদিকে নাদরূপিণী অনপ্ত দীপ্তিশালী কুগুলিনীর 
উদ্বোধন সম্পাদন করে, অন্যদিকে উর্ধনাদের সহিত সাধককে পরিচয় করাইয়া দেয়। 
এইভাবে ধীরে ধীরে সাধকের সত্তা উজ্জ্রগ আলোকে দীপ্তিশালী হইয়া! উঠে । বীজমন্ত্ 
জপ সাধকের উর্ধতর বিকাশের সম্ভাবনার দ্বার উন্ুক্ত করিয় দেয়। মুর্তি-পুজা বা স্থূল 
ধ্যানের ইহাই গুঢ় তাৎপর্ধ্য। 


হহতস্ত্বের কথ। 

দীক্ষা, পৃজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণ| যাহাই বলি না কেন, পরিপূর্ণভাবে মনুষ্য- 
জীবনের বিকাশ সাধন করাই তত্ত্-লাধনার শেষ উদ্দেশ্য । এইজন্য মনুষ্য-জন্ম ও মনুষ্য- 
জীবনকে লাধকগণ কখনও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন নাই। অকুঠভাবে তাহারা 
ষনুযজন্মের উৎকর্ষের কথা বঙিয়াছেন। সহন্্র সহজ জগ্মের অশেষ পুণ্যফলে জীৰ 
বনুষ্যদেহ লাভ করে। নি্রা, মৈথুন, আহার সকল জীবের পক্ষেই সমান, মানুষও 
ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্ত মানুষের শ্বাতস্ত্রয এই যে, মানুষ জ্ঞানবান্‌, তুলনায় অন্যান্য 


১৭০ শাক্তপদাবলি ও শক্তিসাধনা 


প্রাণী জ্ঞানহীন । সর্বাপেক্ষা বড় কথা, মনুষ্দেহ ব্যতীত অন্ত দেহে তব্জ্ঞান সঞ্চারিত 
হয় নাস. 
চতুরশীতি লঙ্ষেযু শরীরেষু শরীনিন্ডিঃ। 
ন মনুষ্য বিনাহন্ত্র তত্বজ্ঞানত্ত লন্ভ্যতে ॥ (শাক্তানন্দতরক্ষিণী) 

তাই মনুষ্দেহই শক্তি-সাধকের প্রধান সাধনীয় । মহাশক্তির আধার মামষ, 
তাহার মধ্যে অনস্ত সম্ভাবনা নিহিত, অধ্যাত্ম জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ তীহাতেই 
সম্ভব | ভীশ্ববকে, এশ্বরিক বিভৃতিকে কয়জনে চর্মচক্ষুতে দেখিতে পায়? তাহা 
অনৃশ্থ, কিন্তু তাহ। সুন্দর, মধুর, আনন্দময়, ঘনীভূত জ্যোতিঃর পুঞ্জ' জ্ঞ'নঘন, 
শক্তিবন। লক্ষ্যচারী পরমসত্তা, অনির্ব্বাচ্য মহাশক্তি, সৌন্দধ্য, মাধুর্য, দীপ্তি, জ্ঞান- 
সব আছে এই মনুয্যদেহে | সবই আছে, কিন্তু সবই মোহাবৃত, প্রচ্ছন্ন । জ্ঞান, শক্তি ও 
দিপ্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া! রহিয়াছে ঘনকষ্খ আবরণ । এ আবরণ একটি নয়, বশত 
সহত্ব আচ্ছাদন | তন্ত্রের সাধনা এই আবরণ উন্মচনের সাধনা, জীবকে দ্ব-শ্বূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনা । যে মহাশক্তি এই জীবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকে 
উদ্বোধিত করিয়া চৈতন্যময় সত্তার দপ্তি বিকাঁশ করাই ইহার শেষ লক্ষ্য । জীবদেহই 
সেই সাধনার ব্রিয়াভূমি | 

তান্ত্রি সাধক তাই দেহভাগ্ডে বিশ্বব্রহ্ধাগুকে দেখিয়াছেন ; দেখিয়াছেন। বিশ্বের 
যাবতীয় বস্ত এই দেহেই বর্তমান £ 

ব্রেলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহতঃ | 
মেরুং সংকেষ্্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥ (শিবসংহিতা, ২য় পটল) 

তরহ্ধাণ্ডের সকল জীব, সকল দ্রব্য, দ্রবঠাদির সকল গুণ, সপ্তপাতাল, সপ্তলোকঃ 
সপ্তাচল সবই এই দেহে রহিয়াছে £ 'কৈলাসো দক্ষিণে কোণে, বামকোণে 
হিমালয় ৷ সন্তধীপ, সপ্তসাগর, গ্রহমণ্ডলও এই দেহে বিস্তান্ত। দেহের মেরু?ও 
যেন সুমের পর্বত, এই মেরুর মধ্যে দেবতাগণ বসবাল করিতেছেন ; পরম জ্যোতি 
পরম সত্তাও (প্রদীপ কলিকাকার জীব'রূপে হৃদয়-পুণ্তরীকে অবশ্থিত | দেহে অভাব 
কিসের 1 দেহ যেন 080209090 3) 70110700080) "সীমার মধ্যে অলীম | সীমার 
মধ্যে সেই অলীমের ব্যঞ্জন। জাগাইয়া তোলাই সাধনার অন্যতম লক্ষ্য । শক্তি-সাধনার 
গুঢ় তাতপরধ্য দেহ-বিজ্ঞানের মধ্যে নিহিত বলিয়াই, সাধক এই দেহকে বিশ্লেষণ করিভে 
অগ্রলর হইয়াছেন । 

নাড়ী£ তাগ্্রিকগণ এই 'দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া সাড়ে ছিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান 
পাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধন ব্যাপারে তিনটি নাড়ীই প্রধান £ ইড়া, পিজলা। নুষুষ়া। 


উপাসনাতত্ব ১৭১ 


মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্দ্ররূপিণী ইড়া, দক্ষিণে কৃ্রধ্য-স্বর্ূপিণী পিঙ্গলা ও মধ্যে অগ্ি- 
স্বরপিনী নুযুয্া অবস্থিত । এই নাভীত্রয়ের মধ্যে স্যুয়ারই প্রাধান্ত ; ইছা কনদমূল 
হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত বিভৃত। গুহাদদেশে এই নাডীটির মুখকে বলা হয় 'ব্রহ্মদ্বার'। 
দেহস্থ শক্কি_-নাদ ও জ্যোতির আকারে এই এই স্থুযুয্না-পথেই বিচরণ করিয়া থাকে । 
নাডীগুলি রসবাহী। সাধক এই রসবাহী নাভীগুলিকে নদ-নদীরপেও কল্পনা করিয়াছেনঃ 
ইডা-গঞ্গা, পিঙ্গলা__যমুনা, আর ্ুযুয়া-_সরম্বতী; এই তিনটি নাড়ী গুহাদেশে ও 
মন্তকে যে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে বলা হইয়াছে 'ত্রিবেণী'। দিব্য্ত্রী সাধক- 
গণ বাহু-্রানের পরিবর্তে এই দেহ-ত্রিবেণীতে স্্ান করিয়া থাকেন। 

বায়ু ঃ দেহের যত প্রকার ক্রিয়। তাহ বাযুদ্ধারা সাধিত হয। দেহে দশ প্রকার 
বাঘু আছে-_ প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান এবং নাগ, কৃর্শ ককর, দেবদত ও 
ধনঞ্জষ এই বায়ু দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন 
করে, তন্মপ্য প্রাণ ও অপাঁন বায়্র ক্রিয়াই প্রধান। 'হদি প্রাণোবলেন্লিত্যমপানো 
গুহমণ্ডলে' ৷ হৃদয়দেশে অবস্থিত প্রাণবায়ু প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবন । এই বায়ুই 
শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্পাদন করে। সাধারণতঃ নাসারন্ক হইতে নাণ্ডি পর্য্যস্ত প্রাণ- 
বাযু গমনাগমন করে এবং তাপন বায়ু নাভির নিয়দেশ হইতে যোনিমূল পর্য্য্ত 
গমনাগমন করে ৷ এই দুই বায়ুর বিসংবাদে জীবের জীবন রক্ষা হয়, ইহাদের অবিরোধ 
গতিই জীবের মৃত্যু ৷ 

ষট্চত্র ঃ দেহস্থ সুযুয়া নাভী গুহাদেশ হইতে শিরোদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত। ইহা 
অতি স্থম্ম। তান্ত্রিগণ মনে করেন, এই নাভী-মৃণালে ছয়টি চক্র ব৷ পদ্প গ্রথিত 
আছে । পদ্রগুলি কালিকাকার এবং বিভিন্ন দলযুক্ত; এক একটি পদ্মে এক একজন মাতৃকা- 
শক্তি অবস্থিত £ 

তয়ৈব গ্রধিতং পদ্মং মূলাদি পদ্মপঞ্চকম্‌। 
কলিকাকাররূপেণ ডাকিন্তার্দি-অবলম্িতম্‌ || ( তন্ত্রচুড়ামণি) 

এই চক্র বা পন্মগুলি দেহের বিশিষ্ট-শক্তিকেন্দ্র £ সাধনার সময় ইহার যে কোন কেন্দ্রে 
মন স্থির করিতে হয়। পদ্মগুলির নাম মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ 
ও আজ্ঞা । এগুপি ছাড়া শীর্ষদেশে অধোমুখী অবস্থায় আর একটি সহম্রদল পদ্ম 
আছে, তাহার নাম সহআার পল্স। 

গুহ ও লিঙ্গদেশের মধ্যে স্ুুয্া নাড়ীমুখে 'আধার'-পদ্ম ; ইহা শোণবর্ণ ও 
চারিটি দলযুক্ত | এই দলে ব, শ,ষ, স এই চারিটি মাতৃকাবর্ণ সন্গিবিষ্ট। মূলাধার 
পৃথিবী-তত্বের স্থান, এখানে ডাকিনী নামক শক্তি বিরাজ করেন। সুযুঘনা নাড়ীর 


১৭২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিপাধনা 


মুখকে বলে ব্রহ্মার । মুখঘারা এই ব্রন্ষঘ্বার আচ্ছাদন করিয়া সর্পের মত সার্ধ 
ব্রিবৃন্তাকৃতি জগন্মোহিনী কুগুলিনী শক্তি এখানে প্রন্থপ্তা রহিয়াছেন। এই শক্তিকে জাগ্রত 
করা সাধকের প্রথম ক্রিয়া । পরাশক্তিই ঘুমন্ত অবস্থায় কুগুলিনীরূপে জীব-দেহে 
অবস্থান করিতেছেন 

লিঙ্গমূলে বড.দলযুক্ত যে পদ্ম, জাহার নাম 'ম্বাথি্ীন”'। ইহা রক্তবর্, ষডদলে 
ব, ভ, ম,য, র, ল এই ছয়টি যাতৃকাবর্ণ। স্থাধিষান জলাধিপতি বরুণের মণুল, ইহা 
অপ. তত্বের স্থান। এখানে রাকিণী নামক মাতৃক1-শক্তি অবস্থান করেন । 

স্বাধিঠান চক্রের উর্ধে নাভিমূলে দশদলযুক্ত 'মণিপুর” প্ম ? ইহা ঘন মেঘের ন্ায় 
নীলবর্ণ। দশদলে ড, ঢ, প, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই মাতৃকাবর্ণগুলি শোভিত । 
মণিপুর তেজতত্বের স্থান । এখানে শক্কিরূপে আছেন লাকিনী দেবী। 

জীৰের হৃদয়দেশে হৃদয়ান্ুজ 'অনাহত'। ইহা বন্ধুককুসুমের স্তায় অত্যুজ্জল । 
ইহার দ্বাদশ দল, এই দলগুলিতে ক, খ, গ, ঘ, ও, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, মাতৃকাবর্ণ 
শোভা পায়। ইহা বায়ুতত্বের গ্থান। শবব্রঙ্গরূগী জীবাত্ম। প্রদদীপ-কলিকাকারে এখানে 
অবস্থান করেন | শবব্রহ্মই হংস; অহংভাব অবলম্বন করিয়। ইনি জীবাত্মা্ধপে 
মানবদেহে আছেন। এখানকার মাতৃকাশক্তি কাকিনী দেবী । অন্াহত পদ্ম মানস- 
পৃজার স্থান : পুজার সময় সাধক এখানে কল্পবৃক্ষ, রত্ববেদী, চন্ত্রাতপ, পতাকা ইতি 
কল্পনা করিয়' দেবতাকে হৃদয়-পদ্মে বসাইয়া পুজা করিয়া থাকেন। 

কণঠদেশে “বিশ্ুদ্ধাখ্য' নির্মল পন্প | ইহ! 'ধূমবর্ণধম্াবভাসম্‌' | এই পচ্মের যোডশ দল 
দলগুপিতে অ, আ, ই, হী, উ, উ, থক, ৯, 8, এ, এ, ও, ও, অং অঃ এই যোলটি 
স্বরবর্ণ বিন্তস্ত । ইহা আকাশতত্বের স্থান, এখানে শাকিনী নামক শক্তিদেবী 
বিরাজ করেন । 

ভ্রমধ্যে অবাশ্থিত অতি শুভ্র হিমকররূপ 'আজ্ঞাচত্র' । এই পদ্মের দুইটি দল, ছুই 
দলে হু, ক্ষ ছুইটি মাতৃকাবর্ণ। চন্দ্রের মত ধবলকান্তিবিশিষ্ট হাকিনী নাক মাতৃকাশক্তি 
এখানে বিরাজ করেন। আজ্ঞাচক্রকে প্রণব শ্থানও বলা হয়, কারণ ইহার অস্তশ্চক্রে 
প্রণবাত্মক গুদ্ধ-বুদ্ধ অন্তরাতআ । ইহাকে 'ধ্যান-ধাম'ও বলে। উপাসস্স এই স্থানে 
নিজ ইঠ্টদেবতাতে যনোলয় করিয়া, নিজ ইষ্টদেবতাস্বরূপ হইয়া যাইতে পারেন। এই 
চক্রে ধ্যানপরায়ণ সাধক অতি শীঘ্র পরপুরে অর্থাৎ পরমশিবপুরে যাইবার যোগ্যতা 
লাভ করেন। 

সহআর পক্স : _জীবদেহের মন্তকে 'পুরেন্দুশুত্', 'পুর্ণপীযুষপূর্ণ''সহম্রার পদ্ম? 
ইহা গুরুবর্ণ ও অধোমুখ, এই পদ্মের সহত্রটি দল। ইহাই সাধকের সর্বার্থনিদ্ধির 
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শ্থান। সহশ্রার পন্মের পরিমগুলটি অশেষ বৈচিত্রয/পূর্ণ ; ইহার বর্ণনায় তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ 
যে কত সুক্ষাতিহ্ক্ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই 
পদ্প নাদ-বিন্দু-সমন্বিত, “সহশ্রারং মহাপম্মং নাদবিন্দু-সত্বিতম্‌্। সহআীর পদ্মই পরম 
রমণীয় শিবপুর ; এই পুর সর্ধহঃখবিবঞ্জিত, নিত্য-পুম্প-ফলবাহী কল্পদ্রমে পরিশোভিত £ 

সহত্রারং শিবপুরং রম্যং ছঃখবিবজ্জিতম্‌। 

সর্বতোহলন্কৃতৈদিব্যং নিত্যপুষ্পফলদ্রমৈ2 || (গন্ধর্বমালিকাতন্ত 
সহম্ার পন্প একদিকে সগুণ ব্রহ্মময় শিবের স্থান, ইহাই আবার অপরদিকে নির্ব্ধাণ- 
শত্তির মধ্যন্থ ব্রহ্ধরপ পরশিবের আধার । “স এব নির্ববাণাখ্যকলোঁপপিগতঃ 
নির্বাণশক্তেঃ পুরম' ( শাক্তানানতরজিণী )। ইহার মধ্যন্থ শ্ন্যই ব্রহ্ম-স্বরূপ পরশিব। 
এই শিব-স্বূপে প্রতিঠিত হওয়াই শক্তিসাধকের শেষ লক্ষ্য । 


দেহ-সাধন 

অতএব দেখ। যাইতেছে, তান্ত্রিক লাধনার প্রধান উপকরণ এই জীবদেহ। পর 
শান্ত, অদ্বৈত, নিরূপাধি, চৈতন্তময় সত্তার আধার এই দেহ । কিন্তু গুণত্রয়ের (তমঃ, রঃ 
ও সত্ব) আবরণে এই সত্তা আচ্ছন্ন । তান্ত্রিক সাধক এই আবরণ উম্মোচন করিতে 
অগ্রসর হন। ভাব ও ক্রিয়াষে।গের উত্তরোত্তর সাধনার দেহ নিন্মোক ত্যাগ করিতে 
থাকে । পশুভাবের পু্জা-অর্চনায় তামমসিক আবরণ উন্মোচিত হয়। নিন্ন্তরের মানব- 
প্রবৃভিকে এই সাধনায় অস্বীকার কবা হয় না। বরং আয়ত্ত করা হয়। ক্রমে ক্রমে 
সাধক রাজলিক মোহবন্ধ উন্মোচনের শক্তি অঞ্জন করেন। বীরভাবের সাধনায় 
প্রচণ্ড আত্মশক্তির আঘাতে অতি 'প্রবল রাজমিক বুিগুপি নিয়মিত হহয়া যায় এবং 
নাধকের দেহ দিব্যভাবের সাধনার উপযোগী হয়| দিব্যভাবের সাধনায় সান্বিক আবরণ 
খসিয়। যায় এবং মানুষ দিব্য ভাব ধারণ করে। ক্রমাভ্যাসের ফলে দেহ উত্তরোতর 
শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অর্জন করে এবং ধীবে মানবসত্া সত্ব, প্মতিসত্বর পরমস ৭, শুদ্ধসত্ব, 
বিশুদ্ধ-সত্বময় হইয়া উঠে । সে এক |বরাট, বিপুল আনন্দ) আলোর বস্তায় সস্তা পুর্ণ 
হইতে পুর্ণতর হুইয়! তুরীয় অবস্থায় উন্নীত হয়। 'তখন গ্রাহক থাকে না, গ্রাহও থাকে না ) 
জ্েয়-জ্ঞাতা বোধ লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই সাধনার শেষ অবশ্থা। 

দেহকে অবলম্বন করিয়াই এই অগ্রগতি । সাধারণ পূজা-অর্চনাতেও দেহ ছাডা 
পূজা নাই, দেহ ছাড়া ক্রিম্না নাই । ভূতশুদ্ধি, স্তাস, প্রাণায়াম ও মানসপুজার ক্রিয়া- 
গুলিতেও সাধকগণ দেছেরই সাধনা করিয়া থাকেন । 


১৭৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ভূতশুদ্ধি 
“স্বভাবত: সদাই শুদ্ধং পঞ্চভৃতাত্মকং বপু+- পঞ্চভূতাত্বক এই দেহ শ্বভাবতঃই অশুদ্ধ, 

ইহ মলমুত্র লমাধুক্ত ও মলিন । দেহকে পরিশুদ্ধ না করিলে, ভাহা পূজার যোগ্য হয় না, 
তাই প্রথমে প্রয়োজন তৃতশুদ্ধি। 

'শরীরাকার-ভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্‌ । 

অব্যয় ব্রহ্মসংষোগাদ্‌ ভূতশুদ্ধিরিয্ং মতঃ 1১ 
প্রথমে এই জৈবিক দেহকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করিয়া দিতে হয়। হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে 
মূলাধারে আনয়ন করিয়া, কুঙকুগুলিনীসহ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, সহশ্রারে ব্রহ্গময় 
শিবের সহিত তাহাকে যোগ করিয়া, দেহকে শুন্তময় ভাবনা করিতে হয়। ইহার পর 
দেহের আরও বিশুদ্ধি প্রয়োজন + সেহ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় দেহকে শোষণ করিয়া, দ্ 
করিয়া, দগ্ধীভূত ভন্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং অমুতদ্বারা সেই পাপশৃন্ত দেহকে আপ্রাবিত 
করিয়া । এ সকল ক্রিয়া দেহের বাহিরে নয়, দেহমধ্যেই করিতে হয়। পুরক, কুস্তক 
ও রেচকের প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে দেহন্থ বাযুতত্বের বীজদ্বারা দেহকে শোষণ করিচ্তে হয; 
বহিতত্বের বীজ দিয়া দেহস্থ পাপপুরুষকে দগ্ধ করিতে হয়, সলিলবীজ দিয়া সেই ভন্মকে 
ধৌত করিক! বাহির করিয়। দিতে হয় £ তাহার পরে চন্দ্রমগুলম্থ চন্দ্রবীজ দ্বাগা দেহকে 
আল্লাবিত করিয়া অমৃতময় ভাবনা! করিতে হুয। ইহাই ভূতগুদ্ধি। ইহাদ্বারা নৃতন 
ভাবে বিশুদ্ধ পঞ্চভূতাত্বক দেহ নিমাণ করিয়! পুনরায় জীবাত্ম, কুলকুণ্ডলিনী ও অন্ঠান্ঠ 
তত্বগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়। 


গ্যাস 

তৃতশুদ্ধি দ্বার যে নূতন দেহ নিগিত হয়, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দেবতাময় ফরির। 
তুলিতে হইবে। পুজ্য ও পুজকের সত্তা তস্ত্রমতে অভিন্ন । যদি অভিন্ন না হয়, তে 
পূজা! ব্যর্থ। 'গ্াস* দ্বারা ভূত-সত্। দেবতাময় হইয়া উঠে, তখন মন্ত্রসিদ্ধি লাভ 


কর] যায় 2 
আগমোক্ত বিধানেন নিতভ্যং হ্যাসং করোতি ষঃ। 


দেতাভাবমবাপ্পোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজার়তে ॥২ 
'ন্যাস' শব্দের সাধারণ অর্থ স্থাপন ; দেহস্থ বিভিন্ন অংশে মন্ত্র ও মাতৃকাবর্ণাদি স্থাপন 
করাই ন্তাস ) ইহাতে দেহ সর্বতোভাবে শক্তিষয় হইয়া উঠে £ “৪৪৮৪ ৫005180 ০: 


১। বিগুযদ্বেশ্বরতন্্। ২। কুলার্ণবতন্ত্র। 
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হাল নান! প্রকারের হয় । শক্তিপুজায় হাসের স্থান গুকত্বপূর্ণ । যড়ঙ্গন্াস, অঙন্ঠাস, 
করগ্তাস তো আছেই-_তদুপরি মাতৃকান্তান ও যো়ান্তাসও করিতে হয়। দেহন্থ 
বট্চক্রের দলে দলে মাতৃকাবর্ণের ধিন্তানের নাম মাতৃকান্তান। অ হইতে ক্ষ পর্যস্ত 
স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়। পঞ্চাশৎ বই মাতৃকাবর্ণ। মাতৃকান্তাসে কণস্থব যোডশদুল 
পদ্দে সবোলটি স্বরবর্ণ, অনাহত হৃদয়ানুজের দ্বাদশদলে ক হইতে ঠ পর্যন্ত ছ্বাদশটি ব্যঞ্জন, 
মণিপুর পদ্মের দশদলে ড হইতে ফ পধ্যন্ত দশবর্ণ, শ্বাধিঠান পদ্মের ষড্দলে ব হইতে ল 
পর্যস্ত ছয়টি বর্ণ, মূলাধার কমলের চতুর্দিলে ব, শ, ষ, স এই চারিটি বর্ণ এব* আন্তাচক্রের 
ঘ্বিদলে হ ও ক্ষ এই দ্বই বর্ণ বিস্তস্ত করিতে হয়। 


ষোট়াগ্ভাসের ক্ষমতা অসাধারণ । তগ্াদিতে এই স্যাসের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয় : 
ষোট়ান্তানশরীরস্ত ভবেদ্‌ গঙ্জাধরঃ স্বমংঃ | যাহার শরীরে যো়ান্যাম অনুষ্ঠিত হয়, তিনি 
স্বয়ং মহাদেব তুল্য । যোঢান্ঠাস দেবতা ও মন্ত্রভেদে পৃথক পৃথক হইয়া! থাকে । 


প্রাণায়াম 


'প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্পুজনে ন হি যোগ্যতা” প্রাণাযাম না করিলে মন্ত্রপে ব। পুজার 
সাগ্যতা জন্মে না। প্রত্যেকটি গুভকর্মের পূর্বে ও পরে যত্ব সহকারে প্রাণায়াম করা 
বিধেয় । যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামেব অশেষ গুণকীর্তন করা হইয়াছে । মনুস'হিতায় আছে 
বাযুর নিগ্রহ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি দগ্ধ তয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে প্রাশীয়ামের ফল 
সম্পর্কে বলা হইযাছে, “ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। ধারণাম্ম যোগ)তা৷ মনলঃ 1): 
(সাধনপাদ ৫২।৫৩); প্রাণায়াম করিলে আবরণ"বিনষ্ট হয় ও ধারণা বিষয়ে মনের 
যোগ/তা জন্মে যোগীষাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, “মনোলয়ত্বং লভতে, পলিতাদি বিনশ্যতি'__ 
প্রাণাধামে অতি সহজে মনোলয় হয়, বৃদ্ধত্ব দূরীভূত হয়। বস্ততঃ প্রাণায়ামের কার্ধয 
দেতস্ত বাযু লইয়া । বাষুর জন্যই মন চঞ্চল হয়, দো নানাপ্রকা রোগ দেখা দেয। বাধু 
সংষমন করিলে দেহ সুস্থ এবং মন সুশ্টির হয় । 


দেহস্থ বারুগুলির ( প্রাণ, পাশ, সমান, উদ্ান ও ব্যান ) মধ্যে প্রাণ ও আপন ৰাযু 
দ্বার! শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সাধিত হয়। যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক 


পপি 
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১৭৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


থাকে, তখন মন চঞ্চল, বিবেক মলিনতার আবরণে অপরিচ্ছন্ন ; কিন্তু শ্বাসপ্রশ্থামের এই 
স্বাভাবিক গতি যদি রোধ করা যায়, তবে মন সাধকের আয্মতে আসে। তখন সুদীর্ঘ 
কাল ধরিয়া কোন বিষয়ে স্থিরভাবে মনোভিনিবেশ করা সম্ভব । 
সাধারণতঃ প্রাণবায়ু নাঁসাপুট ঘ্বারা বাযু আকর্ষণ করিয়! নাভিগ্রস্থি পথ্যস্ত যায়, 
এবং সেখানে হইতে আবার উর্ধগ হইয়া বাহিরে আসে £ নাসার বাহিরে দ্বাদশ অন্গুলি 
পর্য্স্ত এই বাষু বহির্গমন করে । অপর দিকে অপানবাযু নাভির নিয়দেশ হইতে যোনি- 
স্থান পর্যন্ত গমনাগমন করে । গমনাগমনকালে প্রাণ ও আপনবায়ু পরম্পরকে 
আকর্ষণ করে, এই জন্তই একে অন্তে দেহের বাহিরে গেলেও, পরস্পরের আকর্ষণ বশতঃ 
আবার দেহে ফিরিয়া আসে £ 
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি | 
রস্ভ্রবদ্ধো যথা শ্েনে৷ গতোহপি আকুষ্যতে পুনঃ || 
প্রাণ ও অপান বাষুর এইরূপ পারস্পরিক আকর্ষণে হৃদয়ন্ত প্রদীপ-কলিকাকার 
জীব (প্রাণশক্তি ) দেচে অবশ্থান করে এবং জীব জীবিত থাকে ; প্রাণ ও অপানের 
অবিরোধ গমনে মৃত্যু হয়। প্রাণায়ামের কার্য এই খবিরোধত্ব সম্পাদন করা, 
কিন্ত এমন ভাবে তাহা করিতে হইরে যে, তাহাতে মৃত্যু হইবে না; বায়ু 
দেহের মধ্যেই অবিচল হইবে। প্রথমে প্রাণবাযু ত্রস্ব হইবে, অর্থাৎ নাসার বাহিরে 
ঘাদশ অঙ্গুলি পাঁন্ত যাইবে না, “নাসাভ্যস্তরচারী' হইয়া ণাকিবে। ক্রমে বায়ু 


সুক্ম হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত মহ হইবে ( এমন মৃদু হইবে যে, “তুলাখনি ধরে নাঁসিকা 
মাঝে । তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে ।। ); অবশেষে ইহা অবিচল হইবে । তখন 


দেহ স্থির, নিষ্পন্দ--মন অচঞ্চল, শান্ত নয়ন নিমেষহারা! । এই সময় মনকে দেহস্থ 
যে-কোন শক্তিকেন্জে কেন্দ্রীভূত করা যায়, দীর্ঘকাঙ্জ ধরিয়া মন কোন বিষয় ধারণা 
করিতে পাঁরে এবং দে ধারণায় শ্বাসপ্রশ্বীন-জনিত কোন বাধা থাকে না। প্রাণায়ামের 
ইহাই অস্তগূি তাৎপর্য । বাধুসংমনে দুষিত রক্তাদিও শোধিত "হয়, তাহাতে 
দেহও সস থাকে। 
প্রাণারাম পদ্ধতি £ 

প্রাণাপানলমাযোগঃ প্রীণায়াম ইভীরিতঃ । 

প্রাণায়াম ইতি প্রোক্ত রেচক-পূরক-কুস্তকৈঃ || ( যোগীযাজ্ঞবন্কা ) 

প্রথমে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধানষ্ঠ দ্বারা! দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসায় বায়ু পূরণ 

করা হয়; এই ভাবে উদরে বাস পুরণের নাম পুরক। তাহার পর উভয় নাসা 
বন্ধ করিয়া উদরে বায়ু ধারণ করিতে হয়) ইহার নাম কুস্তক। তাহার পর বাম 


উপাসনাতত্ত্ ১৭৭ 


নালা বন্ধ স্ীরিয়া দক্ষিণ নাস! দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু ছাড়িয়। দিতে হয়, ইহার নামরেচক | 
এট্রূপে আবার দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ করিয়া! উভয় নালা বন্ধ করিয়া কুস্তক করিয়া 
বাম নাপায় র্রেচক করিতে হয়। পুনর্ধবার প্রথম বারের মত পূরক' কুস্তক ও রেচক 
করিতে হয়। এইভাবে একবার প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হয়। যতক্ষণ পূরক, তাহার 
চতুপ্তণ কুস্তক এবং পুরকের দ্বিগুণ রেচক করিতে হয়। ৰীজমস্ত্রের মাত্রাসংখযা দ্বারা 
সময়ের পরিমাণ ঠিক রাখিতে হয়৷ প্রাণায়াম-ক্রিয়া দ্রুত করা একেবারেই নিষেধ, 
তাহাতে নানারপ রোগ হইবার পস্তাবনা। অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাণায়ামের 
প্রণালী শিক্ষা করা উচিত । 
কয়েকবার প্রাণায়াম করিলে দেহ লঘু বোধ হইবে; বানু স্ুযুক্নাবর্মে প্রবাহিত 

হইবে এবং তাহা ক্রমে এই দেহের মধ্যেই স্থির হইবে। প্রাণারাম করিলে দেহন্থ নাদ 
জাগ্রত হয়, ফোগিগণ এই নাদ ধারণা করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম দ্বারা সাধক সাধনার 
প্রকৃত যোগ্যতা অজর্ন করেন। এই জন্টেই বল! হয় 

আদাবন্তে চ যছ্েন প্রাণায়মিং সমাঁচরেত। 

কর্মস্বপি সমস্তেষু শুভেঘপি-অশুভেবু চ ॥ 


অন্তর্যাগ (মানস পুজ। ) 

মানস পূজা, মানস হোম ও মানস জপ অন্তধাগের অন্তভূক্ি। তক্বোক্ত এই 
অন্তধাগ অতি উন্নত ধরনের সাধনা । এই পুজায় আড়ম্বর নাই, বাহ নৈবেষ্ঠাদি 
উপচারের প্রয়োজন নাই। ইহাতে স্থল মুস্তির প্রয়োজন হয় না, ঢাক-চোল 
প্রয়োজন হয় না, বলি আহরণের দরকার হয় না) ইহাতে হোমের জন্য বাইরের 
সঙ্গিধ, হবি কিছুই অবশ্তক হয় না। এমনি কি জপ করিবার জন্য অক্ষমালা বা 
রুদ্রাক্ষমালারও কোন প্রয়োজন নাই। স্থুল পঞ্চ ম-কার তব, যাহ! মায়ের পুজার 
প্রধান উপকরণ, তাহাও এখানে অবান্তর | 


সাধক এই পুজায় নিজের দেহ হইতেই পুজোপকরণ আহরণ করেন, কারণ 

তিনি জানেন, “ব্রেলোকো যানি ভূষ্ভানি তানি সর্ধানি দেহতঃ।” যে কোন লাধন-জন্য, 

ষাহ! কিছু প্রয়োজন, সব এই দেহেই আছে। দেহে সপ্তদবীপ-সমন্থিত মেরু) দেহের 

মধ্যেই তূম গুলন্থ সরিত, সাগর, শৈল, পুণ্য তীর্থ, পীঠ ও পীঠ-দেবতা বর্তমান। মুলাধার 

পৃথিবীতত্বের থান, ইহাই গন্ধতত্ব ; স্বাখিষ্ঠান চক্র জল-্তত্বের শ্ানণ-স্রল ? নাভিমূল 
১২ 


১৭৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


তেজ-তত্বের স্থান, অগনিস্বরূপ ; হৃদয় বাযুতত্বের স্ান, এইখানেই অনাহত নাঞ্জ ; কঠদেশ 
আকাশ-তত্বের স্থান__ইহা৷ আবরণাত্মক বন্ত। সহত্রার পদ্ম হইতে প্রতিনিয়ত শনি 


ক্ষরিত হইতেছে_-অতএব সাধকের অভাব কিসের? অভাব যাহা, তাহা তে। কল্পনা! 
দ্বারাই পূর্ণ করা যায়। 


তাঁই সাধক বহিবিশ্বে চুটাছুটি না করিয়া নিজের দেহটিকে লইয়াই পুজায় বসেন, 

আরঙু হয় মানসপুজা £ সাধক নিজের দেহেই ক্ষীরসমুক্রের কল্পনা করেন, তাহাতে রত্ুময় 
এক দ্বীপ, সেই দ্বীপে মণিময় এক দিব্য মন্দির, তাহাতে কল্পবুক্ষ শোভমান, কল্পবৃক্ষের 
নীচে এক স্বর্ণ বেদিকা। দেবতাকে আবাহন করিয়! সাধককে কি ভাবে মানস পুজা 
করিতে হয়, তঙ্ত্রে তাহার নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে £ 

হৃৎপদ্মমাসনং দগ্ভাৎ সহশ্রারচ্যুতামৃতৈঃ। 

পাগ্ং চরণয়োর্দস্ঠাৎ মনত্তর্ধ্যং নিবেদয়েত ॥ 

তেনামৃতেনাচমনীয়ং ন্নানীয়মপি কল্পয়েৎ। 

আকাশতত্বং বলনং গন্ধস্ত গন্ধতত্বকম্‌ |) 

চিত্তং প্রকল্নয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েৎ। 

তেজন্তত্বস্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্ৃধিম্‌ ॥ 

অনাহতধবনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্বঞ্চ চামরম্। 

নৃত্যমিন্রিয়কন্্মাণি চাঞ্চল্যং মনসন্তথা ॥ 

পুষ্পং নানাৰিধং দগ্ভাদ্‌ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে | 

অমায়ামনহঙ্কারমরাগমমদত্তথা |... 


সুধান্বুধিং মাংসশৈলম্‌ ভজ্জিতং মীনপর্ববতম্‌। 
মুদ্রাপ্াশিং সুভক্ষ্য্চ ঘ্বুতাক্ং পায়সং তথা 11." 


কামক্রোধো বিদ্বকৃতো৷ বলিং দত্বা জপং চরেৎ।৯ 

মাকে আবাহন কর! হইয়াছে, তাহাকে আসন দিতে হইবে ঃ সাধকের হদয়স্থিত 
পদ্মই শ্রেষ্ঠ আসন। পাগ্ঘ--চরণপ্রক্ষালনের জল। সিদ্ধ সাধকের সহস্রার পদ্ম 
হইতে নিরস্তর ষে অমৃত ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই জননীর পাগ্ঠ, আচমনীয় ও স্গানীয়। 
মনটি অত্যন্ত দুরস্ত, সেই-ই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, অতএব মায়ের অর্দয এই মন। 
স্নানের পর বসন দিতে হয়ঃ বিশ্বমু্তিকে আবৃত করিতে পারে, এমন আবরণ কি 
আছে? আকাশতত্ব সেই আবরণ। শরীরন্থ গন্ধতত্ব গন্ধ, চিত্ত পুষ্প, পঞ্চপ্রাণ ধুপ, 
তেজতত্ব দীপ। নৈবছা সুধাসমুদ্রের সুধা । হৃদয়ের অনাহত মধ্যমা নাদ, তাহাই 
১ মহানিরববাগতন্তর, পঞ্চম উল্লাস 


উপাসনাতত্ ১৭৪ 


ঘণ্টা-বাগ্ঘ । মাকে ব্যজন করিতে হইবে, চামর দেহস্থ বাযুতত্ব । চঞ্চল ইন্টিয়_. 
জননীর সেবাদাসী হইয়া তাহারা নৃত্য করুক । মায়া-রাহিত্য, অনহঙ্ার ও রাগহীনতা 
মায়ের পুষ্পাজলি । মায়ের পূজায় মন্ চাই, মাংস চাই, মত্ত চাই, মুক্রা চাই £ 
নুধাম্থুধির রসই মগ্থ, মাংস-পর্বত মাংস, মীন-পর্বত ভজ্জিত মত্ত এবং শ্ুভক্ষ্য ঘতাক্ত 
পায়স দুদ্রা। মায়ের চরণে মনকে যুক্ত কগাই মৈথুন । শক্তিপূজায় বলি দিতে হয় £ 
কামক্রোধ বিঘ্বোৎপাদক শক্র, তারাই মায়ের বলি। ইহাই শক্তিসাধনের বিবিধ উপচারে 
মানস পূজা । এ এক মহাঁ'ভাবের পুজা । 


কুগুলিনী-যোগ 


দেহ-সাধনার প্রধান অঙ্গ কুগুলিনী-যোগ। কুগুলিনীই মনুষ্যদেহের অপরিমেয় 
অধ্যাত্বশক্তি | ইহা জীবদেহে মুলাধারে সুপ্তা অবস্থায় বিরাজ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত 
কুণ্ডলিনী প্রসুপ্রা, ততক্ষণ দেহন্থছ অপ্রেমেয় শক্তি স্তিদ্ষিত। কুগুলিনী জাগ্রত্ত 
হইলে সাধক নিজ দেছেই তাহার পরিচয় লাভ করেন। সহসা কোথা হইতে শক্তিপুঞ্জ, 
অলৌকিক দীপ্তি, অব্যক্ত আননময় স্পনান এই দেহে প্রকাশ্ি হয় । মুহূর্তে প্রকাশ- 
আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, জ্ঞান ও শক্তির সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে মানুষ এক পরষ 
উদারতার ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। 

এই কুগুলিনী-জাগরণের জন্যই ভাবুকের ভাব, পূজকের পুজা-অর্চনা, হঠ-যোগীর 
ধৌতি-বস্ভি-ত্রাটক, যোগীর যোগ । তান্ত্রিক সাধকেরও সকল ক্রিয়! প্রধানতঃ কুগুলিনী- 
জাগরণের জন্য ৷ মহাশক্তি সন্কুচিতা॥ তাই কুণ্ডলিনীর আকৃতি জট-পাকানে। । এই জট 
খুলিয়া গেলেই শক্তি লাভের দ্বার উন্ুক্ত হয়। অশুদ্ধ দেহে এক নবীন স্দুত্তি 
প্রকাশ পায়। 

কেবলমাত্র কুগুলিনীশক্তিকে জাগ্রত করা নয়, তাহাকে ভর্ধমুখী করিয়া দেহস্থ 
চক্রে চক্রে চালনা করিতে হয়। কুগুলিনী উপধু্পরি যত উ্ধাদিকে যাইতে থাকে, 
ততই উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ, শুদ্ধতর সত্বের প্রকাশ ও নি্বতর বৃত্তির নিমীলন হইতে 
থাকে । ক্রমে ক্রমে দেহস্থ পদ্মদল বিকশিত হয়? কুগুলিনীর স্পর্শে চত্রশ্থ এক এক 
শক্তি ম্বীয় মহিমা বিচ্ছরিত করিতে থাকেন, সকল শক্তি, সকল এর, সকল বিভূতি 
লাধকের দেহে ভর করে৷ ভথন সাঁধক স্বয়ং এশ্বরিক বিভূতি-সম্পন্ন হন । 

কিন্তু এশ্বরিক বিভূতি নয়, আনন্দই সাধকের কাম্য। সেই কাম পূর্ণ হয় যখন 
তিনি এই কুগলিনী শক্তিকে ষট্চক্রভেদ করিয় সহত্রারশ্থ শিবের সহিত যুক্ত করেন । 
শিব ও শক্তির সমযোগে তখন যে সামরস্ত উদ্ভূত হয়, তাহা কোটি লাক্ষারসের 


১৮০ শাক্তপদাবঙগী ও শক্তিসাধনা 


চেয়েও রক্তবর্ণ। এই সামরস্তদ্বারা সাধক সমস্ত দেহকে আপ্লাবিত করেন । তখন 
“আনন্দ সাগর* উথলিয়! উঠে, আনন্দ-তন্ময় সাধক আপাত সুখছ্ঃখের সংঘাত হইতে 
মুক্ত হইয়া এক হ্ুদিব্য স্তরে উন্নীত হন। 

অতএব কুগুলিনী-যোগ তন্ত্রসাধনার অন্যতম সাধন। দেহ-সাধনার পরিপুর্ণ বিকাশ 
এই যোগে সাধিত হয়। কুগুলিনী যোগের প্রক্রিয়াটি ছুরহ হইলেও বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী £ 
এই যোগ-ক্রমের নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রে অতি সুন্দর কবিত্বময় ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে__ 
তাহা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে আগ্নুত হয় । 

কুগুলিনী-যোগের ক্রিয়া সাধক প্রথমতঃ একটি নিজ্জন সাধনোপযোগী স্থান 
নিপ্ধীরণ করিয়া লইবেন । সাধারণতঃ কোন সিদ্ধপীঠই সাধনার উপবুক্ত স্থান । সাধক 
বামাক্ষেপা তারাপীঠে সাধন! করিয়! সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এ দেশে অনেক দিদ্ধপীঠ আছে 
কামরূপ, পৌগু বর্ধন (করতোয়া তীর), কামাখ্য। প্রভৃতি নিদ্ধপীঠ । 

কেহ কেহ সাধনার-জস্ঠ সুন্দর, নিজ্জনে স্থানে পিঞ্চবট' নিম্মাণ করিয়।, তাহার মধ্যে 
সাধনা করিয়া থাকেন। অনেক প্রকার কুলবৃক্ষ আছে । এই বুক্ষওলির মধ্যে ষে কোন 
পাঁচ বৃক্ষ দিয়া পঞ্চবটি নিন্্াণ কর| বিধেয়। সাধারণতঃ অশ্বথ, নিশ্ব, অশোক 
বিন্ব, চ্পক দ্বারা পঞ্চবটি নিশ্মিন্ হয়। ঠাকুর পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটিতে সাধনা 
করিতেন । 

সাধনার জন্ত আসনও প্রয়োজন। কেহ কেহ 'পঞ্চমুণ্ডর আসন কিয়া ( ছইটি 
চগ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালমুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড ও একটি সর্পমুণ্ড ), কেহ বা কেবল 
একটি মুণ্ডের আসন করিয়া, তাহার উপরে কুশাসন ব৷ শুদ্ধ চন্মাসন পাতিয়া সাধনা 
করেন। বনিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের আছে, তাহাদিগকেও আসন বলা হয় ; এই 
আসনগুলির মধ্যে পদ্মাসন, স্বস্তিকাঁসন, সুখাসন, প্রসিদ্ধ । 

সাধনোপযোগী কোন স্থানে স্থির সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধক পথ্চজপ্রাণ, 
পঞ্চকর্মেন্দিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দরিয়, মন ও বুদ্ধির আধারস্বরূপ জীবাত্বীকে অনাহত পদ্ম হইতে 
মূলধার পদ্মে আনয়ন করিবেন। ভতৎপরে হৃং মন্ত্রবারা ধীরে ধীরে নাসিকার বানু 
আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে হইবে ) ইহাতে মুলাধার কমলে কাঁমবহ্ি 
প্রজ্জলিত হয়। এবং তাহাতেই নিদ্রিত কুগুলিনী জাগ্রত হন। কুও!লনী-জাগরণে 
প্রাণম্পন্দন ক্রুততর হয়ঃ মেরুদণ্ড মধ্যে শিহরণ জ্রাগে। বায়ুর সহিত বন্ছি মিলিত 
হইলে উহা! যেমন উদ্ধগামী হয়, তেমনই কামবহ্ছিদ্বারা সন্দীপিত হুইয়া কুগুলিনী 
উর্দমুখ হন। খন হংসমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুহাদেশ সন্কৃচিত করিয়া কু্ভক 
করিতে হয়। 


উপাসনাতত্ত ১৮১ 


এই সময় কুগ্ডলিনী উদ্ধদিকে আরোহণ করতে থাকেন । কুগুলিনী জাগ্রত হইলেই 
শাধার-কমলের চতুর্দিল প্রস্ফুটিত হয়। কুওলিনী শক্তি এক মুখ মূলাঁধারে রাখিয়া অন্য 
মুখে স্বাধিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হন; অগ্রসর হইবার কালে দক্ষিণাবর্তে আধার- 
কমলের দলে, তালে তালে নিয় মুখ দিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন ; একে একে 
আধার-কমলের পৃথিবীতত্ব (ক্ষিতি, গন্ধ, নাসা, স্বাণ ), মাতৃকা-শক্তি ডাকিনী ও 
াতৃকাবর্ণ ( ব, শ, য, মন) কুগুলিন-দেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং আধার-কমলের দলগুলি 
অধোমুখ ও নিমীলিত হইয়া যায়। অপর দিকে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি প্রস্ফুটিত হইযা 
উঠে এবং জল-চক্রের যাবতীয় বৃ ও গুণ বিকশিত হয় । 

স্বাধিষ্ঠটানে আসিয়াই কুগুলিনী পুর্নমুখ মণিপুরের দিকে উত্তোলন করেন। অপর 
মুখ দিয়া পূর্বাৰৎ ছন্দে স্বাধিষ্টান পদ্ের দলপ্টপি প্রদক্ষিণ করিয়া একে একে 
জলতত্ব (অপ, রস, রসন] ইত্যাদি ), মাতৃকাশক্তি 'রাকিণী” মাতৃকাবর্ণ (বৰ, ভ, ম, ষ, 
র" ল) গ্রাস কবেন। তাহাতে স্বাধিষ্ঠানপদ্বের দল অধোমুখ ও শ্রান হইয়া যায়। ওদিকে 
মণিপুরের সকল দল, সকল তত্ব প্রকাশঙ্গান হয । এইভাবে মণিপুর হহইতে কুণ্ডলিনী 
হৃদয়াম্জ অনাহতে আসেন; মণিপুরের তেচ্তন্ (বপ, চক্ষু, প্রভৃতি ), 'লাকিনী" দেবী 
ও মাভৃকাৰর্ণ ( ড, ট, ৭, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ,) কুগুলিনী-দেহে লয়পগ্রাপ্ূ হয়। 
অনাহত প্রস্ৰটত হয়, মণিপর ম্লান »ইয়া যায় । 

অতঃপর কুগুলিনীর পুর্ব্মথ কদেশে বিশ্ুদ্ধপন্মে আসিয়া পদ্/টিকে দলে দলে উদ্ধমুখ 
ও প্রযুদিত করিয়া ভুলে । বিশুদপদ্ের প্রকাশে তাহার যাবতীয় বুও স্মরিত হয়? 
ওদিকে অনাহতের দেবদেবী, ৰায়ূতন্ব (ত্বক স্পর্শ, ইত্যাদি ), মাতৃকাবর্ণ ( কঃ খ, গ। ঘঃ 
উ» চ, ছ, জ, ঝ, এ, ট, ঠ) কুগুলিনী দেহে বিলীন হয়। 

কুণুলনী তখন আজ্ঞাচক্রে আসিয়। উপস্থিত হন ; ভ্রমধ্যত্ ছিদ পদ্ম, সকল বৃওসহ 
বিকশিত হইমা1 উঠে 2 অধ্যাত্মশক্তির স্পর্শে মন বিপুল ব্যাপ্তি ও আনন্দে পুর্ণ হয়। 
তখন স।ধকের মানস জাগরণ । সে এক অনির্ধাচনীয় স্থখকর অবন্গা। অপরদিকে 
বিশুদ্ধ পদ্মের দল ও বুটি( ব্যোম, শব্ধ, প্রতি ), শক্তি ও বর্ণ ( স্বরবর্ণ যোলটি ) 
কুগুলিনীর মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয় । 

আজ্জাচক্র হইতে কুগুলিনী আরও উদ্ধে উঠিতে থাকেন । একে একে প্রপঞ্চ স্থ্টির 
সকল তব-_পঞ্চামহাভূত হইতে অহঙ্কার, বুদ্ধি, এমন কি স্ষ্টির কারণ-কারণ প্রকৃতি 
পর্য্যন্ত কুগডলিনী-দেহে বিলীন হইয়া যায়, সাধক তখন অমৃত-পথের পথিঞ। ছন্দে ছলে 
তাহার সত্তা তখন স্পশ্দিত, আবরণগুলি উন্মোচিত । তখন তিনি দীপ্রিময় বিশুদ্ধ 
সত্বের অধিকারী । এই অবস্থায় তিনি কুগুলিনীকে শিবের সহিত সংযোজিত 


১৮২ শান্তপদাবলী ও শক্তিনাধন! 


করেন । শিব 'নিরীহ শবরূপবৎ', শিবপুরী মনোরম, দুঃখবিৰজিত | এইখানে আসিয়া 
“দেবী রূপবতী কমোল্লাসবিহারিণী' পরদেবতা৷ কুগুলিনী স্বীয় মুখারবিনী-গন্ধে শিবকে 
প্রমোদিত করিয়! তুলেন ) নিরীহ শিব জাগ্রত হন ) দেবী শিবের মুখপদ্ম চৃম্বন করিয়া 
ক্ষণমাত্র তাহার সহিত রমণ করেন £ তখন,__ 
'অমৃতং জায়তে দেবি ! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর | 
তছুত্তবামৃতং দেবি! লাক্ষারস-সমাকণম্‌ ॥, 

এই অযৃতঘারা সাধক নিজে আগ্ন,ত হন, ইহা দ্বারা দেবতা পরিতৃপ্ত হন, সাধকের নিত্যা- 
নন্দরূপ মুক্তির ঘবার উদ্ঘাটিত হয়। এই অমৃতই 'দামরস্ত' | 'ম্বীপুংযোগে তু ষৎ সৌখ্যং 
সামরন্তং প্রকীত্তিতম্‌।" সামরস্তের আনন্দ অবর্ণনীয় | 

ইহার পর কুগুলিনীকে আবার বিপরীণ্ত ক্রমে শিবপুর হইতে ক্রমে ক্রমে সকল পদ্ম 
অতিক্রম করাইয়া মূলাধারে আনয়ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়৷ সাধক তখন 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়! আসেন । কিন্তু তখন তাহার যে অনুভূতি, যে সম্তৃতি, ষে 
্কৃত্তি, তাহা অনির্বাচ্য। সাধক তখন দিব্য চেতনায়, দিব্য জীবনে প্রতিঠিত হন। 
ইহাই দিব্য সাধকের দিব্য সাধনার ফল। ইহা হইতেও আরও এক অবস্থা আছে, তাহা 
নিত্যানন্দ, নিত্যচৈতন্য, অছৈত শিবময় অবস্থা । দিব্যজীবনে প্রতিষিত হইলে ক্রমে সে 
অবস্থাও আসে । তাহা অচিন্তনীয় সমাধির অবস্থা ' 

এই দিব্য সাধনাই তান্ত্রিক সাধনার প্রধান লক্ষ্য । ইহার আদর্শ যে কত সমুন্নত, 
হাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্ত ভোগ হইতে দিব্যহোগের পথ উত্তরণ। 
দিব্জীবন লাভ করাতেই ইহার সিদ্ধি। এই সিদ্ধির বাস্তব উদাহরণ পরমহংসদেব। 
শক্তি-সাধন। কামুকের সাধনা নয়, কাম-প্রবুত্তি চরিতার্থ কবিবার সাধনাও নয়__ 
পক্ষে পঙ্কজ প্রন্যুটিত করিবার সাধনা, পাঞ্চভৌতিক দেহের .পরিপূর্ণ বিকাশের সাধনা । 
ভূত্শুদ্ধি, হ্যাস, প্রাণায়াম, অন্তর্যাগ ও কুগুলিনীযোগ প্রভৃতি সাধন-অঙ্গে তাহার স্পষ্ট 
ইঙ্গিত বর্তমান । 


॥তিন॥ 


শাক্তপদাবঙগীতে শক্তিসাধনার রূপ 
শাক্তপদাবলীতে শক্তিসাধনার সমুন্নত লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে । 
দক্ষিণাচার ও বামাচারের সাধনা-স্তর অভিক্রম করিয়া, সাধক এখানে কৌলাচার 
'অধলঘন করিয়াছেন; পণুুভাব ও বীরভাবকে পশ্চাতে রাখিয়া তাছারা দিব্যভাবে 


উপাসনাতত্ব ১৮৩ 


প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছেন । তাই এখানে স্ুল মুদ্টি-পূজার কথা নাই, শব 
সাধনা বা চিতা-সাধনার কথা নাই, স্থুল পঞ্চ ম-কার তত্বের প্রসঙ্গ নাই, পাধিব প্রশ্বধ) 
লাভের কামনা নাই, আছে সুউচ্চ সাধন-স্তরে উন্নীত হইবার জন্য সুতীব্র আক'জ্ষা। 
সাধক এখানে লীলার ষধ্যে লীলাময়ীব তত্ব অনুসন্ধান করেন, জগজ্জননীর স্তলরপেখ 
অন্তরালে “ওষ্কার মুরতি' মাবের স্বন্প আবিষ্কার করেন, স্টণা বপের « ককণাময়ী॥ কাল 
ভয় হারিণী ) অন্তরে 'ব্রহ্মময়ী মায়ের তত্ব উদ্বাটন করেন। 

শাক্ত সঙ্গীতের রচয়িতা কদ্র ভয্কর কাণাঙ্িক নহেন £ অঘোরঘণ্টের মত নি" 
হিংশ্রতা, কপালকুগ্ডলা” গ্রস্েব কাপালিকের মত'শতি উগ্রতা, ক্রক্চের মত উচ্চ, লতা, 
“বিসম্জন' নাটকের রঘুপতির মত |জখাংদা তাহাদের শাই। তাহারং উদার, 
মৈনীভাবাপন্ন- -সর্ববধন্ম-সমন্বয়বাঁদী ) তুচ্ষ সম্দীর্ঁত, পাস্প্রদাষ্কি দলাদলি হইতে 
তাহারা দূরে অবশ্ঠিত। শ্রেণীত আনম্মন্তনিশা, জারনগত বৈষম), ধর্মগিত অন্ধলংস্কা? 
হইতে তাঙারা সম্পর্ণদপে মুক্ত | 

তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য 'মাতৃপদ' | ইহাই ঙাহাদের দিবসের চিন্ত।, রাত্রির স্বপ্ন । 
সেই লক্ষ্যে উপশ্থিত হইবার জন্াই চাহাদেের যাবতীয় আকাক্ষা, আগ্রহ ও চেষ্টা। 
ইহাই তাহাদের সাধন । জ্ঞান ও মোগের পথ ধরিষা "াভাদদের পথ পরিকমা। কিত 
এই জ্ঞান, শুক জ্ঞান নয়--যোগ, শীরস আম্মধ)ান নধ-_তাহ! ভক্তি-বিমপ্তিত। ভক্তিও- 
আবার ধৈর্যহারা, ভাবোন্ত্ত, উচ্ছল ভক্তি নর, "মপ্রমত্ত ভক্তি ॥ শান্তপদাবলীতে 
অহৈ-ুকী ভক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কৃণ্ডক্তিনী-ষোগ এক ঘুণাল সুত্রে গ্রথিত । 

'শাক্ত পদকর্তীর শক্তি-সাধনা দিব্যমন্ত্রীর সাপন বলিয়াই, ইহার ভাব ও ক্রিয়া অতি 
উচ্চ গ্রামে বাধা | তাহাদের “আকৃতি", দীক্ষা-প্রকরণ, মাতৃপজা € সিদ্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। 
দিব্যসাধকের আকৃতি-_মাত্ররুপার আকৃতি, ভাহাদের দীক্ষা 'মনোদীক্ষা+, তাহাদের 
পুজা--মানস পুজা” তাহাদের যোগ -কু গুলিনী-যোগ, তীর্থ--চরণ-তীর্থ, সিদ্ধি-_ 
'হংকমলে' মায়ের প্রতিষ্ঠা ও মহাযায়াকে বঙ্গস্ববপে জানা । সাধন-তত্বমূলক শাস্ত- 
পদাবলীর প্রাম প্রত্যেকটি পদে দিব্যভাবোচিত অভিলাষ, সাধশ-ত্রিয়' ও সংলিদ্ধির চিন্ত 
সুপরিস্মুট 1) 


ভক্তের আকুতি 
'আকৃতি' শব্দের অভিধানিক অর্থ অভিপ্রায় বা অভিলাষ । অতএব ভক্তের 
আকৃতি বপিতে বুঝায় ভক্তের আন্তরিক আকাঙ্কা । শান্ত সঙ্গীতকাগদের মধ্যে নানা 
স্তরের মানুষই আছেন ) কেহ রাজা, কেহ বা দেওয়ান) কেহ পাচালিকার, কেহ 


১৮৪ শাক্তপদাবলী ও শত্তিসাধনা 


যাত্রাওয়ালা ; কেহ ভক্ত, কেহ প্রেমিক ; কেহ বৰ! উচ্চাঙ্গের সাধক | ইহাদের মধ্যে 
কেহ বন্ধ, কেহ মুমুক্ষু, কেহ বামুক্ত। ভক্তের স্তর ও রুচি অনুযায়ী অভিলাষও 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই শ্বাভাবিক। কিস্তু আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই আকাজ্জ! প্রায় 
একপ্রকার, সকলেরই কামনা ও ব্যাকুলতা! একতারে বাধা । প্রত্যেকেই মাতৃম্নেহের 
কাঙাল । পশ্বাচারী ও বীরাচারীর কাষনার কথা এখানে অনুপস্থিত, সকলের প্রার্থনাই 
দিব্যভাবান্ুগ | 


সাধারণভঃ পশুভাবের ভক্ত প্রার্থনা করেন, ভক্তি, সাংসারিক শ্খ-শাস্তি, 
পাথিব 'ছুঃখ-মুক্তি । শিশু যেমন আপাতরমণীয় বস্তর অভিলাষী, পশ্বীচারী ভক্তের 
অণ্ভলাষও তদ্রপ । বীরন1ধক প্রচণ্ড সাধনা করিয়া অলৌকিক সিদ্ধি কামনা করেন। 
তাহাদের লক্ষ্য দিখ্যভাবে প্রতিষিত হওয়া । কিন্তু সাধনার অবশ্রস্তাবী ফলস্বরূপ 
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তাহাদের শিকট প্রকাশিত হয়। তাহারা সকলেই পাধিব 
কামনা-বাসনার্দ জয় করিতে পারেন না, এই জন্তই আভিচারিক প্রার্থনা ও 
ক্রিয়াকলাপ হইতে তাহার। মুক্ত নছেন। শাক্তপদালীতে এধরনের কোন প্রার্থনাই 
নাই ; কোন ভক্তই প্রার্থনা করেন নাই. জয় দাও, যশ দাও, অর্থ দাও। তামসিক ও 
রাজসিক 'অভিলীষের মোহ অতিক্রম করিয়া, শাক্তপদাবলীর ভুক্তগণ পরম সাব্বিক 
অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে সকল ভক্তই যেন দিব্যভ।বের ভাবুক । 


জননীর তসেহলাভের জন্য সুতীব্র আকাঙজ্ষ। 

“ভক্তের আকৃতি" অপ্যায়ের পদাবলীতে প্রধানতঃ জগজ্জনীনর স্নেহলাভের আকাঙ্া 
সুরপঞ্চমে ধ্বনিত হইয়াছে । জীব্মাত্রই আকাঙ্ষার অধীন। যতদিন দেহ আছে, 
ততদিন আকাক্ষার বিরতি কোথায়? তবে কাহারও আকাক্ষ। প্রবৃত্তির, কাহারও 
নিবুত্তির | বুহদারণ্যকের যাজ্ঞবন্ধ্যপত্বী কাত্যায়নীর কামনা প্রবুতিমূলক, কিন্তু মৈত্রেয়ীর 
অভিপ্রায় নিরুতিসূলক ঃ তিনি বলেন, “ষেনাহং নামৃতা স্তাম্‌, কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্‌।? 
শ্ীশ্রীচণ্তীতে দেখা যায়, রাঁজা স্থরথ দেবীকে আরাধনা করিয়া, “-ো বত্রে নৃপ 
রাজ্যমবিভ্রংসি", চিরস্ায়ী রাজত্ব কামন! করিলেন ) কিন্তু সংসারে নিবিব মানস সমাধি 
বৈশ্ত “জ্ঞানং বত্রে'-_জ্ান প্রার্থনা করিলেন । 

শাক্ত কবিদের প্রার্থনীয় মাতৃনেহ । তাহার জানেন, দেবী “ভোগন্বর্গাপবর্দাঃ | 
কিন্ত ইহলোকে ভোগ, পরলোকে স্বর্গের জন্ত তাহারা লালায়িত হন নাই, তাহারা 
চাহিয়াছেন মাতৃক্কপা। ময়ের মধুর ন্নেহকণার তুলনায় মুক্তিও তাহাদের নিকট 
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অনেক সময় তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়াছে । অবশ্ঠ তাহার! জানেন, তাহাদের আরাধ্য 
জননী “কুবেরের মা", তিনি ইচ্ছা! করিলেই ভক্তকে ইন্জরত্ব প্রদান করিতে পারেন £ 'কারে 
করেছ রাজ্যেশ্বর অতুল ধনের অধিকারী, “ওই ষে পান বেচে খায় কৃষ্ণপাস্তি তারে দিলে 
জমিদারী ।' তিনি বাঞ্চিত-ফল-দাত্রী। জগতের ভোগস্থখের আয়োজন তিনিই করেন, 
নিখিল জগতের ঘরে ঘরে সম্তভোগের আনন্দ তিনিই বিস্তার করিয়া রাখেন, 'রেখেছ 
নিখিল বিশ্বে আনন্দের বাঞজার সাজায়ে।' কিন্তু এ ভোগে ভক্তের বিতৃষ্ণা, এ স্থখে 
তাহার বিরক্তি, এ এশ্বরধ্যে অনাসক্তি। তীহার একমাত্র কামনা জননীর ন্নেহ, মাতৃক্রোড 
ও মায়ের চরণ। যে তবিলে মায়ের 'পদরত্ব ভাগার” জমা আছে, সেই তবিলের প্রাতি 
ভক্তের লোভ £ “আমায় দাও মা তবিলদারী | স্কুল ইন্জিয়স্থখ নয়, পাধিৰ সম্পদ নয় 
_তীহার কাষ্য অপাধিব সম্পদ। “যদি পাই শ্যামাপদ হই না ধনে অভিলাধী*_- 
প্রেয়ের জগতে ইহাই ভক্তের নিঃশ্রেয়স্‌, পরম অভিপ্রেত বস্তা । 
জননীর কৃপা, ক্রোড় ও পদ-কমলকেই যিনি সার বলিয়া জানিয়াছেন, সংসার 
তাহার কাছে অসার । তাহার চিত্তে নিত্য উদ্ধত মোহমুদগর, উদেঘোষিত বজবাণী £ 
“মুঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাং'-_ওরে মূঢ়। ধনাগমতৃষ্ণা ত্যাগ কর, সঙ্গলিপ্সা বচ্জন কর। 
পরমার্থের আহ্বান ধাহার হৃদয়ে পৌছিয়াছে, তাহাকে ইতর ভোগ-ম্থুখ আবদ্ধ করিয়া 
রাখিতে পারে না £ 
“যে শুনেছে কানে 
তাহার আহ্বান-গীহ...“দয়াছে সে বিশ্ববিসজ্জন, 
সর্ববপ্রিয় বস্ত তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন 
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন ।**. 
শুনিয়াছি তারি লাগি? 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা, বিষয়ে বিরাগী 
পথের ভিক্ষুক (রবীন্দ্রনাথ ) 
মাতৃ-ন্সেহান্ডিলাষী সন্তানের কাছে তাই সাংসারিক স্থখ একেবারেই ছোট হইয়া 
গিয়াছে ; মহাপ্রেমের প্রতি প্রগাঢ তৃষ্ণাবশে তাহার] কামনা-কুটিল সংসারকে মোহপাশ 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । মাটিকে খাটি মনে করায়, তাহাদের দিতে সাংসারিক সুথ 
থেন “চিত্রের পদ্ম*, উহা নিম্বের মত তিক্ত) “বিষয় বিষ”, “সংসার গান” “ভব কুপ' 
অথবা “ভব সাগর',_-সে সাগর মানা-ঝাডে, মোহ-তুফানে উত্তাল। ভোগ ও ভোগের 
পরিণাম-সীম! তাহারা দেখিয়াছেন বলিয়াই, মোহ-মুদ্তির অভিলাষ ভক্তের কে এমন 
করুণ সুরে বাজিয়! উঠিয়াছে । 


১৮৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিনাধনা 
বন্ধজীবের সকরুণ চিত্র 


প্রপঞ্চ স্্টির তত্ব, জীবের জন্ম, মোহ-কারণ এবং মোহ-প্রভাবকে অবলম্বন করিয়া 
শাক্তপদাবলীর কবিগণ মুমক্ষু অথচ বদ্ধ জীবের এক সককণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
তত্্রশাস্ত্রে বদ্ধ জীবরে সংসার-কারণত্ব বণিত হইয়াছে । কন্মই জীবের জন্ম-কারণ, 
“দেহঃ কন্মাত্মকঃ প্রোক্তঃ, “সর্ধ্ংং কম্মাত্মকং' | শারদাতিলকে আছে ঃ 'পূর্ববকর্থান্ুকপে* 
যোহপাশেন যন্ত্রিতঃ। কশ্চিদান্স। তদ' কস্টিন জীবভাৰং প্রপদ্ভতে 11 (১1১৩) 
মোহগ্রস্ত জীবের বর্ণনাও তত্রে রহিয়াছে ঃ 


স্বদেহ-্ধন-দারাদি নিরতা" সর্বাজন্ত*্ | 
জায়স্তে চ জ্রিয়স্তে চ হাহভাইজ্ঞানমোহিতাঃ । ( শাক্রানন্দনক্গিণ। ) 


জীবের জন্ম ও মোহাবস্থার বর্ণনায় তন্ত্র সাংখ্যদশনের সৃষ্টিত্কের প্রভাব বিগ্ুমান। 
সাংখযমতে প্রকৃতি প্রপঞ্চ স্প্টির আদি কারণ-কাবণ। সত্ব, রজঃ, হমোগুণের 
সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণ-ত্রয়ের বিষম অবস্থায় প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের ( বুদ্ধিতন্থ ) 
উদ্ভব হয়। মহৃত্বত্ব হইতে অহঙ্কার । এই অহঙ্কারের বিবৃঠি পঞ্চনন্মাত্র। (কপ, 
রস, গন্ধ? শব্দ, স্পশ ), সঞ্চল্প ধিকল্লাম্মরক মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় ( চক্ষু, কণ, জিহবা, 
নাসিকা 9 ত্বক ) ও পঞ্চ কর্খেন্্িয় (বাকৃ, পাণি, পাদ, পাযু, উপন্থ )। এই সপ্ুদশ 
তত্ব (বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়) মিলিযা জীবের লিঙ্গদেহ ; ইহা অতি সুক্ষ । 
ইহা চৈতন্তাধিটিত এবং এই চৈতত্ত জীবাত্্া নামে কথিত। জীব গ্রদীপকলিকাকারে 
হদাঘুজে অবস্থান করেন । হৃুঙ্ম দেহের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) পঞ্চতত্বান্মক এই মানব- 
শরীরে জীব বদ্ধ হইয়া আছেন । মানুষ সেই বন্ধ জীব। বদ্ধভীব মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, 
অন্ধ; ইন্দ্রিয়াদির তাডনায় দে দিশাহারা । ইক্্রিষগুলির পরিচালক আবার মন 
'ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ সর্কেষাং মনঃ পরম সারথি: বুদ্ধি-সংসর্গে কম্মরহিত জব কর্ম 
সম্পাদন করে, ষঙরিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসধ্য ) প্ররোচনাঘ বিভ্রান্ত 
হয়। চৈতন্তময় সত্তা নিলেপ হইলে, মায়া-প্রকৃতির ক্রিয্ায় এই প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত 
হয়। চৈতন্তাধিষ্টি লিঙ্গদেহ (মতান্তরে জীব ) পিতামাতার শুক্র-শোণি.তর শবিণামে 
স্থল দেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ মৈথুন-স্থষ্টি সম্ভব হয়। এই দেহ জরা-মরণের অধীন । 
দৃশ্কমান এই স্থুল শরীরে ভোগাবস্থাই জীবের বন্ধাবস্থা | 

বন্ধ জীবের অবস্থা অতীব শোচনীয় । বৃদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ষডরিপুর প্ররোচনায় 
সে অস্থির, মায়ার মোহ প্রভাবে সে অন্ধধন্ধ, অপত্যং মে কলত্রং মে" বলিয়া সে 
ব্যাকুল। পঞ্চতৃতাত্বক দেহটি যে নশ্বর। তাহাও সে তুলিয়! য়ায়; মহাকাল ষে 
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প্রতিক্ষণে এই দেহকে আক্রমণ করিতে উগ্ভত, ক্ষণেকের জন্যও তাহা মনে 
ধাকে না £ 

মাংসলুন্ধে যথা মতস্তো লৌহশঙ্কুং ন পশ্ঠতি। 

সুখলুবস্তথ1 দেহী যমবাঁধাং ন পশ্ঠতি || ( শাক্তানন্দতর ছিণী ) 


শান্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে কতকগুলি রূপকের সাহয্যে বদ্ধ জীবের অতি শ্বশ্মাস্তিক 
আলেখ্য চিত্রত হইয়াছে । পরিচিত রূপক ও দৃষ্টান্তের সহায্যে মুমুক্ষু কবিগণ মোহত্াস্ত 
জীবের 'অসহায়, করুণ চিত্র উদঘাটিত করিয়াছেন £ 

(১) জীব যেন 'হুঃখের ডিক্রি জারির আনামী । ছয়জন প্যায়াদা (ষড়রিপু ) 
তাহাকে নির্যাতন করিতেছে, হুজুরে দরখাস্ত করিবার মত অর্থ-সংমর্থ্যও তাহার নাই, 
সে নিঃসম্বল ফকির । সরকারী উকিলও (মন) তাহার বিপক্ষে । মামলা বাতিল 
কপ্যি। দিবার দিকেই তাহার ঝোঁক । আসল অনুসন্ধান করিয়া তিনি এমনভাবে 
জেরা করেন যে, আসামীর পরাজয় নুনিশ্চিত। তাই তো কাতর স্বরে সে বলে, 
'পলাইতে পথ নাই মা, বল, কিবা উপার করি” (রামপ্রসাদ ) 


(২) সংসার-গারদে জীব দীর্ঘ-মেয়াদের কয়েদী | তাভার পায়ে কঠিন শৃঙ্খল 
( “ম্্ীধনাদিষু সংসক্কো মুচ্যতে ন কদাঁচন' )) ছয়টা দূত ন্দাহাকে যন্তুণ! দেয়, মিসিল ছয় 
দূত তসিল করে কত; | জীব অসহায়, উপায়হীন, ছু£ঃখের দহনে সে দগ্ধ। তাহার 
বাচিবার সাধ নাই, ইচ্ছা হয় সাপ ধরিয়া সে বিষ খায় £ 
আর বাচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই 
ফণা ধরে খাই হলাহল। ( নীলানম্বর মুখো ) 


(৩) নিঃসম্বল (সাধন সম্পদহীন ) জীব ভূতের ( পঞ্চভৃত ) বেগার খাটিয়া 
মরিতেছে। দিন-মন্ুর্দী খাটিয়া কায়রেেশে সে যাহা উপাজ্জন করে, দিনান্তে পঞ্চভৃত 
তাহ! কাড়িয়া লয়। পঞ্চভৃত, ষড়রিপু, দশ-ইক্জরিয় মহাবলবান লাঠিয়াল, তাহারাই 
জীবকে সর্বস্বাত্ত করে, শ্রমের মজুরি আন্মসাঁৎ করিয়া লয়। অন্ধ যেমন হাঁরাদণ্ডকে 
আকড়িয়! ধরিতে চায়, সে-ও তেমনিই অপহৃত ধন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু 
হায়, কর্মদোষে তাহাও হাতছাড়া হয় ('প্রাস্তনং বলবৎ কর্ম কোহন্তথা তং 
করিষযতি* )। এ অবস্থায় মৃত্যু স্থনিশ্চিত | জীব সেই হাই কামনা করে। তাহার 
সকাতর মিনতি £ 

প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা 
ব্রহ্মরন্ধ যায় ষেন ফেটে | (রামপ্রসাদ ) 


১৮৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


(৪ ) জীৰ বেন “কুয়োর ঘড়া” । তাহার উঠা-পড়ার নিবৃত্তি নাই; আশী লক্ষ পাটে 
ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহার সর্ববাঙ্গে কড়া পড়িয়া গিয়াছে (জীবকে কর্ম্ফলে চুরাণী লক্ষ 
বার-জন্ম গ্রহণ করিতে হয়)। ঘড়ার গলায় শক্ত দড়ি) ফাস কাটিবার উপায় 
নাই--গতায়াত রোধ করিবারও উপায় নাই ) শ্রীতে কাপিয়া, জলে ভিজিয়া, রোদে 
পড়িয়া তাহাকে উঠ-নামা করিতেই হইবে । রোগ হইলে বা মৃত্যু হইলেও বিশ্রাম 
নাই, জীবাস্রা কাসারী আবার তাহা জোড়া লাগাইয়া! দেয় ( চৈতন্তাধিঠিত সুজ্মদেহ 
কম্মৰশে বার বার ভোগের জন্য স্কুলদেহ আশ্রয় করে )। শ্রান্ত-ক্লাস্ত জীব তাই 
আঙনাদ করিয়া বলে, 


“কি অপরাধ করেছি মা, 

কেন এত শাস্তি কড1? (পারীমোহন কবিরদ্ব ) 
( ৫) জীব যেন অকুল সাগরে ভাসমান এক যাত্রী ; তাহার তরী জীর্ণ, মাঝি আনাডি 
ছয়জন দাড়ী গোয়ার । কেহ কথা শুনে না। এদিকে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছে। 
হুফধানে তরী টলমল ট যাত্রী এলোমেলো ঝডের তরঙগদোলায় হাবুডুবু খাইতেছে। 
তরীর হাল ভ্ডাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাল ছি"ডিয়! গিয়াছে--তরণী লক্ষাহারা, বিপর্যস্ত বিপন্ন 
জীব আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিতেছে : 


তিরী হল বানচাল, বল কি করি। (দেওয়ান রঘুনাঁথ ) 


মোহবদ্ধ জীবের এইবপ আরও অনেক চিত্র আছে ; বিধ্যভোগে প্রমন্ত জীব কোথায়ও 
চিত্রের পল্মেতে পা, ভ্রান্ত ল্রমর, কোথাও য?রিপুর £কান্ছ অনুগত স্বাতনত্যঙ্জিত 
'কলুর বলদ, কোথারও ভানুমতীর বৃহকে মোহ-যগ্ধ “বেছে কোথাএও আবার কঠিন 
রোগে আক্রান্ত ঘৃত্তা-পথবাত্রী “রোগী” । সর্বরই ভোগ-পস্কে আকনিমজ্জিত জীবের 
অতি কনণ, অভি বিপন্ন অবস্থা ও মম্মভেগি আর্তনাদ । একটি প্রমত হস্তী পঙ্কে নিমজ্জিত 
হইয়া মুক্ত হুইবার জন্ত যেমন 'কুলি-বিকুলি করে, প্রচণ্ড শক্তি থাকা সত্বেও সে 
অবস্থায় সেই বিরাটকায় জীব যেমন শক্তিহীন, অসহায়-_তাহান্র ক্র যেমন গভীর 
ও মন্দুস্পর্শী, বদ্ধজীবের অবদ্যানটিও তদ্ধপ | সে অবস্থায় হস্তিপকের নিদারুণ অস্কুশ- 
তাড়নায় সে যেমন বিকট; ভয়ঙ্কর আর্তশাদ করিতে থাকে, ইন্দ্যি-চাড়িত, প্রবৃত্তির 
সংঘাতে বিপধ্যন্ত জীবও ঠিক তেমনই অভিমান-ক্ষুবধ ক্রন্দনে গিল্মগুল পরিপূর্ণ করিয়া 
তুলিয়াছে | এ ক্রদান নিয়তি জটিল জালে আবদ্ধ 18০৫) র নায়কের ১ আ০৫, 
&1) ঘ০৩? (ইঈিপাস ) ক্রন্দন-ধবনির মন্তই গভীর, ভীতিকর ও মন্মান্জিক | 


উপাস্ততত্ব ১৮৯ 


বন্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র অন্কনের উদ্দেশ্য 


শাক্তপদাঁবলীর এই দুঃখের চিন্রগুলি দেখিয়া হয়তো ধারণা হইতে পারে, শক্তির 
সাধক কবিগণ বুঝি নৈরাশ্যবাদী । শাক্তপদাবলীতে দুঃখের চিত্র আছে, কিন্তু দুঃখবাদ 
নাই। ভোগাসক্তির যে ভয়াবহ চিত্র তাহার] অঙ্কন করিয়াছেন, তাহ! কেবল 
মাতৃভাবাসক্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবার জন্য । অন্ধকারের নিবিড় কৃষ্ণতা ও 
ভয়াবহত] দেখিয়া, আমরা আলোর মহিমা আরও সহজে উপলন্বি করিতে পারি। 
খের ম্লান চিত্রের পার্খে সুখের চিত্র আরও মধুর, আরও আকর্ষণীয় হয়। মাতৃ-চরণের 
প্রদীপ্ত দেখাইতে গিয়া তাই মায়ের ভক্ত সন্তানগণ মংসারের অসারত্ব ও 
মোহভ্রান্ত জীবের এমন করুণ চিত্র অন্কন করিয়াছেন । তাহারা দেখাইয়াছেন, মায়ের 
চরণকমল-মধু বিষয়-মধু হইতেও মধুর, মাতৃ-পাঁদপন্ের তুলনায় ভোগের বিষয় “চিত্রের 
পদ্ম' মাত্র । 

দ্বিতীয়তঃ দুঃখের অতি করুণ অবস্থা বরনা করিয়া মাতৃন্নেছ আদায় করিবার 
প্র্নানও ইহাতে রহিয়াছে । বদ্ধ জীবের নিদারুণ বিপন্ন অবস্থা অন্ুকম্পার্থ ! মাতৃ- 
রুপা আকর্ষণ করিবার জন্য তাই ভক্ত সম্তান জীব ও জগতের এমন ক্ষণ চিত্র অস্কন 
করিয়াছেন। সন্তানের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া, তাহার কাতর ক্রন্দন শ্রবণ 
করিয়া পাষাণও বিগলিত হয়, তাহাতে কি ন্নেহময়ী মায়ের অন্তরে করুণা উদ্রিক্ত 
হইবে না? 

কিন্ত সংসারের অতি ভয়ঙ্কর হঃখের চিত্র অঙ্কিত হইলেও শাক্তপদাবলীতে কোথায়ও 
সংসার ছাড়িয়া যাইবার নির্দেশ নাই । মীয়াবাদী ও জ্ঞানবাদী সাধকের মত তীহারা 
এমন নির্দেশ দেন নাই, 'মায়াময়মিদখিলং' ত্যাগ কর । জগং-্পালতকার মনোবৃণ্তি 
শক্তিসাধনাতেই নাই। শক্তিসাধনা যুগপৎ তূক্তি ওমুক্তির সাধন! ; “এতস্যাঃ 
সাধকস্তাথ ভুক্তিমু্ক্তি করে স্থিতা” (সময়তন্ব)। শক্কি-সাধক ইহা জানেন, ত্যাগ 
বাইরের বস্ত নয়, অন্তরের । মনের ত্যাগই আসল ত্যাগ। রাজা সুরথ রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া বনে গিরাছিলেন, সমাধি বৈশ্ঠও. সংসার ত্যাগ করিরা, শাস্তিলাভের জন্ত বনে 
গিয়াছিলেন, কিন্তু ত্যাগী তীহার! হইতে পারেন নাই । বনে গিয়া সমাধি বৈশ্যের 
মনেও অহরহ সংসারচিস্তা জাগিয়াছে £ যে পুত্রকন্তা অর্থের জন্ত তাহাকে নিধ্যাতন 
করিরাছে, প্রতিনিয়ত তাহাদের চিন্তাই মনে উদ্দিত হইয়াছে” 


ঘৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃল্সেহং ধলনুব্ধৈদিরাকৃত; | 
পতিস্বজনহাদর্ধ-হাদিতেঘেব মে মনঃ॥| (ভ্রীত্রীচত্তী ) 


১৯০৩ শাক্তপদ্দাবলী ও শাক্তসাধনা 


রাজা সুরথেরও মেই একই অবস্থা, “মমত্বং গতরাজ্যন্ত রাজ্য জেঘখিলেঘপি'-__ 
হতরাজ্যাদির প্রতিই মমতা | 

অতএব চিত্ত না] রাঙাইয়। বহির্ববাস রাঙাইলে কোন ফল নাই, এ কথাটি সকল 
ভক্তই বুঝিয়াছেন। দে পদে মোক্ষবন্ধায় ন মষেতি মমেতি চ*, মমতারাহিত্য ও মমতা 
এই ছুইটিই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ, কিন্তু সে মমতারাহিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া নয়, 
সংফগারে থাকিয়াই, সাংসারিক কন্ম বরিয়াই £ 


মনস। কন্মণ। বাচ। ষঃ কর্মনিরতঃ সদ] । 

অফলাকাজ্িচিত্তো ষঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥ ( শাক্তাননতরঙ্গিণী ) 
মাতৃ-সাধক সংসারে থাকিয়াই, ভাব ও ভক্তিকে পুরোভাগে রাখিয়া জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যের সাধন! করিযাছেন, সংসারের দুঃখ-পক্ষে তাহার আনন্দের পদ্মদল প্রস্ফুটিত 
করিয়াছেন । দেহ-পদ্মের দলে দলে, তালে তালে ভক্তির মন্ত্র গাহিয়া, তাহার। অধোমুখ 
নিমীলিত, ম্লান কমলকে উ্বমুখ, প্রমুদিত ও প্রফুল করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই শক্তি- 
সাধনার বিশিষ্টতা। শাক্তসঙগীতেও সে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর আছে। সংসারের 
তঃখময় চিত্র অঙ্কিত হইলেও শাক্তপদে হুঃখবাদ নাই, বরঃ ছুঃখানলে দগ্ধ হইয় ছঃখ জয় 
করিবার সঙ্কেত আছে। 


ভর্তেরি আকুতিতে সন্তান-ভাব 

ও শাক্ত সাধক এই ছুঃখের সংসারে জগজ্জনন*র সন্তান । সন্তান-ভাব শান্ত গীতাবলীর 
একটি বিশিষ্ট-ভাব। সন্তান যেমন ছুঃখ পাইযাও জননীর স্বেহাঞ্চল পরিত্যাগ করে না, 
শক্তি-সাধকও তেমনই সংসার-জননীর ন্নেহ-রাজ্যের বহিভূর্তি হন নাই। “ভক্তের 
আকৃতি' অংশে ভক্তকবি পরমেশ্বরীর সহিত এই মধুর সন্তান পম্পর্ক পাতাইয়া হৃদয়ের 
অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন। সন্তান যেমন দুঃখে পড়িয়া মায়ের নেহ না পাইয়া কাদে, 
অভিমান করে ; কখনও মাকে [তিরস্কার করে, ব্যঙ্গ করে * কখনও তাহার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করে, শক্তি-সাধক কবিগণ তেমনই সংসারের ঢঃখানলে জলিতে জবলিতে 
কব, ব্যথিত চিত্তে নিজের মনে ক্রন্দন কবিয়াছেন, মায়ের প্রত্তি অভিমান করিয়াছেন, 
মাকে তিরস্কার করিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্ত অভিযোগ করিয়াও মাতৃ-ভক্তিতে 
ত্তাহার। অটল থাকিল্নাছেন, মায়ের প্রতি নির্ভর করিতে ভুলেন নাই। বিদ্রোহের মধো 
একান্ত নির্ভরতা, অনুযৌগের মধ্যে আবদার, অভিযোগের মধ্যে আত্মসমর্পণই শাক্ত- 
সঙ্গীতের প্রধান সুর ; এই সুরটিই বিবিধ রাগ-রাগিণীর সমবাযমে বহুবিচিত্র হইয়া 


উঠিম়্াছে। 


উপাসনাতত্ত ১৯১ 


সস্তানের প্রতি জনক-জননীর যে স্নেহ, তাহাকে বলে বাৎসল্য। কিন্তু জননীর 
প্রতি সম্তানের যে ভালবালা, তাহাকে কি বলে? ভক্তিশান্ত্রে পূজ্যের প্রতি অনুরাগকে 
ভক্তি বলা হইয়াছে ('পুজ্যেঘন্থুরাগোভক্তি:--শাণ্ডিল্যনথত্র )। কিন্ত জননীর 
প্রতি সন্তানের ষে ভালবাসা, তাহা কেবল ভক্তি নয়, আরও কিছু । যাহার 
সহিত নাডীর অচ্ছেছ্য সম্পর্ক, “চিত হতে চিত দিয়া" ধিনি সন্তানের জীবন-ম্পন্দন সঞ্চার 
করেন, তাহার সহিত কেবল ভক্তির সম্পর্ক? জননী যেমন সন্তানের হদয-দর্পণে 
নিজের প্রতিবিদ্ব দশন করেন, সস্তানও ঠিক তেমনই জননীর হৃদয়-দর্পণে নিজের প্রতি- 
বিশ্ব দর্শন করে , সন্তানের জন্য জননীর যেমন মহ। নেহ-ব্যাকুলত! জাগে, জননীর জন্যও 
সন্তানের তেমনই সুতীব্র আকর্ষণ, “মা! বলিতে প্রাণ করে আনচান ।” জননীর প্রতি 
এই স্নেহাকর্ষণ প্রতিটি সম্তানেব মজ্জাগত সনাতন ধন্ম। এই সংস্কার 'যুক্তির সাহাষ্য 
চাষ না, তর্কের ধার ধারে না, বিধি ও বিধান মানে না॥১ এই সহজাত, 
অহৈতুকী, সুতীব্র ভাবের কোন নাম নাই। ভক্তিশান্ত্রে ও রসশান্ত্রে বাৎসল্যের 


নাম ও শ্থান আছে, কিন্ত জননীর প্রতি সস্তানের বিচিত্র রহস্ত-গুঢ় ভাবের কোন 
নাম নাই। 


অথচ অধিকাংশ শাক্তগীতাবলীর ভক্তিভাব এই বিচিত্র, মধুর, রহস্যময়, প্রীতিপূর্ণ, 
্র্ধাপূর্ণ, একান্ত বিশ্বাসপ্রবণ সন্তান-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলোচনার সুবিধার 
জন্য এই রসটিকে "ভক্তি? ন। বলিয়া আমরা “প্রতিবাৎসল্য” নাম দিলাম । শাক্ত লাধনার 
জ্ঞান ও যোগ প্রতিবাৎসল্যের রসে অভিসিঞ্চিত। শাক্তপদাবলীতেও বিষয়-বিবিস্ত 
ভক্তের দ্রঃখময় জীবন প্রতিবাৎসল্যের রসসিক্ত হইয়! রসাল, সুন্দর ও মধুর হইয়া 
উঠিয়াছে ; বিশেষ করিয়া 'ভক্তেরআকৃতি' অংশে প্রতিবাৎসল্যের হুম্মাতিহঙ্ম বিশ্লেষণে 
ও পুঙ্থানুপুজ্ বিস্তারে অপূর্ব এক ভাবের রাজ্য সৃষ্টি হইয়াছে। জননীর প্রতি সম্তানের 
মমন্ববোধ, আব্দার, অনুযোগ, অভিযোগ, তিরস্কার, একান্ত বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ 
অধ্যাত্মলোকের ভক্তিকে মর্ত্যপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে । ইহাদ্বার কৈলাস- 
বাসিনী শিবের সতী ধরণীর ধুলি-মাখা-সস্তানের প্রতি আকুষ্ট হইয়াছেন। 

শান্ত সঙ্গীতের এই সন্তান-ভাব নব নব সঞ্চারী ভাবের সংযোগে বিলসিত। প্রথমতঃ 
জননীর প্রতি সন্তানের সুতীব্র অভিযোগ, কেন তিনি সন্তানকে এই দুঃখের সংসারে 
ডালি দিলেন। সন্তান মায়ের নিকট এমন কি অপরাধ করিযাছে, বাহার জন্ত এত 
শান্তি? 


১। পরপারে (নাটক )--ঘিজেন্্রলাল রায় 


১৯২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


'কি অপরাধ করেছি মাঁ, কেন এত শান্তি কড়া ?' 

“কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ?, 

“কোন্‌ অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিগ্রীজারী ?, 
মা হইরাও তিনি সন্তানকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। লীলার ছলে ফাকি দিয়া তিনি 
সস্তানকে ভূতলে নামাইয়াছেন, চিি বলিয়া তিনি তাহাকে নিম খাওয়াইয়াছেন। তাই 
সন্তানের অনুযোগ-মিশানো অভিমান £ 

“মা, নিম থাওয়ালে চিনি বলে, কথায় ক'রে ছলো । 

ওমা, মিঠার লোভে, তিতমুখে লারাদিনট] গেল ॥' (রামপ্রসাদ ) 

“এখনে। কি ব্রঙ্গময়ী, হয়নি মা তোর মনের মত ৷ 

অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত ॥+ (রাজা রামকৃষ্ণ ) 
অতংপর সন্তানের বিস্ময়! সন্তানের প্রতি মায়ের এ কি ব্যবহার! জননী অনন্ত 
শ্নেহময়ী, ছুরস্ত সন্তানের প্রতিও তাহার স্নেহ প্রদর্শনের বিরাজ নাই । কিন্তু “এ কেমন 
মা!” ডাকিলেও তিনি সাড়া দেন না 2 

“€ও মা, কেমন মা কে জানে! 

মা বলে ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে (গিরিশচন্্র ) 

মা বলে কাদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয় । 

ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়! 

এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাডা তুমি তারা, 

কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাপে হৃদয় ।' (বিষ্ণরাম চষ্টোঃ) 
জননীর সাড়াশব্হীন মৃক-প্রকৃতি সন্তানের মনে সংশয় সৃষ্টি করে-_হুয় তিনি বাচিয়া নাই, 
নয় সস্তানের দুঃখ দুর করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। তাই ভক্ত বলেন।_ 

“মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই ! 

থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।' (নরচন্ত্র রায় ) 

“আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে? 

তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপন্প, বাধা আছে হরের কাছে। ( রামপ্রসাদ ) 
কখনও বা জননীর স্সেহ-ৰঞ্চিত সম্তনের উন্মত ক্ষুবূতা। অনুযোগ তখন স্থৃতীরর 
তিরস্বারে পরিণত হয়, মাতৃ-নিন্দায় রসনা ক্ষুরধার হইয়া উঠে। কঠিন অপভাৰ প্রয়োগ 
করিয়া তিনি বলেন, কে বলে মায়ের এখবর্ধা আছে, কে বলে তিনি কপাময়ী ? তিনি 
“সর্বনাশ”, তিনি নিষ্ঠুর, তিনি কৃপণা £ 


উপাসনাতত্ত ১৯৩ 


“ষে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়। থাকে 

দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ? 

দয়াষযী নাম জগতে দযার লেশ পাই তোমাতে 

গলে পর মুগ্ডমাল! পরের ছেলের মাথ1 কেটে * (নরচন্ত্র রায় ) 

ব্যাভারেতে জান। গেল, তৃমি যে অতি কৃপণ! | 

ভক্তেরে সর্বস্ব দাও মা আগমেতে কেবল শোনা ॥ 

প্রকাশিয়া ভূমগুল কারে কি দিয়াছ বল, 

দেবার মধ্যে মায়াজালে বন্ধ করে দাও যাতনা ॥' (প্রেমিক মহেব্্নাথ ) 
সুকঠিন তিরস্কার করিয়াও জাল। মিটে না । তখন আত্মধিকার উপস্থিত হয়। নি্জর 
আনষ্টকে ধিকুত করিয়া ভক্ত বলিয়া! উঠেন, 

“দোষ কারো নয় গো মা, 


আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্বামা | ( দাঁশরথি রায় ) 
কখনও ভাবেন, তিনি বুঝি পাগল হইবা যাইবেন £ 
“এৰার যাব গো পাগল হয়ে 


আমার ভবের আগুন জলছে মাথায় 

আর কতদিন থান্বো সয়ে ।' (বীরেশ্বর চক্রবর্তী ) 
জন্ম-যস্ত্রণায় অস্থির ভ্রিবিধ তাপে জল্জর, কাম-পিন্ধু-নারে নিমজ্জিত ভক্তের আর্তনাদ 
আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, মনে জাগে ব্যাকুল প্রশ্ন। এমন আশ্রয় নাই, 
যেখানে আশ্রয় মিলিতে পারে, সন্তান 'একৃল ওকুল হারা” । তখন মায়ের দিকেই ভক্ত 
আবার ফিরিয়া ডান, বলেন,_- 

“বল্‌ মা আমি দাডাই কোথা ? 

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা | ( রামপ্রসাদ ) 
ভখন মনে হয়, জননীই একমাত্র আশুয়, তিনিই একমাত্র গতি। একাপ্ত নির্ভরতায় 
ভক্ত তখন জননীর চরণেই শরণ গ্রহণ করেন , অন্তরের আকুল আবেদন ককণ সুরে 
মুচ্ছিত হয়? 'কুরু করুণা, কুরু মে করুণা' “তনয়ে তার তারিণি', “তারা, এবার 
আমাবে কর পার" “ওম, কূপ কর কাতরে”। ভক্তের মুখে ওই এক কথা, কে এক 
'ম! যা” ডাক, অন্তরে ওই এক প্রার্থনা, “কোলে তুলে নে মা কালী”, “কোলে তুলে 
নে মা শ্যামা” - 

সারাদিন করেছি মা গো, সঙ্গী লষে ধুলা খেল। 

ধুলা ঝেডে নে মা কোলে, এলেছি গে! সন্ধযাবেলা । 


১৩ 


২৯৪ শানতপদাব্লী ও শক্তিলাধনা 


কত ছাই-মাটি দেখ. গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে 
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পু'ছে দে মা গয়ের মলা। (চন্ত্রনাথ দান ) 


শরণাগতি ও জীবনুক্তির আকুতি 


অনুযোগ-অভিমান যাহাই থাকুক, পঞ্চম শরণাগত্তির আকুতিই ভক্তের সর্ববপ্রধান 
আকৃতি । ভক্ত জানেন, ম] চিস্তাময়ী, ভারিণী, শঙ্করী, 'ক্ষমাগুণে ক্ষেমন্করী, তিনি 
“ভীত-ভর-নাশিনী', “কালভয় নিবারিণী' ; তিনি “ককণাময়ী,ত “মন-মানস-পূর্ণকারিণী? ; 
তিনি “বাগ্াফলদাত্রী” জগদ্ধাত্রী ; তিনি “মহামায়া, মহেশ্বরী” প্রকৃতি সাবিত্রী তিনি 
'পরমপদদাঁয়িনী, 'মোক্ষবপা কাতণায়নী' | অতএব মা ছাডা আর কি আছে? 
তিনিই একমাত্র শরণ্য । যন্ত্রণীও মায়েরই সৃষ্টি, তিনিই আবার ত্রাণকত্রী। সুতরাং 
মায়ের সঙ্গে যত দন্দই হউক, মায়ের স্নেহ, মায়ের চরণই একমাত্র ভরসা । তাই ভক্তের 
অভিপ্রায় £ “ছন্দ হবে মায়ের সনে, তবু রব মায়ের চরণে ।' 

ভক্ত মায়া-মোহে বদ্ধ থাকিলেও, তাহার জ্ঞানদৃষ্টি-একেবারে আচ্ছন্ন নয়। কেন 
এই মোহ, কেন এই চঃখ, কে এই ছু:খের মূল, কি ভাবে এই ছুঃখ জয় কর! সন্ভব--সে 
সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ভক্তের আছে। ভক্ত জানেন, জীবকে কম্মবশে বার বার জন্মগ্রহণ 
করিতেই হইবে, ইহাও মহামায়ার লীলা । অজ্ঞান, মোহ, বিভ্রান্তি তাহারই সৃষ্টি ঃ 
তিনি অবিষ্তা “য় সংমোহতে জগতঃ বিশ্ব রঙছমঞ্চের স্ুত্রধারিণী তিনি, তিনি 'ত্রিগুণা 
রজ্জুধারিণী' । এতএব মোহ-মুক্তি যদি লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে ই আশ্রয় কবিতে 
হইবে । কারণ তিনিই পরম। বিগ্ভা, মোক্ষদাত্রী। তাই মোক্ষও যদি কাম? হয় তখনও 
তিনিই শরণ্য | তবে নির্ব্বাণ-মুক্তি নয়, ভক্তের এ জগতে প্রার্থনীয় “জীবনুক্তি? | 
জীবদেহের স্বাতন্ত্য ও প্ররুতি রক্ষা করিয়াও প্রতিনিয়ত মাতৃ-মন্ত্রে বিভোর হইয়া থাকা, 
মাতৃচরণ'ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকা_ইহাই জীবনুক্তি। “ভক্তের আকৃতি' অধ্যায়ে এই 
প্রকার লীবনুত্তির অভিলাষ শানাভাবে, নানাসুরে বাজিত হইয়াছে ১ 'ভবের আসা 
খেলব পাশা ধডই আশা মনে ছিল,-_ভূমিষ্ হইবাব পূর্বে এই জ্শীই জীব করে £ 
“সপিঙিত শরীরস্ত মোক্ষমেব কিলেচ্ছতি | কিন্তু জন্মমাত্র মায়াপ্রভাবে সে ইচ্ছা বিস্মৃত 
হয় 2 'বিস্বতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে ষচ্চিন্তিতং হদি।'_-তাই জন্ম হইলেই 'ষুগ” (মায়ের 
সহিত একীভূত অবস্থা ) ভাঙ্গিয়া যায়; দেহ পাঞ্জা ছক্কায় ( পঞ্চেন্দ্রির় ও ষড্‌ রিপুতে ) 
বদ্ধহয়। কিন্তুস্তি তখনও কিছু কিছু থাকিয়া যায় জন্যই মোহ-মুক্তির আকাজঙ্ষা, 


উপাসনাতত্ব ১৪৪ 


জীবনুক্তির অভিলাষ জাগিয়া থাকে । মুযুক্ষু ভক্ত ব্যাকুলভাবে তাই প্রার্থন। করেন 
শরশাগতি, মাতৃচরণে প্রপন্তি এই প্রপত্তির আকাজ্াও প্রাণম্পর্শী £ 

“কবে সমাধি হবে শ্তামাচরণে । (মহারাজ ননাকুমার ) 

“হবে কবে সেদিন ভবে-- 

এক্গমযীব ব্রহ্মাননে বিভোর হাদয় ষবে। (নুসিংহ ভট্টাচাধ্য ) 

“মন দিন কি হবে তারা, 

যবে তারা, তারা, তারা বলে 

তারা বেয়ে পড়বে ধারা | (রামপ্রসাদ ) 


জননীকে ভিন্ন ভিন্ন দূপে দর্শন করিবার আকুতি 


জননীর অনন্ত লীলা, অনন্ত রূপ , একদিকে তিনি "বাজ্মন-অগোচর,' অহদিকে 
তিনিই আবাঁর বহুৰপিণী । তীহার মায়ায় ভূবন মুগ্ধ, রূপে ভূবন আলো। কখনও 
তিনি নূমুণ্ডমালিকা হইয়া মহেশের বুকে নৃত্য করেন, কখনও রণরঙ্গিণী বেশে শত্রু 
ধংস করেন। শ্মশানকালী আবার শ্বাশানপ্রিয় । শ্ামাই আবার রাসেশ্বর শ্যাম, 
যশোদার নয়ন-দুলাল। ৬ক্তগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এইরূপ নানামুর্তিতে জননীকে 
দেখিতে চাহিয়াছেন £ 'ধ্যানগম্যং প্রপশ্তাত্তি কচিভেদ।, পৃথগ_বিধম্' (যামলতন্ত্র )। 
ভক্ত-হৃদয়টি মায়ের আধিষ্ঠানভূমি, সে স্থানে যে-যে মুত্তিতে মায়ের লীলা প্রকাশিত 
হইযাছে, ভক্ত আপন হৃদয়কে সেইরূপ স্থানে পরিণত করিয়া, জননীর সেই রূপ দশন 
করিতে চাহিয়াছেন। 
কেহ বলিয়াছেন, মুক্তকেশী কালীরূপে খ্শানে বিহার করেন। চিতার আগুনে, 

চিতাভন্মের মধ্যে উলঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করেন। ভক্তও তাহার হৃদয়কে শবশান-সদৃশ 
মনে করেন) এখানে নিরন্তর চিত্-চিতা জলিতেছে ; চিতা"ভশ্মে জদ্দয় অনুলিপ্ত। 
চতুর্দিকে শোকতাপের অন্ধকার : অতএব, 

নাচ গো আনন্মময়ী মম জদয় মাঝার, 

তুমি তো শ্বশানপ্রিয় শ্মশান হৃদয় আমার । 

( মহারাজ যতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 

অথবা কেহ বলেন, 

শ্মশান ভালবাসি বলে শ্মশান করেছি হৃদি 

শ্শান-বাসিনী শামা নাচবি বলে নিরবধি । (রামলাল দাসদত ) 
কোন ভক্তের অভিলাষ, জননী রণক্ষেত্রে অস্তরদলনকপে নৃত্য করেন, রণক্ষেত্র 


১১৯৬ শাক্তপদাবলী ও শ্াক্তলাধন। 


তাহার প্রিয় । ভক্তের হৃদয়টিও রণক্ষেত্র ; দেহের ষড.রিপু ঘোর শক্র ; কুমতি যেন 
রক্তবীজ | ভক্তের হৃদয়-রণক্ষেত্রে অন্মুর-দলনীর নৃত্য হউক ; রণপ্রিয়ার অসির আঘাতে 
দেহ-শক্র নিপাত হউক £ 
কর কর নৃত্য কালী, একবার মনসাধে 
রণক্ষেত্রে মা ।--মোর হৃদয় মাঝে | (দাশরথি রায় ) 
কাহারও আবার আকাঙ্জা”_- 
করগে৷ দক্ষিণে কালী আমাব হৃদয়ে বাস। 
চতুর্দলে শভৃসহ পুরাও মন-অভিলাষ ॥| (নবীন চক্রবস্তী ) 
শাক্ত ভক্তের মাতা পার্বতী দেবী, পিতা দেবদেব মহেশ্বর ও বান্ধব “বিষুভক্তাশ্চ” | 
তাহাদেব দৃষ্টিতে শ্াম।-খাম অভিন্ন। তাই কোন কোন ভক্ত শ্যামামায়ের শ্তামরূপ 
দর্শনাভিলাধী £ তাহার্দের হৃদয়টি বৃন্দাবন । তাহাদের অভিপ্রায়, “হদয়-রালমন্দিরে 
দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।' ভক্ত সাধক রামপ্রসাদের আশা,-_- 
একবার নাচ গো শ্রামা।_ 
ষশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে, 
অষ্ট নাগ্িক! অষ্ট সখী হোক , 
যেমন করে রাসমগ্ডলে নেচেছিলি, 
হৃদি-বুন্দাবন মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে 
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভূলানে। বেশে, 
তেমনি তেমনি তেমনি করে । (রামপ্রসাদ ) 
সাধন-আকাঙক্ষার বৈিত্র্য 
বিভিন্ন মৃত্তিতে দর্শন করিবার অভিলাষ মাত্র নয়, ষবাকে বিভিন্ন ভাবে আরাধন। 
করিবার আকাজ্ষাও ভক্তের রহিয়াছে । বাহ্‌ পুজার প্রতি ততটা আকর্ষণ নয়, 
অন্তর-পূজার দিকেই ঝৌক £ “ভক্তি আছে মা আমার, তাই দিব উপহার'-_ভক্তের 
ইহাই অভিলাষ । এমন কি অন্তিমকালেও “যখন করবে অস্তর্জলী”১ তখন€ ভক্তের ষে 
পুজা, তাহাও মানস পুজা £ 
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে । 
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥ (দাশরথি রাঁষ ) 
সাধনার শেষ লক্ষ্য-কুগুলিনী জাগরণ. কুগুলিনী-যষোগ এবং সমাধি। তাঁহাও 
ভক্তের অভিপ্রেত | “ভক্তের আকুতি”র মধ্যে “কবে হ্দি-পদ্প উঠবে ফুটে “কবে 
১। অস্তঞ্লি-_পার়লৌকিক কল্যাণের মিমিত্ত মুমুযুর নিষ্লাঙ্গ গঙ্গীজলে মগ্ন কর। | 


উপাসনাতত্ব ১৯৭ 


সমাধি হবে শ্ামাচরণে" “হবে কবে সেদিন ভবে, ব্রহ্গময়ীর ব্রহ্গানন্দে বিভোর হৃদয় 
যবে'_ইত্যাদির আকাক্ষাও প্রবল। কুগুলিনী উত্থাপিত হইয়া! ষট্চক্র ভেদ করিলে 
দেহস্থ পঞ্মের উন্মীলনে ও নিমীলনে একে একে সকল তত্ব একতত্বে বিলীন হইয়া 
যাইবে--এই ইঙ্গিতটিও মহারাজ নন্দকুমাবের এই পদটিতে সুস্পষ্ট £ 

কবে সমাধি হবে শ্ামা-চরণে 

অ'ংভ্ত্ব দরে যাবে সংসার বাসনাসনে ।? 

উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, ত্যজি চতুধিবংশতত্ব ; 

সর্বত ্বাতীততত্ব দেখি আপনে আপনে ॥ 

ইহ] সর্বশেষ লক্ষ্য : “দেখি আপ.ন আপনে”_নিজের মধ্যে আত্ম-দর্শন ) একাঁদক 

হইতে ইহাই 'পবতত্ব'। কিন্তু কুগুলিনী-জাগরণ না হইলে দে তন্জে 
উপস্থিত হওয়া অসম্ভব; সাধক এলেন, “ছব্বহবে পরতত্বে কুগুলিনী-জাগরণে' । 
কুগুলিনী-জাগরণের উপায় প্রাণাযাম, ৰাযু-সংষমন ৷ তাহাতেই মনষ্টির হয়। তাই 


ভক্ত বলেন, 
শতল হইবে প্রাণ অপানে পাইব প্রাণ 


নমান উদান ব্যান এক) হবে সংযমনে ॥। 
কিন্ত সে ল্তরে যাইতে হইলেও অপররশুদ্ধ দেংটর শুদ্ধি প্রয়োজন । দেহ 
ইন্দরিযাঁদির চাঞ্চল্যে 'ম্দ । তার স্তদ্ধি তয "শশব-শিবার যোগে । ভূতশ্ুদ্ধির মূলও 
কুণ্ডজিনী যোগ এ 
কপি শিবশবা--যাগ বিনাশিবে ভবরোগ 
দরে যাবে অগ্ত ক্ষোভ ক্ষরিত স্ধার সনে ! 
মলাধারে বরাসনে, ষড়দলে লয়ে জীবনে । 
মণিপুরে হুতাশনে মিলাইৰে সমীরণে ॥ 
এইভাবে শক্তি-আরাধন। করিয়া ব্রহ্মঘ্বার পার হইতে হয় £ তখন ব্রহ্গমন তীর ব্রহ্মানন্দে হৃদয় 
বিভোর ; সে এক অনির্ধ্বাচনীয় অবস্থা ; তখন প্রাণ প্রেমরসে মাতোয়ার।, মন ভক্তির-স 
স্থির : মায়া-ভ্রান্তির অবসানে জ্রীব “বিবেকখ্যাতিতে' ( বিবেক-বৈভবে ) প্রতিষিত। 
এই অবস্থায় আসিলেই সব কিছু মাতৃময় হইয়া যায় । 
একাস্তিক আাতৃভাবাসক্তি : ৃ 
'ভক্তের আকুতি" অধ্যায়ে ভিন্ন ছিন্ন ভক্তের কণ্ঠে আশা কামনার কথা ব্যক্ত 
হইন্ও মাতৃভাবাসক্তিই এখানকার প্রধান সুর । ষে কোন সাধনার প্রথম কথ! 
ইষ্টের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা; এই নিষ্ঠার উদয় না হইলে সাধনার প্রশ্নই উঠে না। 


১৯৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


সাধন-ক্রমের প্রথঙ্গে প্রয়োজন "শ্র্ধী'_আদৌ শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, 
ভাব ও প্রেম জন্মে । ভক্তও শ্রদ্ধা-ভাক্ত-প্রমাকাজ্ষী । ভক্তগণ অবশ্ত উচ্চতর সাধন- 
অঙ্গের জন্তও অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ কেহ বলিয়াছেন “দে মা চৈতন্ঠ', কেহ 
কহিয়াছেন, “দিয় সত্য জ্ঞাপান্ুবোধ, কর ছুর্গে ছুর্গীতি রোধ' ; কাহারও ইচ্ছা হইয়াছে, 
“কবে সমাধি হবে শ্রামাচরণে , “কবে ব্রঙ্মময়ার ব্রহ্মাননেো হৃদয় বিভোর হবে? । কিন্ত 
সমন্ত চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে তারা-গ্রামে ধ্বনিত হইয়াছে মা তারার কৃ্পা-ক্সেছের 
আকাঙ্ষা | ভক্ত মা-পাগল £ মা ছাড। অন্ত কোন ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই । মা ছুঃখ 
দেন, মায়াঘোরে ফেলেন । ভান্ুমতীব ভেক্কিতে ভক্ত চোখে অন্ধকার দেখে । তবু মা 
ছাডা অন্য কথা নাই। ভক্ত মাতৃভারে তন্ময, 'গতি নাহি তোমা বিনা আর',ইহাই 
শেষ কথা । জীবনে ও মরণে ওই এক কামনা, তিই বিনে মোব কে আছে মা! মায়ের 
নাম, মায়ের চরণ, মায়ের রুপা-_-জীবনকালেও ইহাই সব্বন্ব, মরণকালেও ইহাই সম্বল। 
মৃত্যু যখন ছুয়ারে উপস্থিত, তখন ভক্ত বলেন, 


মনেরি বাসনা শ্টামা? শবাসনা শোন ম' বলি। 
অস্তিমকালে জিহবা ষেন বল, পায় মা, কালী কালী | (দাশু বায়) 
অথবা 


মন যদ মোর তুলে 
তবে বালির শধ্যায় কালীর নাম 
দিও কর্ণমলে | (মহারাজ রামঞ্জঃ ) 


অভীষ্টের প্রতি এই প্রগাট ভৃষ্ণাই প্রেম । প্রেম সর্বগ্রাী , জগতের অন্ত সকল 
বস্ত, সকল আকাঙ্ষা ইহার কবলন্ হয়। প্রেমিকের চোখে তাই নিখিল ভুবনে 
আর অন্ত কিছু থাকেনা, থাকে কেবল প্রেমের বস্তুটি । এই অর্থেই ",০৬৪]:9 ৪:০ 
1090” এই প্রেমের উদয় না হইলে অভীষ্ট লাভ হয় না। অন্ত্রপরীক্ষা-গ্রহণকালে 
ড্রোণাচার্য অজুনিকে কহিলেন, পাখাঁটি ছাডা আর কাহাকে দেখিতেছ?' অজ্জুন 
উত্তর করিলেন, বৃক্ষের উপর কেবণ পাখাঁই দেখিতেছি, “অন্ত নাহি দেখি |, 
দ্রোণাচার্ধ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিব্প ভাসের অঙ্গ কব নিরীক্ষণ?” অজঙ্জুন উত্তর 
কারলেন, 


আর ভ'স নাহি দেখি ' 
কেবল দেখি যে মুণ্ড সহ ছুই আখি ॥ 


উপাসনাতত্ত ১৯৯ 


তখন দ্রোণাচা্য বলিলেন, 

এইবার মার অদ্ত্র কাট পক্ষি-শির । 

না স্ফকুরিতে বাক্য মাত্র কাটে পার্থবার || (কানদাঁসী মহাভারত ) 
এই তন্ময়তাই ভক্তি বা প্রেম। ইছার নিকট অন্ত সকল তুচ্ছ বলিয়াই প্রেম হইতে 
স্ৃতীত্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, অখিপ বিশ্বেধ অন্ত সব বস্ত নিবর্ক বপিয়। মনে হয় । 
'ভক্তের আকৃতি” অধ্যায় এই একাভিচখী প্রেম, এুঁকান্তিক শুদ্ধ" সুতীব্র বৈরাগ্য প্রকট 
হইমাছে। মাতভ'বের গাঢ় রঙে হুদয় অন্তরপ্রিত করিয় ভক্ত সন্তান সাধনার পরবতী 
সোপানের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন 


॥ চার । 
মনোদীক্ষা 
দীক্ষা মনকে দিব্যভাবে প্রণোদিত করে এং সব্ধশ।প ক্ষদ করে । এইজন্ত শত্তি- 
সাধনার উপযোগী হইবার জগ্য দীক্ষার প্রয়োজন । তন্বে বলা হইয়াছে, অদীক্ষিত 
হইয়া যে পৃজা-জপা'দি কর" হর, তাহ! শিলাদ্দ উপ্ত বীজের মতই নিঙ্দল। অতএব 
সর্বপ্রযদ্বে গুকর নিকট হইতে দীক্ষা লইতে হয়। শত্তি-দীক্ষা না হইলে শক্কিপুজার 
অধিকার জন্মে না) গুরু দীক্ষান্বারা শিশ্যেব মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিযা ভোগদেহকে 
শুধতর করিনা তুলেন । 
অধিকারী ভেদে দীক্ষার ক্রমভেদ আছে । মহাসাআীজ্য দীক্ষ] বা! পূর্ণদীক্ষা না 
হইলে সুউচ্চ সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া দিব্যভাবের সাধন! 
মহাভাবের সাধনা । সংস্কার-ছেহের অনেক আবরণ উন্মোচিত করিয়া সাধককে 
এই সাধনার উপযোগী হইতে হয়। এ দাক্ষা ষে-কোন লোকের নিকট হইতেও 
গ্রহণ করা বায় না। পরম কৌলাচারী পরমহংস জাতীয় গুকুই এ বিষয়ে প্রকত গুরু ; 
তিনিই অজ্ঞানতিমির/বৃভ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শঙাকাগ উন্মীলিত করেন ও দিব্যজ্ঞান প্রদান 
করিতে পারেন । 
দীক্ষা বাহ ও আকজ্তরভেদে ঢই প্রকার। সকল প্রকার শাক্ত দীক্ষার মধ্যেই 
এই ছুই প্রকার দীক্ষার স্থান আছে। বহিন্দীক্ষায় বাহিরের ক্রিয়াদ'ল/প দ্বারা 
হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়, জীবের দেহ এই ভাবে শক্তি-পৃর্জার উপযোগী হুইয়া উঠে। 
অন্তরদীক্ষা বা মনোদীক্ষা অন্তরকে মহাশক্তির দীন্তিভে সমূজ্জল করিয়া তোলে। 


২৭০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


দিব্যভাবের সাধনায় প্ররুত দীক্ষা মনোদীক্ষা । দীক্ষা সেখানে শুধু দেহকে বিশুদ্ধ করে 
না, অন্তরের সকল সঙ্কোচ-ভার ক্ষয় করিয়া সাধককে নির্মল বিবেক প্রদান করে। 


মনের প্রকৃতি ও মনোদীক্ষার তাৎপর্য 


মনকে দীক্ষিত করাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন | মনের মত চঞ্চল খরতম গতিশীল স্থুফষর 
আর কি কাছে? বহিবিশ্বের সহিত জীবের যে সংযোগ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত 
হয়, তাহার পরিচালক মন। মন ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর ; তাহারই মন্ত্রণায় জ্ঞানেন্ত্রিয় 
ও কর্েন্দ্িয় মন্্রমুগ্ধের মত কাজ করিয়া বষয় গ্রহণ করে। অপর পক্ষে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি 
আস্তর ধন্ম অন্তত্িন্ত্িয় মন দ্বারাই গৃহীত হয়। 


মনের দোষ ও গুণ ছুইই আছে । অপরাপর ইন্দ্রিয়ের বিচারশক্তি নাই, সংশয় নাই, 

মনন নাই; মনের তাহা আছে। মন সন্কল্প-বিকল্পাত্সক | 1০ 79 ০₹ ০% 
৮০ ৪,-এ সংশয় মনের ) তাই মন চঞ্চল। মনই জীবকে সংশয়-দোলায় দোছুল্যমান 
রাখে । মনই প্রশ্নে-প্রশ্নে জীবনকে অস্থির করিয়া তোলে। সত্যকে মিথ্যা বলিয়া, 
মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বত অনর্থ, মনই তাহার অআষ্টা। মনের আবার সদ. গুণও 
আছে, 

[1)9 001)00. 75 369 0 তাও 11909 8770. 11861 

0210. 05109 & 11685910 01 0811, ৪, 111 0: 17020, ১ 
এদেশের শান্ত্রেও এই কথাই বলে । সংশর, মনশ, বিচার-_-এগুলি মনের কাধ্য । মনই 
আস্তিক হয়, নাস্তিক হয়। ভালমন্দ বণিয়া জগতে কিছুই নাই, মনের মননের ফলেই 
একই বস্তু ভাল হয় বা মন্দ হয়। 91819579989 বলেন 

5111)9919 79006101105 91010976০০0. ০: 17080) 006 


10110171500 00210951690 


মনের দুইগ্রকার ক্রিয়াই আছে। এই জন্ সাধকগণ মনের উপরই বেশি জোর দেন £ 
“মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ো£_মনই মনুষ্ের বন্ধ অথবা মোক্ষের হেতু। 
ঠাকুর রামরুষ্ণদেব বলিতেন, “মন নিয়ে কথা | মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে 
ষে রঙ্গে ছোপাবে সেই রঙ্গেই চুপবে। যেন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও 
লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ । এই জন্তই অন্থান্ত দীক্ষা হইতে 
“মনোদীক্ষা' অত্যাবশ্থক | 

১1 09201551050 93090 1, 1111000, 


উপাসনাতত্ব ২০১ 


মনের দীক্ষা-ক্রিয়ায় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, ইহাতে 'কুলাকুল চক্র" বিচার 
কারয়া,। “অকথহ” বা “অকডম' চক্র বিচার করিয়া! কাল-নিরপণ করিয়া মন্ত্রীর 
মন্ত্রনির্য়ের প্রয়োজন নাই । মানসিক শিক্ষাই “'মনোদীক্ষা, ইহার উদ্দেশ্ট অন্তরকে 
উদ্বোধিত ও উদ্ভাসিত করা। যে মন সংশয়াচ্ছন্ন, তাহার সংশয় অপনোদন করা, 
যে মন বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত, কঠিন আঘাতে তাহার মোহাচ্ছন্নতা 
দুরীভূভ করা ও মনকে শিক্ষা দান করাই 'মনোদীক্ষার লক্ষ্য। মনকে বুঝাইতে 
হয়ঃ জীব-প্রকৃতি কি, পরমার্থ কি চরমতত্ব কি, মায়।-বন্ধন এড়াইবার কৌশলই বা 
কি? ইহাতে মনের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, শক্তিগ্রহণে মনের উপযোগিতা! জন্মে, 
অবিচলিত শ্রদ্ধায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়; সেই মুহূর্তে শিক্ষা *দিতে হয় কুগুলিনী- 
যোগের কৌশল, মাতৃ-আরাধনার প্ররুষ্ট ক্রিয়া। 'মনোদীক্ষা'র ইহাই অস্তনিহিত 
তাত্পব্য | 

শাক্তপদাবলীর “মনোদীক্ষা” অধ্যায়ে বদ্ধজীবের প্রকৃতি, বন্ধ ও মোক্ষের কারণ! 
উপাসনার গুঢার্থ, মাতৃনামে ও মাতৃপদে অবিচলিত ভক্তি এবং কুগুলিনী-যোগের 
কৌশল সম্পর্কে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । এখানে মন শিষ্য, আর গুক পরমহংসরূপী 
আত্মারাম। মনোদীক্ষার চর্যযা, ক্রিয়া, ভক্তি ও মুক্তির উপদেশাবলী দিব্যভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ৷ 


জীব-প্রকৃতি ও মৃত্যুবিভীষিকা! 
জন্মগ্রহণের পূর্বে জীব যখন জননী-জঠরে থাকে তখন গর্ভ-বাসের যন্তরণাবশতঃ সে 

প্রতিজ্ঞা করে, জন্মগ্রহণ করিয়া সে জগজ্জননীকে বিস্বৃত হইবে না, মায়া-ন্সেহে আবদ্ধ 
হইবে না; সে বলে, 

বিষয়ান্ানুসেবিষ্যে বিনা ছুর্গ। মহেশ্বরীম্‌। 

নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পুজয়ে যতমানস || (ভগবতী গীতাঃ ৩২৩) 
কিন্তু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে সে-প্রতিজ্ঞা বিস্ৃত হয়; সংসার-মায়ায়, মোহের 
অপ্রতিহত প্রভাবে সে মোহগ্রন্ত হয় ঃ 

এবং সংবদ্ধ সংসারবান্ধবে! বিম্মরিষ্যৃতি ! 

পূর্ব কর্্ম চ গর্ভস্থমুহূতি ক্েশমেব চ || ( প্রপঞ্চসারতম্ত্র ২1৯৯) 
ইহাই জীব-প্রক্ৃতি। “মায়ের স্নেহ, বদ্ধুবান্ধবদের সৌখ্য, সর্বোপরি পত্বী ও পুত্রের 
প্রতি মমত্ববোধ জীবের সব্গুণ অপহরণ করে। “জঠরম্থ ছিল যোগী, জন্মমাত্র 
কম্মভোগ'-_ফলে জীব হয় বদ্ধ। 'দারাস্থত কলের দড়ি'র ফাস লাগিয়া 'জ্ঞানমুণ্ড 


২০২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিলাধন। 


ছিডিয়] যায়, মনে হয়, বড সুখের এই সংসার : 'কোলেতে কামনা-কান্তা,, সর্বাঙ্গে 
আশার চাদর, বিষয়-মদে'র নেশা | মানুষ “দিবানিশি মাতাল? । মহাস্ুখের ঘুম; ভূঙ্গেও 
এ ঘুম ভাঙ্গে না। চৈতন্তহার, হইয়া সে ভাবে, “কোথায় পাবে টাকার তোডা 1, 
ওদিকে 'অহস্তহনি ভুতানি গচ্ছপ্তি যমম নাপম্'-_মোহত্রান্ত জ"ব, তাহা দেখিয়াও দেখে 
না) দেখে ন, "কাল করিছে জর্দে বাস। এইভাবেই জীব “এরিম্রখে'১ ভৎ* হয় | 


ধডিপুর অধীন জীব নিদ্র॥ ক্ষুৎপিপাঁ , মদনানলে কিট হইযাও ওই গুলিকেই সর্বস্ব 
জ্ঞান করে। 
এই আপাতরমণীয ্ুখকে মিথ্য' প্রতিপন্ন করিয়া! প্রকৃত সঙে)র প্রতি মনকে 


আকষণ করা৷ মনোদীক্ষাব প্রথম অঙ্গ | তবজ্ঞান-বিস্মত মনেব প্রতি আ্মরামের 
প্রথম উপদেশ £ 

জঠরপ্ণ ছিলে যোগী জন্মমাতর ৭ ম্মতঙাণী, 

হামা-নামানৃত ত্যাগী বিষষ-সম্তোগী হলে । । দওয।ন রঘুনাথ) 
কিন্ত এ উপদেশেও মোহ-ানদ্রা ভার্ে না, তাই প্রয়োজন হয় “মাহ-সধগল? , অতি 
ভীষ* মৃত্যুর বিভীঁষিক। দেখাইয। £প্রির পয্যন্ক বম্পিত করিতে হয। তাই দীক্ষাপ্ুক 
গর্জন করিয়া বলেন, এই যে স্ুখেব নিশি জেনেচ বি ভোর হবেন," পাধিহ 
সখের আনন্দমর্তঙাকে ভালিয] দিবার জন্য মহ"কাল অপেন্গ* করিতেছেন ; গম্ণের 
দিন আর বাকি নাই, “ওখাশ্তে চিত্রগুপ্ত বসে আহ মিলিযে রেওযা।' মৃত্যুর 
আগমন স্থনিশ্চিত। 

যে সক রমণীয় বস্তর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তাহাও নশ্বর, ধ কে, মেক । অর্থ, 

দারা-ভ্রুত, আশা-ঙ্কামনা, ষড়বিপুর মোহানন্দ, উত্রিধাদির মনৌবঞ্জন--সবই ক্ষণন্থাষাঃ 
*চাকি কেবল ধাকি মাত্র') 'ইক্দ্রিয-বলে বন্ধ ইন্ছ্ত্ব অস।র. 'পডে রবে সে ইশ্রত্ব 
দশেন্্রিয় অবশ হলে ।? 


প্রকৃত সত্য : মাতৃনাম 

স সারে সবই অনিত্য, একম"ন নিত্যবস্ত জগজ্জননী__কালী | বিশ্বের সব অসন্য, 
সত্য কেবল মা” , জগতের স্থখানন্দ নশ্বর, অবিনশ্বর চির আশনন্দের াঝর আননমযী 
“মা” | এহ মারের নামকেই শক্ত করিয়া ধট্তে হইবে ' ভক্ত ও সাধকের নিকট 
নাম ও নামী অভিন্ন। তাই নাম লইয্াই ভাহাকে ডাকিতে হইবে, তাহার নাম 
তম্ময় হইতে হইবে । কালী মহাকাল-কলনকক্রী, তিনিই কালভয়-নিবারি রী, তিনিই 
৯. উরিজ্খ-অরি+বৈরীস্তীরি রির্থ বালিতে বুঝায় ৬সই গথ যাহা আপাতরমণীয 
এবং গরমার্থ লাভের অন্তরাঁয়। 


উপাসনান্ব ২০৩ 


রক্ষাকত্র। মাকে স্মরণ করে না বল্য়াই জীবের ছুর্গীত, লে তরজ্ঞ'ন-হারা, মৃক্ট্যভয়ে 
ভ।ত তাই আত্মারামের উপদেশ £ 
মন, কেনরে ভাবিস এত 
যেমণ মাতৃহীন বালকের মত? 
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের ভয়ে ধয়ে ভীত, 


ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত । (রামপ্রসাদ) 
আঁখচ।লশ চিত্তে মাতনাম স্মরণ করাই সাধনার প্রথম ক্রিম । শভিি-সাধকের যাবন্ভীয় 
ধ্যান-জ্ঞান মাতৃনাম। মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাব ও ৬স্তির উদয় হয়) 
এই ওক্ডিই মুক্তি ও জ্ঞানের সোপান । অতএব ভক্তের পঞ্চে মাতনামই একমাত্র সম্বল £ 
'ধন্ম অর্থ কাম, মোক্ষ ধাম নাম ।? 
শাক্তপদীবলীতে মাতৃনামের অনন্ত মহিমা! কীন্তিত হইঠাছে ! মাহনাম যেমন 
গুণ ও রূপভেদ অসংখ্য, ত'হার মহিম1ও তেমনি অনম্ত। “ছুর্গানামে রয় না জীবের 
ভয়-ভাবনা» “নিলে তার। নাম, তরে পরিণ'ম নাশে কলির কালিমা গো” | কালী নামের 
কাছে তীর্থ-পর্যটনেব পুণ্য, পুজা-সন্ধ্যা সব তুচ্ছ । “মা নামের তুলনা নাই” ৷ এমন 
সুধাভর] নামে তাই ভক্ত-হৃদয় মাতোয়ারা | ভাই প্রেমিক যেমন বলেন, 
“ষে যা খুসি বলে বলুক, 


আমি সর্দাই বলব কালী কালী ।' 
সাধকও তেমনই বলেন, 


জয় কালী জয় ক(লা বলে যর্দ আমার প্রাণ ষায়। 

শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণস৷ তায় ॥ ( মহ রাজ রামকৃঞ্চ ) 
মনকে তাই উপদেশ দেওয়া হয়, 'কালীব নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছজপ হাব না।, 
মাইনামেই ভূতে-পাওয়া পঞ্চভূতাস্রক ছেহের স্টি্ধি হয়, দেহ সাধন-বীঁজ উপ্ত হয়। 
মাতৃনামই একপ্রকার হ্তাস £ মাহনামে দেহ-মনকে মন্তময় করিয়া তোলা ষায়। এমন 
কি মুক্তিও কালীনামে সহজলভ্য £ শক্তি-সাধকের মন্ত্রদীক্ষা নামেবই দীক্ষা, কারণ বীজ- 
মন্্র মাতকাঁব্ণময় । তাই সাধক বলেন, 


যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী১ বর্ণে নর্ণে নাম শোন বে । (রামপ্রসাদ) 


তাই মাতৃনামের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয় । মাতৃনাম-রপ মহামন্ত্ 
কপ করিলেই সিদ্ধি লান্ড হয়। তত্ত্রে তাই বারবার বল! হয়াছে, +জ্পাৎ সিদ্ধি 


১. শতির প্রকাশ নাদে; নাদের চারি অব1--পরা, পশ্যন্রী, মধ)মা, ও বৈখবী | কঞোচ্চারেত স্পুষ্ট 
ধ্বনিই বৈখরী । এই ধ্বনির প্রতীক 'অ' হইতে ক্ষণ পর্যজ্ত পঞ্চাশাট বর্ণ (১৬টি শ্রবণ 7২৫টি স্পর্শবণ ৮ ৪টি 
অন্তঃস্থ বর্ণ + ৪টি উষ্জবর্ণ 4 ক্ষ-০৫০ ); তাই কান্ী পঞ্চাশৎ বর্ণমযী+ | 


২০৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিলাধনা 


জপাৎসিদ্ধির্জপাঁৎসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। কালীর নামই ভক্তির ও মুক্তির উপাদান--তাই 
মাতৃনামদ্বারাই উপাসনার উদ্বোধন। 


প্রবৃত্তিজয়ের উপায় 


সাধন-পথের প্রধান অন্তরায় প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি হইতেই সংসার-মোহ। 
ইন্ত্রিয়াসক্তি, কাম-ক্রোধাদির উত্তেজনা জীবকে সংসার আবন্ধ করে। বিষয়াসক্তি 
রজ্জুনা হইলেও রঙ্ছুর মত মানুষকে বন্ধশ করে £ “অরজ্জুবন্ধনং সঙ্গো ছুষ্টলো 
মহাবিষ:।” ভক্তির ভাবে প্রত্টিত হইতে হইলে ইহাঁদিগকে বশীভূত করিতে হইবে £ 
“মন অগ্রে শশী* বণাভূত কর তোমার শল্তিসাবে ।' 

প্রনুভ্ভিকে জয় কত্বার উপায় কি? তন্ত্রে এ সম্পর্কে বলা হইতেছে, 


“ছে পদে বঙ্ধমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ। 
মমেতি বধ্যতে জজ্তর্নমমেতি চ মুচ্যতে ॥ ( শাক্তাননতরঙ্গিণী ) 


--মমতারাহিত্য বক্গনমুক্তির উপায় । মনোদীক্ষার কয়েকটি সঙ্গীতে এই 
মমতা রাহিত্যের প্রতি অন্ুলিনিদ্দেশ করা হইয়াছে । রামপ্রসার্দের “আয় মন- 
বেড়াতে ষাকি'_-গানটি প্রবৃত্তি-জয়ের নির্দেশ হিসাবে বিখ্যাত। ঠাকুর পরমতংসদেব 
এই পদটি গান করিয়া সংসারে থাকিয়।ও যে জনকপাজার মৃত ভক্তি ও জ্ঞান 
লাভ কর! যায়, সে সম্পর্কে উপদেশ দিহেন। বস্ততঃ সংসার করিয়াঁও সাধন- 
পথের পথিক হওয়া যায়। প্রবৃত্তিকে ত]াগ করিয়া নিবুত্তিকে গ্রহণ করিতে 
হইবে, ধৈধ্য-ধারণ করিয়া মোহের প্রভাব অতিক্রম করিতে হইবে । এই ভাবে 
যেদিন শুচি ও অশুচি, ধন্ম ও অধন্মবোধ বিলুপ্ত হইবে, সেই দিন মানুষ জীবনুক্ত হইবে, 
“ছইবে বিদেহ-পতি জনক রাজার মত” । পদটির মধ্যে শ্রীকৃল্কমিশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয় 
নাটকের প্রভাব আছে ।২ 

নীলান্বর মুখোপাধ্যায়ের “বাণনাতে দাও আগুন জেলে ক্ষার হবে তায় পরিপাট'_- 
পদটির মধ্যেও দ্যর্থক ভাষায় বাসন: জম করিখার সঙ্কেত রহিয়াছে । 


সাধন-পদ্ধতি 
'মনোদীক্ষা+ পধ্যায়ের প্দাবলী সাধনার ক্রম, সাধন পদ্ধতির উপদেশাবলী ও 
শ্রেষ্ঠ উপাসনার লঙ্কেতে পরিপূর্ণ। অতি প্রাথমিক স্তর হইতে কি ভাবে ক্রমে 


স্পা | সি পট শী 


১ শশী-কাম। ২। জষ্টব্য অবতরণিকা, ৪২ পৃষ্ঠ| | 4 


উপাসনাতত্ ২০৫ 


কেষে সমাধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, মনকে তাহারও নির্দেশ দেওয়] হইয়াছে | 
দেহমল ও মনোমল দূরীভূত হইলে শ্রদ্ধার উদয় হয়, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তিভাবের 
উৎপস্তি। এই ভাব ও ভাক্তর উপরে সাধক ভক্ত অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 


কিন্তু সুছুলভাঃ তাত মন্তক্তিবিমুখাত্বনাম্‌। 
তম্মাদূভক্তিঃ পর! কাধ্যা ময়ি যদ্বা্ মুমুক্ষুভিঃ ॥ (ভগবতী গীতা) 


শাক্তপ্পদাবলীর কবিগণও বার ধার এই কথা কহিয়াছেন, 'সে যে ভাবের বিষয় 
ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পীরে ? “মা ভক্তি-রসের রসিক" ; অতএব মাতভাবে 
বিভোর হইয়াই পরছত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। শক্তিসাধকের “যোগ-যাগ' 
ধ্যান-জ্ঞানসবই ভক্কি-মুখী ; তাই গুরুর উপদেশ, 'নষত্তনে ভক্তি-ডোরে পায়ে ধরে 
বাঁধবে তারে*। প্রেমিক ভট্টচোধ্য কহেন, “পাবি না! ক্ষ্যাপ' মায়েরে ক্ষ্যাপাব মত ন 
ক্ষেপিলে'__ 


নৃত্য কর প্রেমে মেতে সদা! কালী কালী বলে... 
“আয় রে পাগল ছেলে' বলে পাগলী মায়ে নেবে কোলে । 


রমিকচন্দ্র রায়ের 'সাধনরূপ গ্রাবুখেলা এই বেল। মন, খেলিয়ে নে রে' পদটির মধ্যেও 
শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবকে "সাপান করিয়া সমাধি ও মুক্তির পর্যায়ে উন্নীত হইবার 
নির্দেশ রহিয়াছে । 


বস্ততঃ শক্তি-সাধকের মাতৃপুজা অরুত্রিম ভাবেরই পুজা । উহাতে কপটতার কোন 
ক্থান নাই। “সাতগেঁয়ে আর মাম্দোবাজি' দিয়া মাকে লাভ করাধায় না। ইহা 
“ছেলের হাতে মোয়া নয় যে ভোগা" দিয়! কাড়িয়া লওয়া যাইবে। ঘ্বেষাদ্বেষি 
করিলেও তাহাকে লাভ করা যায় না । মনে রাখিতে হইবে, একই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন 
মুন্িত লীল! করিয়! চলিয়াছেন। শক্তি-সাধকের 'ব্রলময়ী ম।” গুণময়ী হইয়া সব্বঘটে 
বিরাজ করেন । সে ভাবময়ী মাকে পূজ! করিয়া লাভ করিতে হয়; মানস পুভাই 
শ্রেষ্ট মাতৃপূজা । তাই গুরু মনকে উপদেশ করেন, 


মন, তোর এত ভাবনা! কেনে । 
একবার কালী ব'লে বস রে ধ্যানে ॥ 
ধাতু-পাষাণ-মাঁটর মুক্তি, কীজ কি রে তোর সে গঠনে, 
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বলাও হৃদি 1ঘাসনে | রোম? সাদ) 


২০৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কুগুলিনী-যোগ 

দেহের সাধনই নর্কাশ্রেঠ সাধন । মাত্পূজার অঙ্গ ভূতশ্ুদ্ধি, প্রাণায়াম, হ্ঠাস 
প্রভৃতির মধ্যে তাহার কথা রহিয়াছে । দেহ-সাধনার ভিত্তি কুগুলিনী-যোগ। 
“মনোদীক্ষ।? শীর্ষক পদাবলীতে গুরু আয্মারাম মনকে সে যোগ-শিক্ষার কৌশল 
দেখাইয়া দিয়াছেন। হাতে কলমে না শিখিলে মাতৃ-সাধন| করা যায় না। দেহ, 
বায়ু, নাভী লইয়া যে সাধনা তাহা একাগ্ভাবে গুরুমুখী দীক্ষা! দিবার সময়ে গুরুই 
তাহা শিষ্যকে শিখাইয়া দেন 'মনোদীক্ষা'€র অংশে কয়েকটি রূপকের লাহাযে) 
সাধক কুগুলিনী-যোগের গুঢ় রহস্ত উদঘাটিত করিয়াছেন । 

(১) 'মন, থাক তুমি চুপটি করে । তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছি ধরে ॥*-_-পদটির 
মধ্যে যোগন্বারা কুগুলিনীকে মূলাধার হইতে অনাহত পদ্মে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত 
দেওয়া হইরাছে । পুরক করিতে করিতে কুগুলিনীকে উথাপন করিগ়! হ্ৃদয়াম্বজে 
আনিয়া কুস্তক করিতে হইবে ) স্রযোগ বুঝিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে 
5ইবে। পদটির মধ্যে পুক্তির কথাও আছে £ “সফতনে ভক্তি-ভোরে পায়ে ধরে 
বাধবে তারে | 

(২) কমলাকান্তের 'মন্পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীছগী বলে"--পদটিতে 
দেহকে মন-পবনের নৌক1 বল! হুইযাছে, কারণ শ্বাস-প্রশ্বান ছাপাই দেহের গতি 
নিয়ন্ত্রিত হয় । মন ইহার যন্ত্র, কুণডলিনী ইহার পাল, অনুকূল শ্বাস-প্রশ্বাস সুবাতাস। 
অনুকূল বাতাসে কুগুলিনী-পাল তুলিয়| দিতে হইবে, মানপিক স্ুবৃন্তি ও কুবৃত্তিগ্ুলিকে 
( সুজন, কুজন ) নৌকার ডি করিয়া রাখিতে হইবে । মনকে মক্ামন্ত্রে ( শক্তিমঞ্রে ) 
শোধিত করতে হইবে ; দ্রর্গানাম স্মরণ করিরা নৌকার নোঙ্গর খুলিতে হইবে । 
যদি তুফান আসে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্ববসের গতি যদি এলোমেলো হইয়৷ যায, তৰে “পারি 
গাহিতে হইবে $ তাহার অর্থ--মন, বারুঃ মান'সক বুক এবং কুগ্লিনী শক্তি যাহাতে 
একমুখী হয়, একতানে গান গায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ ষোগ-সাধনায় 
এগুলি পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে 1সদ্ধি সুদুরপরাহত। 

(৩) রামপ্রসার্দের “ডুব দে মন কালী বলে। হৃপি-রত্বাকম্রে অগাধ জলে।' 
গানটি কুগুলী-যোগের নিদ্দেশ হিসাবে বিখ্যাত। ইহাতে ভক্তি ও জ্ঞানের 
সমযোগে কিরূপে শক্তিকে আয়ন্ত করা সম্ভব, রত্ব-আহরণকারী ভুবুরীর রূপকে 
তাহ ব্যাখ্য। করা হইয়াছে £ 

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন শত্তি” রূপা মুক্তা ফলে, 
তুমি ভাক্ত বরে কুড়ায়ে পাবে শিব-ঘুক্তি মতন চাইলে ॥ 


উপাপনাতস্থ ২৯৭ 


শক্তি জ্ঞানগন্যা, জ্ঞান আবার ভক্তির উপর প্রতিষিত ; তক্ত্রোক্ত ক্রিশযোগণ্ার! 
ভক্তি অঞ্জন কবিতে হয়। ভগবভী গীতায় বলা হইয়াছে, 'জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি" 
ভক্তি জ্ঞানস্ত কারণম। কন্মণো জায়তে ভক্তিধর্মযজ্ঞাদিকস্ত তু॥$ এখানে কম্ম 
বজ্ঞাদদি কম্ম নয়, কুণগডলিনী-যোগবপ ক্রিয়া । এই ক্রিয়া সাধন করিতে হইলে সাধককে 
ডুবুরীর মত রত্র-আহরণে ব্রতী হইতে হইবে। জীব-হৃদয় রত্বাকর সদৃশ) এখানে 
জীবাক্মা রহিয়াছেন। জীবাশ্াকে লইয়া মুলাধারে কুগুলিনীর সহিত মিলিত 
করিতে হয়; বার বার পুরক-কুস্তক করিতে করিতে এই ষোগ সাধিত হয়; ছাই 
সাধক বলেন, “ভাব ডুবে ধন না পেলে, তুমি দম সামর্থে ডুব দিয়ে যাও কৃলকুঁগুলিনীর 
মলে । যোগ-সাধনায় ষড়রিপু প্রধান বাধা। জদয় সমুদ্রেও কামক্রোধাদি কুমীর 
আছে। কিন্তু গায়ে হলুদ মাথ। থাকিলে কুমীর ডুবুরীকে স্পর্শ করে না' বিবেক 
সেই হুলুদ ; 'তুমি বিবেক হলদি-গায়ে মেখে নাও', তাহার গন্ধে কুমীর পলাইয়। 
যাইবে, কামাদি ছয় কুস্তীরের উদ্যত গ্রাস হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে । মানব-দেহ ও 
জদয়_ এগুলি আনন্দমময়ীর আনন্দ-সাঁগর, রদ্রের আকর। ইহা হইতে সেই 
আনন-রদ্ব আহরণ করিতে হইলে ঝাপ দিতে হইবে (- যোগে মগ্ন হইতে হইবে ); 
পাপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে" ! সাধকমাত্রই দেহরূপ রত্বসাগরে ডুব দেন, 


গেই বপ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যান ; রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আমি রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি 
অরূপ রতন আশা করি ।, 


(৪) কমলাকান্তের “আপনারে আপনি দেখ; যেও করা সন, কাক ঘরে '--পদাটির 
মধো স্বদেহেই পরম ধন প্র্থন্ন আছ, তাহার কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা 
হইয়াছে। “যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অস্তপুরে ৮ মণি-মাণিক্যের 
মহামূল্যে ভাণ্ডার এই দেহ-ভাগ্ড; এখানে কিসের অভাব? যে পরশ-মণির স্পর্শে 
সব-কিছু স্বপ্ময় হুইয়া যায়, জীবদেহ যাহার স্পশে সকল সঙ্কোচ-আবরণ ত্যাগ 
করিয়া দলে দলে বিকশিত হয়, শক্তির দীস্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, হয় জে]োতিশ্য়__ 
সে পরশমণিরূপ কুগুলিনী এই দেহেই আছেন। ভক্তি, ভাব, জ্ঞান নব-কিছুর 
আধার দেহ, চিত্তামণির আবাসস্থল দেহ, ইহার বহিত্বারেই কত মণিমাণিক্যের 
ছড়াছড়ি । দেহকে ছাড়িয়। বাহিরের ভার্থ-ন্নানেও যাওয়ার প্রয়োজন নাই, দেহের 
রসবাহী নাড়ীগুলি তৈধিক পুণ্য সঙ্গম ) ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, নুযুয্া সরস্বতী ; 
ইহাদের মিলনস্থল পবিত্র ব্রিবেণী-সঙ্গম ; মূলাধার এবং আজ্ঞাচক্রোর্ধে এই ত্রিবেণী- 
সঙ্গম রহিয়াছে : সেইখানে মনঃম্থিরি করাই ত্রিবেণী-ম্নান। এই অজ্তঃনান্ই 
দিব্যাচারীর তীর্থ-শান; তাহারা বলেন, ন্অন্তঃন্নানবিহীনশ্ত বহিঃলানেন কিং 


২০৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


ফলম্? শক্তিসাধকের উপান্তা দেবী মহামায়া ( -বাঁজিকর ), তিনিও এই দেহেই 
আছেন, “সে তোমার ঘটে বিরাজ করে'__সাধকের তাহাকে চিনিয়া লইতে হয়। 


ধ্যান-সমাধি 


যোগ-ক্রিয়ার শেষ দুইটি অঙ্গ ধ্যান ও সমাধি । 'অনোদীক্ষা” অংশে এ সম্পর্কেও 
অনেক কথ! বলা হইয়াছে । দেহন্থ ষে কোন শক্তি-কেন্দ্রে মনকে বদ্ধ করাকে *ধারণ'' 
বলে? শ্হান-গ্থাপনকর্ প্রোক্তা স্তাদ্ধারণেতি তত্বজ্ৈত ( প্রপঞ্চসারতন্ত্র )। যাহাকে 
চিত্তে ধারণ। করা হয়, একতান 'একচিত্তে তাহার ভাবনার নাম “ধ্যান"ঃ “তত্র প্রত্যয়ৈক- 
তানতা ধ্যানম্‌* (পাঁতজ্ল দশন )। তন্ত্রাদিতে ধ্যানের উপর বিশেষভাবে গুকত্ব আরোপ 
কর! হইয়াছে £ 


ধ্যানযোগপরস্তাইস্ত পূজা নাস্তি কথঞ্চন। 
ধ্যানযোগাদ্‌ ভবেৎ পিদ্ধিন1ন্যথ খলু পাব্তি ॥ (শাক্তাননাতর ঙ্গিণী। 


চিত্তদ্বারা একতানে দেবতার রূপ ও স্ববপ চিন্তার নামই ধ্যান £ ধ্যান সগুণ ও নিগু 
ভেদে ছই প্রকার । দেবতার ব্ধূপময় মৃত্তি চিন্তার নাম সগুণ ধ্যান। আর অপ্রেমেক্ 
আনন্দ-স্বরূপ অতি সুক্ম পরমাত্বা-শক্তির ধ্যান নিগুণধ্যান। এই ধ্যানে সাধক 
একদিকে যেমন ইষ্টখ্যানে তন্ময় হইয়া যান, তেমনই অন্যদিকে ইষ্টে চিত্তলয় হেতু 
'আত্মাভেদেন সঞ্চিত্য যাতি তন্য়তাং নরঃ*_দেবতার সহিত নিজেকে অভেদ চিন্তা 
করিয়া তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন । তখন সাধক্ডের “অহং দেবী ন চান্ঠোহশ্রি মুক্তোহহমি তি'-_ 
এই ভাব। 


এই লক্ষ্যে যাইবার জন্যই “মনোদীক্ষা'র আয্মোজন। দীক্ষিত ব্যক্তিকে যদ্ব 
করিয়! শ্যাম! মাকে হৃদয়ে স্থাপনা করিয়া ধ্যান করিতে হইবে £ ষড়রিপু ও ইন্দ্িয়- 
গুলিকেও মাতুমুখী করিয়! তুলিতে হইবে ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম একতালে মাতৃমন্ত্র গান করিবে ; 
'রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন মা, ব'লে ডাকে । রামপ্রসাদের “দিবানিশি ভাব রে 
মন, অন্তরে করাল-বদনা'_-পদটিতে ধ্যান ও সমাধির এই সঙ্কেত রহিয়াছে। দেবা 
নীল ক'দদ্বিনীবরণী, লোপরসনা, দ্িগবসনা £ প্রথমে এই স্থুলবূ্পকে ধ্যান কগিতে 
ভইবে ) ক্রমে ক্রমে ভাবনা করিতে হইবে, তিনি স্থল হইলেও সুক্ষ, ব্যক্ত হইলেও 
অব)ক্ত ; লোলরসনা হইলেও আনন্দময়ী, আনন্দস্বদপিণী ; দেহস্ছ চক্রে তাহার 
অধিউান : 


উপাসনাতত্ব ২০৯ 


মূলাধারে সহম্রারে বিহরে সে, মন জান না 

সদা পদ্মবনে হংসীবপ আননারসে মগনা | ( রামপ্রসাদ ) 
__আননে এই অ+লন্দময়ীকে হৃদয়ে স্থাপন করিতে হইবে; জ্ঞানাগ্রি জালিয়া অনুভব 
করিতে হইবে, তিনি ব্রন্ধময়ী । ইহাই স্বরূপ-ধ্যান। জ্ঞানাত্মক এই ধ্যানে লাধক 
“মোহহৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু ভক্ত সাধক এরূপ লয়-মুক্তি কামনা করেন না, 
সগুধ-ধ্যানের ছারা মাতৃ-সামীপাই তাহার কাম্য £ ভক্তের কথা, “সাকারে সাযুজ্য হবে, 
নির্বাণে কি ফল বল না।' 


“মনোদীক্ষা-পদাবলীর সৌন্দর্য্য 

শান্তপদাবদীব 'মনোদীক্ষা'র পদগুলি ছুরহ সাধন-তত্বের নির্দেশে পূর্ণ হইলেও 
নানাদিক হইতে চিত্তহারী ৷ পদগুলি অজ্ঞান তিমিরান্ধ ভক্তজনের পক্ষে জ্ঞানাজনশলাকা।, 
তান্ত্রিক সাধকের নিকট যোগ-ক্রিয়ার ভাষা-ভাষ্য, বিষয়াসক্ত গৃহন্ের পক্ষে মোহ- 
মুদগর | বন্ধ বা মুমক্ষু, ভোগী বা যোগী, জ্ঞানী বা প্রেমিক সকলের কাছেই “মনোদীক্ষা'র 
নির্দেশগুলি রুচিকর। প্রত্যেকটি পদ মাতৃ-অন্থরাগের অঙ্গনে অনুলিপ্, “সধামাখা, 
বলিহারি ॥, 

কঠিন সাধন-তত্বের কথা পরিচিত বপকে বিধৃত হওয়ায়, উপদেশগুলি সহজ ও 
বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত 
আছে, “মনোদীক্ষা'র সাধন-নিতেশে তাহা অপনোদিত হয় এবং এই সুদিব্য সাধনার 
প্রতি সহজেই হৃদয় আকৃষ্ট হয়। মাতৃ-সাঁধনা ষে কামনা-পরিতৃপ্তির সাধনা নয়, স্থূল 
ইন্দরিয়ীদির আস্তিকে সংযত করিয়া দিব্যভাবে রূপা স্তরিত করিবার সাধনা,'মনোদীক্ষার 
পদাবলী পাঠ করিলে তাহা সুস্পষ্ট হয়। সমস্ত প্রবৃত্তি, যাবতীয় রিপু; দেহস্থ ইন্্রিয়গ্রাম 
__ সকলেই মায়ের সেবায় নিযুক্ত : মাতৃ-সাধনায় কেহই উপেক্ষিত নয়, সকলেই 
অপেক্ষিত £ ভাই তো গুরু উপদেশ করেন, মুজন কুজন আছে যাঁরা, তাদের দে রে 
ধাড়ে ফেলে', রলনারে সঙ্গে রাখি সে-ও যেন মা ব'লে ডাকে । 

কাব্যামোদীর নিকটেও “মনোদীক্ষা' পদাবলীর আবেদন তুচ্ছ নয়। সাধন-তত্বের 
কথা বাদ দিয়া, কেবল বদি রূপকগুলির বহিরঙ্গ বিচার করা যায়, তবে তাহার 
আকর্ষণও কম মনে হয় না। মন-খুড়ির গোত্ত| খাওয়া, সাথের ঘুমের চিত্র, ধোপার 
কাপড় ধোলাই করার কৌশল, কৃষকের কৃষিকাজ, সেতারে সুতানে গৎ বাজানো, 
চতুর্দলে ফী পাতিয়া। পাখী ধরার সম্বেত, স্ত্রীসঙ্গে ভ্রমণ, বাদাম তুলিয়া নৌকা 
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বাওয়া, ডুবুরীর মত “রতু* আহরণের ইচ্ছায় সাগরজলে ডুব দেওয়া প্রভৃতি চিত্রগুলি 
পরিচিত বাস্তব চিত্র ; এগুলি মানবীয় ভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া হৃদয়গ্রাহী । 

সর্বোপরি মনের সহিত বিবেকের একাস্তে বোঝ পড়ার কল্পনাটি অতিশয় কবিত্ব- 
পূর্ণ। মন নবদীক্ষিত শিষ্য ; আর জীবের বিবেকরূপী আত্মারাম গুরু। একই দেহে 
ছইটি 'আমি' ) ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ভাষায়, একটি “কাচা আমি", আর একটি 'পাকা 
আমি'। মন কাচা আমি $ সে ভোগ-্প্রমত্ত, কামনা-কাস্তা-সর্বন্ব। সখ-নিদ্রা-কাতর, 
অর্থলোভী, 'পাঁচ সওয়ারেরের তুকা ঘোড়া*_-অতএব বদ্ধ; আর উপদেষ্টা গুরু 
তূয়োদর্শা, সত্যত্রষ্টা, সিদ্ধ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষ। ইনি ঠাকুর পরমহংসের মতই পরম- 
হংস, অনেক কালের 'পাকা আষি” 3 ইনিই বিবেক । মনের প্রতিটি ক্রিয়া, প্রতিটি 
গতি ইহার নখদর্পণে ; মন “সে হয়ত সোন! নয়ত মাটি'_-ইহা! তিনি জানেন $ মনের 
নিযনগতি ও উর্দগতি সম্পর্কে তিনি সচেতন । তাই কত কৌশলে, কত যদ্ধে মনের 
প্রতি উপদেশ । কখনও তাহার প্রতি বিদ্ধপ, কখনও তিরস্কার, আবার কখনও “বাপু 
বাছা বাপের ঠাকুর" বলিয়। সম্বোধন | মনের হুপ্মাতিতক্্ প্রকৃতির বিশ্লেষণে মনোদীক্ষা- 
গুরুর অসাধারণ পারদশিতা ৷ “মনোদীক্ষা'র গুক-_মনস্তত্ববিদ্‌, সংসারাভিজ্ঞ ) তিনি 
যোগী হইয়াও কবি, তাই এই অধ্যায়ের কবিতাবলী কাব্যের দিক হইতেও উৎকুষ্ট ) 
বিশেষ রিপা! মন ও বিবেক-সংবাদ কল্পনার মনোহারিত্বে অভিরাম । 


॥ পাচ॥ 


মাতৃপুজ। 

শাক্তপদাবলীর সকল ভাবই মহাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত; মাতৃপূজার আদর্শও 
'অতি উল্লত। হিন্দুর পূজা-অর্চনা, যোগ-যাগ কোনটাই আড়ম্বর বা বিলাস মাত্র নয়, 
মহান্‌ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ইহার শেষ লক্ষ্য । তাঁমসিক আবরণ উন্মোচিত করিয়া 
জ্ঞানের বিকাশ সাধন করাই প্রতিটি সাধনার উদ্দেশ্য । তত্ত্শাস্ত্র ধীরে ধীরে এই লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে । 

মানুষের কামন! মুক্তি ; মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ হিন্দুগণ বিভিন্ন উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন ২ কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি উপায়। আপাততঃ একটি অন্যটির 
বিরোধী বলিয়া! মনে হয়। অনেক সময় জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদকে নিয়ন্থান ধান করেন, 


উপাননাতত্ব ২১১ 


ভক্তিবাদী আবার জ্ঞানের অসারত। প্রতিপন্ন করেন ; জ্ঞান কর্কে পরিহার করে, আর 
কর্মযোগী জ্ঞানের নিন্দা করেন। পূর্বরমীমাংসায় উত্তরমীমাংসার খণ্ডন করা হইয়াছে, 
উত্তরমীমাংসায় পুর্বমীমাংসার মত খণ্ডিত হইয়াছে £ 'নাসৌ মুনি্যস্ত মত্বং 
ন ভিন্রম্‌।' প্রেমিকভক্ত চৈতন্তদেব অদ্বৈত জ্ঞানবাদীর মত খণ্ডন করিয়! নিরাকার 
নিগুণ ব্রহ্গের পরিবর্তে সাকার সগুণ ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভিনি বলেন, 
“ষডৈশ্বধ্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান+, কিন্ত তিনি প্রেমময়; প্রেমের মধ্যেই তাহাকে লাভ 
করিতে হয়। উপাসনা বিষয়ে এইরূপ পরম্পর-বিরোধী নান! মত প্রচলিত আছে। 

তন্ত্রশান্্র এ বিষয়ে সমন্য়বাদী। শাক্তধর্ম্ে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম কোনটাকেই 
উপেন্ষণ করা হয় নাই। গীতায় যেমন সর্ধবাদের সমন্বয় দেখা যায়, তস্ত্রেও সেই 
চেষ্টা রহিয়াছে । তম্নের সাধন-পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত। মানুষের সংস্কার অনুধায়ী 
ইহার দীক্ষা ও সাধন-পদ্ধতি। তন্ত্রোন্ত সাধনা ত্তর-বিষ্ঠস্ত , কোন স্তরকে বাদ 
দিয়া কোন স্তরে যাইবার উপায় নাই। ভগবতী গীতার বলা হইয়াছে, 'জ্ঞানাদেব 
হি কৈবল্যম্” কিন্তু এই জ্ঞান কর্ম্সাপেক্ষ £ িহায়তা ব্রজেৎ কর্ম জ্ঞানন্ত হিতকারী 
চ।” ভগবতী গীতায় সাধন-স্তরগুলির ক্রম-বিহ্তাস আরও সুস্পষ্ট ; এখানে বলা হইয়াছে 
জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, কিন্তু জ্ঞান ভক্তিসাপেক্ষ ; ভক্তিকে উদ্বোধিত করে কর্ম--এই 
কর্মই পুজা-অর্চনা-জ্ঞাদি ক্রিয়া । তন্ত্র সাধন-ক্রমগুলিও ঠিক এইরূপ £ স্থল উপাসন! 
হইতে কক্ষের প্রাত যাত্র]। 

তাই তন্ত্রে পৃঙ্গা-অর্চনার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তন্শাস্ 
বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজার মন্ত্র মণ্ডল জপ ও হোমের নির্দেশে শুর্ণ। কিন্তু বাহ পুজার 
অন্তরালে যে গুঢ উদ্দেশ্ত রহিয়াছে, সে সম্পর্কে তান্ত্রিক সাধক সম্পূর্ণ সজাগ ; এইজন্তই 
বাহপুজার মধ্যেও মানস পুজার ব্যবস্থা । দিব্যমন্ত্রীর খাহ্‌ পুজা নাই ; তাহার কেবলই 
মানস পুক্গা বা অস্তর্বাগ ; বাহপুজা হইতে অন্ত,পুজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়-__“অস্থঃ- 


পুজ] মহেশানি বাহকোটি ফলং লভেৎ।' (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র) ূ 


শাক্সপদাবলীর মাতৃপুজ। ভাবের পুজ। 

শাক্তপদীবলীর 'মাতৃপুক্গাঠ অংশে এই মানসপুজার প্রতিই অন্গুলিসঙ্কেত করা 
হইয়াছে। তাহার প্রথম কথা, “জাকজমকে করলে পুজা, অহঙ্কার হয় মনে 
মনে+ অতএব তাহাকে গোপনে, দেহাভ্যন্তরে পুজা করিতে হইবে টু এই মানস 
পূজাই শ্রেষ্ঠ মাতৃপুজা । এই পুজায় দেহের মধ্যে হৃদয়ে মায়ের আসন স্থাপন 
করিতে হয়, দেহ হইতেই বিবিধ উপচার সংগ্রহ করিয়া মায়ের পূজা করিতে হয় । 
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দেহ তো ক্ষু্র নয়, ইহা যে সাস্তের মধ্যে অনস্তের প্রতীক, দেহভাগই ব্রন্াণ্ড। বিশ্বের 
যাবতীয় পদার্থ--বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্ধস্ত, সরিৎ-সাগর এই দেহেই আছে । এইখানেই 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম; এইখানেই গন্ধতত্ব,। রসতত্ব, বায়ুতত্ব ও 
আকাশতত্ব ( -শবতত্ব); এই দেহেই আছে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশেক্িয়--আছে 
অমায়া, বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্গুণ । অতএব দেহে অভাব কিসের? দেহপীঠেই মায়ের 
উপাসনা হইবে--'তুমি মনোষয় প্রভিম! গড়ি বসাও হৃদিপল্লাসনে | তন্ত্রোক্ত মানস 
পূজার নির্দেশ এই পদটিতে ভাষা-রূপ লাভ করিয়াছে £ 
হৃতকমল মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে 
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে || 
সহত্রার চুত্যামৃতে, পাছ্ দিয়ে চরণেতে 
পূজ ষথাবিধি মতে অর্ধ্য দিয়া মনেরে ॥ 
তদামূতে আচমন তদামূতে করাও মান 
আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্ক চন্দন ; 
চিত্তপুষ্প, প্রাণধূপ, তেজেতে জালাও প্রদীপ, 
করে নৈবেগ্ঠ স্বরূপ দেও অমৃত অন্বুধিরে ॥ 
অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর 
সহআর-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর )-- 
শবতত্ব কর জ্ঞান, নর্ভকণ ইন্ত্রিয়গণ 
কাম-ক্রোধ বলিদান ( দেও ) জ্ঞান-অসি করে ধরে ॥ 
যেইদূপ আছে তন্ত্রে। রসনা কর হে যন্ত্রে 
কালীর নাম মহামন্ত্র জপ দৃঢ় করে ॥ (রামকুমার পত্রনবিশ ) 
বিবিধ উপচার দিয়া মায়ের পুজা করিতে হয়ঃ পঞ্চোপচার, দশোপচার ব৷ 
যোড়শোপচার । গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্ক_এইগুলি পঞ্চোপচার ৷ 'পান্চমর্ঘ্যং 
তথাচামং মধুপর্কাচমনংতথা | গন্ধাদয়ো নৈবেগ্াস্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥* মৃত্তির পুজা 
যোড়শোপচার ব৷ অষ্টাদশোপচারে করিতে হয় £ সে পুজার উপকরণ॥__ 
পাগ্ঠনর্ধ্যং তথাচামং মানং বসনভূষণে । 
গম্ধ-পুষ্প-ধুপ-নৈবেগ্ভাচমনূং ততঃ ॥ 
তাম্বুলম চ্চনা-স্ভোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্কিয়া । 
মানস পূজায় এই সকল উপচার দেহ হইতে আহরণ করিতে হয়। শাক্তপদাবলীতে 
ভাবের পুজার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মাতৃপৃজার প্রধান উপকরণ 


উপামনাতত্ব ২১৩ 


ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান £ “ভক্তি গঙ্গাজল, মনোবিন্বদ্দল' শতদল দিলে হয় সাধনা |” 
্বার্থআশা বলি দিয়া, বিলাল বাসনা ত্যাগ করিয়া, জ্ঞান-দীপ জলিয়! মাতৃপূজা করিতে 
হইবে। মাতৃপূজায় জাতিভেদ বিসর্জন দিতে হইবে । বিশেষ করিয়া 'ভক্তি-ভাবে 
ডাকলে পরে মা কি ভুলে থাকতে পারে?” এই ভক্তি লইয়া পুজা করিলে পৃজকের 
দেহে মহাশক্তির উদ্বোধন হইবে। জীবদেহে মহাশক্তির উদ্বোধন করাই শক্তি-পৃজার 
অন্ঠতম উদ্দেশ । 


'ব্রন্ধমগী' মায়ের পুজ। 
তন্তে স্থল সাধনা! অপেক্ষা হুক্ষের প্রতিই বেশী লক্ষ্য) দ্ূপময়ী মায়ের অনুধ্যান 

হতে রূপ বিবজ্জত| ব্রহ্মময়ী মায়ের ধারণা করিতে হর ' তপঃদভৃভ জ্ঞানেই মুক্তি। 
এইজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্বজগৎ ব্রহ্মময়ী হইয়া যায়, তখন জ্ঞেয়-জ্ঞাতার জ্ঞানও 
এপ্ত হয়। অবশ মানস পূজা ও যৌগসাধশাতেও, পুজ্য ও পুজক, জীবাত্মা ও পরমাত্মা 
এক হইয়া যান, কিন্তু ধাহার সবই ব্র্গঙ্নযী” এই বোধ হইয়াছে, তাহার ভাঁৰ আরও 
উ্চাঙ্গের। ইহ! দিব্যজ্ঞানের অবঙ্গা ঃ বাহ্‌ ও মানস- সর্প্রকার পৃজা, কিন্বা যোগ 
গবই তাহার নিকট নিরর্থক £ 

সত্যং বিজ্ঞানমাননমেকং ব্রঙ্গেতি পশ্ঠতঃ | 

স্বভাবাদ ব্রন্মভৃঙম্ত কিং পূজ!*ধ্যান-ধারণা ॥১ 
বস্ততঃ “সর্ব ব্রন্গেতি বিছা যোগো ন চ পুজনম্‌* | শীক্তপদাৰলীর একটি গানে ব্রহ্গময়ী- 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সাধকের অনুভূতির বিবরণ আছে : পদটি মাতৃ-উপাসনার চরমার্থ- 
ব্যগ্রক। এখানে কবির প্রশ্ন £ 

বল মা তোমায় কি দিয়ে পুজি গো ব্রন্গময়ি ! 

আমি দেখি না ব্রন্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোম]। বৈ॥ 

ব্রহ্ম হতে পরমাণু, সকলি তোমার তনু, 

মাগে। অন্ত বস্ত ভ্রিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ ॥ 
রদ্মময়ী মা বিশ্যব্যাপিনী, মানস-উপচারগুলির মধ্যেও তিনি অনুম্যত ) হুদি পদ্মাসন 
তাহার চির আসন, সহত্ার-চুত্যামুতে মায়ের পাগ্-অর্থ্য দিতে হয়, আচমন করাইতে 
হয়, স্নান করাইতে হয়। কিন্তু এ অমৃতও যে মায়েরই পদবিগলিত অমৃতধারা। 
অতএব মাতৃ চরণামৃতে মাতৃপৃজা কি করিয়া! হয়? তাই লাধক বলেন, 'তোমার 

১। মহানি্বাণতন্ত্র, চতুর্দশ উল্লাস। 


২১৪ শান্তপদ।বলী ও শক্তিসাধনা 


চরণামূতে তোমারে দিব কি মতে মাগো! আকাশাদি পঞ্চতত্বও প্রধান প্রকৃতি হইতে 
সষ্ট 8 তেজতত্বও তিনি £ 


“রবিত্বেন তৃত্বাত্তরাত্মা দধাসি প্রজাশ্ন্দ্রমন্তেন পুষাাসি ভূয় £। 
দহস্যপ্িমূতিং বহস্তযামাহতিং বা মহাদেবি ! তেজন্তয়ংত্বত্তএব ॥'১ 


অতএব মাকে ব্রদ্মময়ী বলিয়া জানিলে, তিনি ব্যতীত ব্রিভূবনে আর কিছুই থাকে না। 
জ্ঞানীর নিকট মায়ের পূজা যেন 'গঙ্গাজলে গল্গাপূজা ।” শুধু তাই নয়, তিনিই যদি সব, 
তবে কে কাহার পুজা! করে ? “আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবুকি আর আমি রলেম 
মাগে। 1' বস্ততঃ তখন ব্রহ্মময়ী ব্যতীত আর ক্ষ থাকে না। সবই মা, সবই ব্রন্মময়ী | 


ইহা এক অচিস্ত্য তত্ব । এই তত্ব বাহার হৃদয়ে উদ্ভাপিত হইয়াছে, তাহার কৃত্যারত্য 
কিছুই নাই। তিনি পরম কৌলাচারী £ 'স্েচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিভ্ুঃ স এব ভূবি কৌলরাটু।' 
তিনি দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি অহরহ মাতৃময়। তাহার কাছে উপাসনার কালাকাল 
বিচার নাই, 'উপামনা সর্ধকাল', বিধি-বন্ধনও তাহার নাই, “নাহি তায় নিষেধ-বিধি, 
অবিঁধ সেই সুবিধি।, দিব্য সন্যাসীর দেহে পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যতীর্থ। ? নি উদার 
দিগ.-দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত । তাহার কাছে সব মাতৃময় ; মগের 'ফরাতারা”, ফিরিজির 
গড, মুসলমানের “আলা, শৈবের “শিব, বৈষ্ণৰের “রাধিকা” সব তাহার চোখে এক 
মহাশক্তির প্রকাশ । এককে ছুই ভাবিয়াই, ম্ন্‌ দিধাগ্রস্ত-হয়, আসে সংশয় ) দিব্যজ্ঞানী 
তিনি “মুক্কোহবিরক্তো নির্ঘন্দবে। হংসাচাপপয়ে! ষতিঃ1”- সব্বঘটে তাহাধ দেবী-সন্দ্শন। 
এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মাতৃপৃজার শেষ লক্ষ্য । 


মাতৃপুজার কফলশ্রতি 2 সাধন-শক্তি 


শক্তি-সাধনায় সাধকের মধ্যে শক্তির বিকাশ অবগ্ন্তাবী | অপ্রমেয় শক্তিকে 
দেহমধ্যে সন্বর্ষণ করা শক্কি-সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য । যে-কোনরপ ভাবে শক্তিসাধনা 
করিলে এই দেহেই শক্তির স্ুরণ ঘটে । পণুভাবের শক্তিপূজায় হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়; 
এই ভক্তির শক্তিও অসাধারণ ! কথায় বলে, ভক্তিতে পাহাড় টলে। ইহা! মিথ্যা নয় । 
ভক্তির আকর্ষণী শক্তি অপরিসীম । অন্তরে গর্ণর প্রেম, মদমভ্ত হস্ভীর মত পদ্দবিক্ষেপ। 
ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি ভক্তি হইতেই সঞ্চারিত হয় । 


পপ ৯ ক শত 


১) প্রপঞসারতন্ত্, একাদশ পটল। 
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এই ভক্তি দৃঢ়তর হয় বীরভাবের সাধনাঁয়। তখন দেহে অলৌকিক শক্তির বিকাশ 

ঘটে। বীরাচার সাধনায় মন্ত্রসদ্ধি হইলে £ 
হৃদয় গ্রস্থিভেদশ্চ সর্ব্বা বয়ববন্ধীনম্। 
আনন্দাশ্রুনি পুলকে। দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি ॥ ( তন্ত্রসার ) 

এখানে একদিকে ভক্তি-চিহ্বের প্রদীপ্ত প্রকাশ £ দেহস্ফকীতি, আনন্দাশ্রু, পুলক, দেহাবেশ, 
অপরদিকে দৈবী এশ্বধ্যের প্রকাশ £ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, গ্রাকাম), মহিমা, ঈশিত্ব, 
বশিত্ব, কামাবশায়িতা। ইচ্ছা করিলে সাধক এই অবস্থায় ভূমণ্ডুল করতল-গত কন্দিতে 
পারেন £ কীন্তি ও সম্ভৃতি তাহার অধীন হয়। এককথায় এশ্বরিক ভাবের বিকাশ 
সাধকের মধ্যে দেখা দেষ। সিদ্ধির এই অবশ্থায় ঈশ্বর-তূমিকায় অবশ্থিতি হয় বলিয়া, 
সাধকের হদয়ে চিৎশক্তির উন্মেষ হয়। 

দিব্যভাবের সাধকের সিদ্ধি অনন্ঠসাঁধারণ ; তাহার সাধন-শক্তি আরও বিম্ময়কর । 
ভ্তিতে তাহার অবিচলিত প্রতিষ্ঠা তো থাকেই, উপরস্ত ভক্তির দিব্যভাবগুলি একসঙ্গে 
তাহার মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সে এক সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব! পুলক, অশ্রু, স্বেদঃ 
কম্পের একত্র প্রকাশ। অনিমা-লঘিমাদি শক্তির এশর্য্য তিনি সংযত করেন-__ক্রমে 
এক দিব্য শাস্তভাবের প্রকাশ হইত থাকে । মুনমুন সমাধি, মুহ্মুহহু আত্মহারা ভাব। 
ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোকে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে ) জ্যোতিঃর প্রকাশে মুখ- 
মণ্ডল জ্যোতির্মস্তিত হইয়া উঠে) জীবন দিব্যছন্দে পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থাতেই 
জ্ঞানদীপ জালিয়৷ সাধক ব্রন্গময়ীর মুখ দেখেন, তখন সমগ্র ভুবন ব্রচ্মময়ী হইয়। যায়, 
সাধক নিজেকে আর উপস্তা হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না! ঃ তিনিও ব্রহ্গমগ্র, সাক্ষাৎ 
ব্র্মময়ী ; শরম শান্ত, নিক্ষল, নিরুপারধি। তখন তিনি নির্ঘন্দ, শুদ্ধচিত, পরমহংস | 

শাক্তপদাবলীর “লাধন-শক্তি” অধ্যায়ে, শক্তি-সম্পাতে ষে সুদৃঢ় ভক্তি, যে অপ্রমেয় 
নির্ভরতা ও যে দিব্য জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহ'দের বাজ্সয় প্রকাশ ঘটিয়াছে। "ভক্তির 
ভেলায় আরঢ় থাঁকায় সাধক আর তরঙ্গাভিঘাতে কাতর নহেন, চঞ্চল নহেন। তিনি 
নির্ভয়, অধ্যাত্ম শক্তিতে বলীয়ান । দিব্যশক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়াই মায়া- 
শক্তির ভ্রকুটিভঙ্গ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, মায়ার আবরণ উন্ু্ত। তাই প্রদশগুকণ্ঠে তিনি 
বলেন, 

আমি কি আটাশে ছেলে ! 
ভয়ে ভূলব নাকে চোখ রাঙালে! 

ষাতৃ-চরণে তাহার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। তিনি 'সিদ্ব-সেবায় বদ্ধ'। এই একতানতা হইতে 
বিু/ত করিবার শক্তি কাহারও নাই : 


২১৬ শ(ক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


গ্রসার্দ বলে হৃৎকমলে বেঁধেছি তোমারে । 
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন বামপ্রসাদের গিরে ॥ 
মাতৃ-ভক্তির একতানতা৷ থাকে বলিয়াই, সাধক সাংসারিক কোন হুঃখেই বিচলিত হন 
ন]। সুখ-দুঃখ তাহার নিকট সমান, মনের আগুনও নির্ববাপিত। বিষয়ালক্তি নয়, 
মাতৃভাবাসক্তিতে তিনি তন্ময় । তাই বিষয়-মধু তাহার নিকট তুচ্ছ ঃ 
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কৃপে উল্‌্বো ন| গো ! 
সুখ হুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলবো না গো! (রাম প্রসাদ) 
মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক কেবল ইষ্টের শক্তিই লাভ করেন না, তখন ইষ্টকে ৰশীতূত করার 
ক্ষমতাও তাহার জন্মে £ প্রথমতঃ যে শক্তির নিকট সাধকের মিনতি, আত্মনিত্দেন-_ 
শেষ পর্য্যন্ত সেই শক্তিই তাহার বনীভূত। তাই নির্ভয়ে তখন সাধক নিজের মায়ের 
সহিত “সাধন-সমরে*_ অবতীর্ণ হন £ তখন “মায়ে-পোয়ে দ্বন্দ” “মায়ে-পোযে মোকদমা* 
মা ও সন্তানের যুদ্ধ। সন্তানের আছে জ্ঞানের ধনু, ভক্তির ব্রচ্গবাণ, তাই অবশ্রস্তাবী 
জয়ের প্রত্যাশায় তিনি বলেন, 
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী 
এইবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী, 
ভক্ত রমিকচন্ত্র বলে, মা তোমারি বলে 
জিনবেো তোমারে ! ( রসিকচন্ত্র রায়) 
॥  সাধন-শক্তির চরম প্রকাশ জ্ঞান-প্রতিষ্টাষ, বিবেক-খ্যাতিতে । তখন সাখক্ক নিজেই | 
বিরাট-ম্বরূপে অধিষ্ঠিত £ জুন-বিচারে তাহাকে পরাজিত করে, এমন কেহই আর. 
অবশিষ্ট থাকে না । সব ব্রদ্ষময়। ইহা লয়-মুক্তির অবস্থা । এই অবস্থা সাধক বলেন, 
“এবার কালী তোমায় খাব? ? 
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে ভরকাবী বানায়ে খাব। 
তোমার যুণমালা কেডে নিয়ে অন্থলে সম্ভার চডাখ ॥ 
হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বাঙ্গে কালী মাখাৰ। (রামপ্রসাদ ) 
ইছ। চরম মুক্তির কথা, সাধকের ন্ব-স্বনপতায় লীন হইবার ইঙ্জিত। শ'স্সাধনার ইহা 
শেষ অবস্থা হইলেও, যেহেতু শাক্তপদাবলীতে সন্তান ও মাতৃভাবরূপ দ্বৈতভাবের প্রাধান্ট, 
তাই শেষ পর্য্যন্ত সাধক এ লয়-মুক্তির প্রত্যাণী হন নাই। তাহারা বপিয়াছেন, “নির্ব্বাণে 
কি ফল বল না।' তাহাদের শেষ আকাজ্মী,__- 
খাব খাব বলি মাগে! উদরগ্থ না করিব। 
এই হৃদি-পদ্মে বসীইয়ে মনোমানসে পৃজিব | (রামপ্রসাদ ) 
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শাক্তপদাঁবলী ও শক্তিসাধন। 
শাক্তপদাাবলীর কাব্যমূল্য 
[এক] 


ধর্ম ও কাব্য 

এঁনী উপলব্ধি মানব-জীবনের এক মহত্বম উপলব্ধি। যুগযুগান্ত ধরিয়া! ইহ মানুষের 
মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আপিতেছে। বিরাট বিশ্বলীলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
মানুষ বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়াছে, ভয়ে বিহ্বল হইয়াছে, আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে । 
দয় দিয়া তাহার। অনুভব করিয়াছে, এই বিরাট সৃষ্টি খামখেয়াশী নয়, সুশৃঙ্খল নিয়মের 
অধীন হইয়াই স্যস্টির এ বৈচিত্র্য । এই সৃষ্টির পশ্চাতে এক অলক্ষ্য মহাশক্তি ক্রিয়া 
করিয়া! চলিয়াছেন 2 খতুরঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে, মহাণুধির তরঙ্গ-আন্দোলনে, গগনের 
মেঘাঞ্জন নীলিমায়, কর্মব্যস্ত প্রাণি-জীবনে সেই ঢজ্ঞেয়, অদৃশ্য মহাশক্তির লীলা। 
তাহারই ইগিতে কুর্ধ্য কিরণ দিতেছে, চন্ত্র শ্নিদ্ধ জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, মেঘ জলদান 
করিতেছে, অরপ্য-বৃক্ষ-গুলা শ্তামশোভায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে £ 


যদ্ঘয়াদ্বাতি বাতোইপি সুধ্যস্তপতি যদ্তয়াৎ 

বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পত্তি তরবে। বনে ॥ ( মহানির্ববাণতন্তর ) 
তিনিই সর্ধহৃত্তান্তরাত্মারপে হ্ধ্য-সোমে, পর্বতে-পয়োধিতে, জড়ে ও জীবনে লীলা 
করিতেছেন । এই মহাশক্তি একদিকে ভীষণ, ভয়ঙ্কর “মহস্ুয়ং বজমুগ্ততম্ণ, “ভীষণং 
ভীষণানাং”, অন্যদিকে “আনন্ররূপমমূতম্‌?, 'মধুরং মধুরাণাম ৷ সমগ্র সৃষ্টির পশ্চাতে এই 
অনির্দেশ্ত, অনির্ববচনীয় শক্তির স্বীকৃতিই জীবের আস্তিক্য বৃদ্ধি । 

জগতের অগণিত সাধক ছুশ্চর তপন্তার পথে অগ্রসর হইয়া এই রহস্তময় শক্তির 

স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। ধর্ম্শান্ত্র সেই অনুভূতির প্রকাশ। এই অনুভূতিকে 
নিছক কপোল-কল্পনা বলা চলে না। যাহা হৃদয়ের অমৃত-রসায়ন, যাহাকে লাভ 
করিবার জন্য সাধকের প্রাণাস্তকর প্রয়াম, যাহাতে এত শান্তি, এত আনন্দ, এত 
পরিতৃপ্তি, তাহাকে মিথ্যা বল! যায় কেমন করিয়া? বাহার জন্য মানুষের নয়ন 
মুহমুহ্ছ অশ্রপজল হইয়া উঠে, স্ৃতীব্র পুলক-বেদনায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়-__বাহাকে 
পাইয়া চিত্ব-ত্রমর কমলমধু-পানোচিত তন্ময়তা লাভ করে, তাহা মিথ্যা নয়। এমন 


২১৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


আকুল-কর' ক্রন্দন, এমন প্রগাঢ় ব্যাকুলতা, এমন সুগভীর চাওয়া-পা ওয়ার কামনা যদি 
মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতেও মিথ্যা হইয়া পড়ে মানবীয় কামনা-বাসনা, 
মানুষের চাওয়ার আকাজ্গ, পাওয়ার পুলক । জীবের জন্য জীবের আকর্ষণ যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে অধিকতর সত্য মহাপ্রাণের জন্য প্রাণের আকর্ষণ | বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দের 
আনন্দ, সুন্দরের লুন্বর, অখণ্ড মহাপ্রাণের জন্। মানুষের অভিলাষ, তাহাকে বুঝিবার 
প্রিয় চেষ্টা এবং তাহার উপলব্ধিই ধর্ম । 
.» উপলদ্ধির বস্ত বলিয়াই ধর্ম কাব্য সাহিত্যের অন্ততম বিষয়। প্রত্যেক দেশেই 
ধর্মবোধ হইতেই সাহিত্যের গোঁড়াপত্বন হইয়াছে, সংশয় যখন প্রশ্ন তুলিয়াছে, 
তখনও সেই সংশয়কে দুর করিবার জন্য (59865 6) ৪৪ ০ 0০ £০ 1226) ) 
ধর্ম-সাহিত্য রচিত হইয়াছে । সত্য, শিব ও স্ুন্দরকে অনুভব করিয়াই মানুষ ক্ষান্ত 
হয় নাই, সেই অনুভূতিকে কাব্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছে । বেদের কবিত্বময় সুক্ত, 
বাঙ্গণে'র আখ্যান, পুরাণের কাহিনী, অসংখ্য স্তোত্র, ৰাইবেলের চ১881705 ও 
সোলোমন-গীতি, সুফী সাধকেব র্ুবাইয়াৎ, বৈঞণব পদাবলী প্রভৃতি ধর্মম-সাহিত্য হইলেও 
শ্রেষ্ঠ সাহিতোর পর্যযায়ভূক্ত । ইহার কারণ, এগুলি আত্মিক কামনার সুন্দর বাণীরূপ । 
আর্ট সৌন্দর্য্য-প্রকাশের বাহন বটে, তাহা আবার আত্মার অনুভূতি প্রকাশেরও বাহন ) 
বিশ্ব-সৌন্দযের মাধামে মানব হৃদঘ যাহাকে ধারণা করিতে চায়, তাহারও প্রকাশ-বাহন £ 
87600110115 8886 06709170156 58 % 0011906 10100 800. 019008: 
০ 139%0৮য ) 17006 8150 46 10 606 ৪০015 ৪8150) 61)6  ৪0171615 88006 8200 
006 63008585102 01 %1] 6086 606 8০91, 10৮ 90116 81065 69 88129 0079061) 
১6 0069) 0100 ০0117068067", (8:98 00107700০05 47৮ 002 465 9806 ) 
/রস তৃষ্টি দ্বারা আনন্দ প্রদান করাই কাব্যরচনার অন্ততম লক্ষ্য। কিন্ত 
রসন্থির উপকরণরূপে ধর্ম বস্তটিকে অনেকেই নীরস বলিয়া মনে করেন। তাহার 
কারণও যে না! আছে, তাহা নয় । তবে ধর্মকে সব সময় যতটা নীরস বলিয়া গণনা 
কর! হয়, ততটা নীরস মনে করিবার হেতু নাই। ধর্মাচরণরূপে যাহাকে জ্ঞানের বিষয় 
করা হয় ধাহাকে যোগমার্গে অন্থুভব করিবার চেষ্টা কর] হয়, অথবা খাহাকে ভক্তির 
ডোরে বাধা হয়, তিনি রসম্বরূপ, আননস্বরূপ |, তিনি ব্রদ্ধই হউন, ঈশ্বরই হউন বা 
লোক সম্পর্কে প্রেমিক বা জননীই হউন-__সর্বক্ষেত্রেই তাহার রস-সত্ত। অম্লান । 
তাহার সাধনও শু জ্ঞান মাত্র নয়, নীরল যোগ-বাগ নয়, কেবল আনুষ্ঠানিক পুজা- 
অর্চনা নয় । বিশেষ করিয়। রসেশ্বরী বা রাসেশ্বরীর সাধন! সর্বথ! ভাবাশ্রয়ী ও রসাশ্রয়ী। 
অতএব সাধ্য ও সাধন উভয়ই যখন রস-কেন্তিক। তখন তদিষয়ক কাব্যও স্বাভাবিক' 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২১৯ 


ভাবেই রসোর্তীর্ণ হইয়! উঠিবার দাবী রাখে । * “অখিল রসামৃতসিদ্ধু'ই ধর্মূলক কাব্যে 
রসবিন্দুরুপে প্রকাশিত হন। এই জন্তই ধর্মমূলক রচনা নিছক ধর্মশাস্ত্র হইয়া থাকে 
না, অনেক সময় তাহা কাব্য পদবাচ্য হইয়া উঠে |. 


কাব্যবিচারের মাপকাঠি 'জীবন' 


কাব্যোতকর্ষ বিচারের শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর 'জীবন' ৷ জীবনের বহুবিচিত্র গ্রকাশই 
সাহিত্য । যে সাহিত্য জীবনরসে পরিপূর্ণ, তাহাই ছেষ্ঠ সাহিত্য £ “ঘয০ ৫৪:৩ £০8 
11662906079 000081]7 ০0016910861) 80015961005 10020800 816010001009-  &. 
0795610০901: £:০৪ 01606 ০96 0 1119) 17) 18200 16 6 81610500210 
17060 18709, 01096 20 17681) 7615619209 10) 1106 5200. 170 01086 806 1198 
1102] 90151086010 01169 [0787 (08010 ). 

জীবনের দৃষ্টিকেন্ছ্র হইতে বিচার করিতে গিয়াও. অনেকে ধর্মুকে জীবন হইতে 
বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া ধর্মগ্রন্থকে কাব্য বলিতে দ্বিখাবোঁধ করেন। বিশেষতঃ ইউরোপে 
ধর্ম জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন, ইহা! দেখানে রবিবারের আচবণীয় অনুষ্ঠান মাত্র। এইজন্য 
পাশ্চাত্য সমালোচকের বিচারে ধন্মমূলক গ্রস্থাদির কাব্যমূল্য সংশ্য়িত। 

কিন্ত ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে এ অভিযোগ কোনক্রমেই খাটে না। এখানে ধ্মবোধ 
জীৰনের সহিত ওতপ্রোত, জীবন ধর্মের সহিত অল্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। ভারতীয় সাধক 
জীবনকে পরিহার করেন নাই বলিয়াই তাহাদের লেখনীতে 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ" 
এর প্রকাঁশও কাব্য হইয়] উঠিয়াছে। ভারতের মহাসৌভাগ্য যে, এ দেশের অধিকাংশ 
সাধক জীবন-দ্রষ্টী কবি। কবি ওখধি শব্ধ এ দেশে সমার্থক । বৈদিক খাষি কবি, 
তাই বৈদিক হুক্ত কবিত্বয় ) উপনিষদের খষি কবি, তাই ব্রহ্ম তাহাদের দৃষ্টিতে 
আননদস্বূপ | তাহারা বলেন, আনন্দ হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব, “আনন্দাদ্ধেঃব 
খদ্ধিমানি ভূভানি জায়স্তে”_-এই আনন্বদ্বারাই জগত বাচে, এই আনন্দই জগৎ লীন 
হয়। তাহাদের দৃষ্টিতে “ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূভানাং মধুঃ, 'সর্ববাশ্চ মধুমতী" । .বেদ- 
উপনিষদের খধিগণ সকাম হইয়া, শ্রীকাম রা এই জগতে বাচিয়৷ থাকিবার আগ্রহ 
প্রকাশ করিরাছেন, বলিয়াছেন, 'জীবেদ শরদঃ শতম্‌ ট এ ্রর্থনা জীবন-প্রেমিকেরই 


এজ হস আপ পরত এক আক হা থাকা 


্রার্থন]। এদেশের বেদ-উপনিষৎ শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কাব্য। 


২২০ শাক্তপদাবলণ ও শক্তিপাধনা 
তান্ত্রিক সাধকের দৃষ্টিতে জীবন 


তান্ত্রিক সাধকগণও এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই জীব ও জগৎকে সন্দশন করিয়াছেন। 
আনন্দময়ী মা নিখিল বিশ্বে আনন্দের বাজার সাজাইয়| বাখিয়াছেন, জীবনে লেই 
আননামযীরই লীলা । শক্তি-সাধন'র বীজমন্ত্রগুলি একাক্ষরী ধ্বনি হইলেও, প্রত্যেকটা 
মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই নিহিত _মায়েরই সৌন্দর্য্য, মাধুর্যে, এই বিশ্ব পরিপ্লাবিত | 


'ভীং' বীজমন্ত্রটর মধ্যে হ, র, জ, বিন্দু এই চারিটি বর্ণ আছে। তান্জিক বীজ 
নির্ঘণ্ট,র মতে “হ* আকাশের প্রতীক, 'র* বঙ্জিবীজস্বরুপা সুবর্ণাদিযুক্ত ভূমগ্ুলের 
প্রত্তীক, “ঈ” অনন্তনপ পাতালের প্রতীক, আর বিন্দু অসৃতের প্রতীক । “হরীং' 
বীজমন্ত্রের দেবতা! 'ভূবনেশ্বরী__তিনন স্বর্গ-মর্ঘ্য-পাতাঁলের অধীশ্বরী , কেবল অধীশ্বরী 
নহেন, তাহারই অমৃভধারাষ ত্রিভূবন পরিপ্রাবিত ৷ “হীং, মংস্্রর মনন এই মহাভাবের 
মনন, এই মন্ত্রের গৃঢ়ার্থ উপলব্ধিই মন্ত্র-চৈতন্ত , চিন্তায় ও কন্মে এই মহাভাবের প্রতি- 
ফলনই সিদ্ধি। যাহারা এ মন্ত্রে সিদ্ধ হন, জীব ও জগৎকে তাহারা মহাশক্তি হইতে 
ভিন্ন মনে করেন না; তাহারাই এই সত্য উপলব্ধি করেন, জগতে ও জীবনে সেই 
শক্তিকপা 'পরমানন্দময়ী', “রসেশ্বরী র লীলা চলিতেছে । 


তত্্-সাধনা রিক্ত বৈরাগ্যের দাধ্নাও নয , পাধিব এশ্বধ্য ও শক্তি এবং সেই সঙ্গে 
জ্ঞান সাধকের ্রার্থনীয়। শক্তির আবির্ভাবে জীবদেহে অবগ্তই ইহাদের আবির্ভাব 
ঘটে। সাধকদের মধ্যে কেহ হন বর্ম, কেহ হন অমিত শক্তিধর, কেহ হন জ্ঞানী । 
স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের ঘোর বপের উপাণক-তঘিনি কন্মী সাধক । পরমহংসদেব 
জ্ঞানী। তাহার জ্ঞান জগৎ-কল্যাণে নিযোজিত । তান্ত্রিক সাধকের চিত্ত ব্যানানন্দে 
বিভোর, প্রজ্ঞালোকে সমুদ্ভাসিত, কিন্ত তাহার দৃষ্টি সকল সামজিক সমন্তা, দুঃখ ও 
প্রশ্নের উপর নিপতিত । ইহাই তন্ত্র দাধনাপ বিশিষ্টতা। তান্ত্রিক সাধক জীবন-সাধক 
যোগী, তিনি গীতো্ত গৃহস্থ সন্যাসী এবং কবি। . 





উপরস্ত সাধকগণের উপাস্তা দেবী কুগলিনী শ্রবণ-মধুর ছন্দোবদ্ধ চারুকাব্যের উৎস। 
এই দেবী নানা ছন্দে স্থচাক কাব্য রচনা করিয়া, অব্যক্ত মধুর শব্ধ তুলিয়া মুলাধারে 
বিরাজ করেন £ 
কুজন্তী কুলকুগ্ুলী চ মধুরং মত্তালিমালান্কুটং 
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধ-রচনাভেদাদি ভেদক্রমৈ। ( যট্‌চক্রনিরূপণ ) 


শাক্তপদীবলীর কাব্যমূল) ২২১ 
তান্ত্রিক সাধকমাত্রই কবি 


তাই শক্তির উপানক সাধক স্বাভাবিক ভাবেই কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া 
উঠেন। পুর্ণানন্দ স্বামীর 'যট্‌ চক্রনিরপণ' গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে, দেহস্থ ষট্চক্রের 
যে-কোন চক্রাধিষ্টাত্রী শক্তির উপাঁসকমাত্রই 'বাচামিশো নরেন্দ্ঃ স ভবতি'। আধার- 
কমলম্থিত শক্তির সাধক--“বাক্যৈঃ কাব্য প্রবন্ধৈঃ সকলম্থরগুরূন্‌ সেবতে' ; স্বাধিষান 
পদ্মের শক্তির উপাসক, “গঞ্ঠৈঃপ্রবন্ধৈবিরচয়তি? ; মণিপুর চক্রের সাধকের সম্পর্কে 
বলা হইয়াছে, “বাণী তশ্তামনাব্জে বিলসতি'; অনাহত পদ্মের উপানক, গগগ্ঘৈপদ্য 


পদাদিভিশ্চ মততং কাব্যান্বধারাবহঃ ; বিশ্ুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যানী সাধক, “কবি বাণী 
জ্ঞানী চ ভবতি'; আজ্ঞাচক্রে প্রমুদিত-মনা সাধক, 'সর্বশাস্ত্ার্থবেত্া+-_বাক্পিদ্ধ 


তাহার করতলগত  ষেকোন ভাবে শক্তি-সাধনার অবশ্ঠস্তাবী ফল স্ুছুল ভ কবিত্ব- 
শক্তি । কারণ, শব্ধে ও ছন্দে শক্তির প্রকাশ । 

কাজেই তন্ত্রের ধন্ম ও উপালনা, সাধক,ক জীবন-দ্রষ্টা কবিৰপেই প্রতিষ্ঠিত করে। 
নিবৃত্তির দিকে অনুলিনিদ্দেশি করিলেও, প্রত্যেক সাধক জাগতিক দুঃখ ও আনন্দের 
প্রত্যন্ত সীমা সন্দ্শন করেন ভারতীয় ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে সম্ভোগের সুখ ও মুক্তির 
আনন্দ সমান সুরে বাজে । এ দেশের ধন্মমূলক নীতিশ্নোকগুলি পধ্যস্ত বহুপরীক্ষিত 
মনন্তত্ব বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদ, উপনিষত, পুরাণ, গীতা ও দেবদেবীর 
স্তোত্রাবলী জীবনবাদের ভিিতে রচিত। তত্ত্শাস্ত্ররূপ ধর্থগ্রস্থও জীবন-সাধক কবির 
রচনা । এই জন্তই এগুলি তথাকধিত তব্বের কর্বশ উক্তি মাত্র নয়, বছ বিচিত্র জীবনের 
মধুমত্বমা কবি-বাণী। তত্ত্রের ধ্যান, স্তবস্ততি, কুগুলিনী-শক্তি ও শিবপুর বর্ণনা, এবং 
অভিষেক ও অন্তর্যাগের মন্ত্র চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। 

শাক্তপদাবলী শক্তিসাধনা ও শক্তি-তত্বের সঙ্গীত-মূক্তি হইলেও কাব্য হিসাৎে 
ইহাদের মূল্যও 'অবজ্ঞে় নয়। ধর্মকথার আবরণে মানবজীবনের বিচিত্র স্ুখ-হ:" 
আশা-কামনী, অভিজ্ঞতার কথায় এগুলি পরিপূর্ণ । ধর্মের পথে পরিল্দযষণ করিতে 
করিতেও সাধক কবি যে বস্তুনিষ্ঠ, যে মর্ভ্যপ্লীতির চিহ্ন এই গীভাবলীতে চিহ্নিত 
করিয়! রাখিয়াছেন, তাহ! কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতির পধ্যায়ভুত্ত' হইতে পারে 


২২২ শত্তিপদাবঙগী ও শক্তিসাধনা 


শাক্তপদাবঙ্গীর ক্রুটি 
কাব্যমূল্য বিচারে শাক্তপদাবলীর কতকগুলি ক্রি অবশ্তই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। বিষয় ও প্রকাশভঙ্গী এই দুই লইয়াই রচনা । রচনার সৌনর্ধ্য ও আকর্ষণ 
প্রধানতঃ নির্ভর করে মনোহর বিষয়ের ভঙ্গিষাময় প্রকাশে | শ্যামাসঙ্গীতের বিষয়বস্ত 
ধর্মতত্ব, বিশেষ করিয়া দুরূহ সাধনার তত্ব; ইহ! কাহাকেও আকর্ষণ করে, কাহাকেও 
করেনা শক্তির তত্ব কি, তাহার প্রকৃতি কি, তাহাকে উপাসনা করিবার পঞ্ছতি 
কি, আর্ত, জিজ্ঞা্থ ও জ্ঞানী ব্যতীত তাহা জামিবার মাথাব্যথা কাহারও নাই। 
অর্থার্থা অর্থকামী হইয়া শক্তির উপাসনা করেন, তাহাদের আকর্ষণ অন্যদিকে | 
শিল্পরসিক কাব্যামোদীর নিকট ধম্মতত্ব গুরুত্বহীন ; কারণ সাহিত্য স্ষ্টির ব্যাপারে 
জ্ঞানের বিষয় গৌণ, ভাবের বিষয়েবই প্রধানত । ভাবের বিষয়েরও আবার 
ইতরবিশেষ আছে, উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে । ভক্তির উপর ষে ভাব প্রতিষ্ঠিত, কাব্য-রসিক 
তাহাকেও “এহে! বাহ” বলেন। শাক্তপদ।বলীর আস্বাগ্ঘরস ভক্তিরস, শক্তিসাধকের 
প্রার্থনীয় শ্মশানচারিণী ভয়ঙ্করী ভৈরবীর ককশী; তাহাদেব_-“আখি ঢুলু ঢুলু 
রজনীদিনে, কালীনামামৃত'পীযুপানে' , কাব্যবিচারের কষ-পাথরে কোনটাই তেমন 
উজ্জ্বল রেখাপাত করে না। 
ভাব প্রকাশের দ্দিক হইতেও শান্ত পদকর্তাগণ শিল্প-বোধের পরিচয প্রদান 
করেন নাই । শাক্ত সঙ্গীতে পুম্পিত বাক্যের প্রয়োগ নাই, “রসনারোচন রুচির পদ" 
এক বিন্যাস নাই; ্রবণ-বিলাস” স্পন্দনেও পদগুপি ম্পন্দিত নয়। যে ভাষা 
ও ছন্দ সামান্ত কথার মধ্যেও অনামান্ত ব্যপ্রনা সমষ্টি করিবে, যাহা মানুষের জীর্ণ 
বাক্যকে-__ 
“অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর 
ভাবের স্বাধীন লোকে; পক্ষবান অশ্বরাজসম 
উদ্দাম সুন্দর গতি-*( ভাষা ও ছন্দ ঃ রবীন্দ্রনাথ ) 
--তাহারও আশ্বাস শাক্তপদে নাই। 
সাধক কবিগণ সাধন-রহনড:ক প্রকাশ করিতে গিয়। শব্দালঙ্কারে ও অর্থলঙ্কারের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বক্তব্যকে সরল করিতে গিয়া অনুগ্রান। ফমক, উপমা, 
রূপক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলঙ্কার-গজ্জায় বাণীকে সজ্জিত করিয়াছেন। অলঙ্কার- 
প্রয়োগের এই বাহুল্য যে-কোন সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে৷ কিন্ত এই 
অলঙ্কার-প্রয়োগে হুক্ম রুচি বা সৌনর্য বোধের পরিচয় কোথায়? কাব্য-সাহিত্যে 
অলঙ্কার গৃঢ্ত্ধর সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত প্রদান করে, ভাষা-দেহকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত 
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করিয়। অনির্ধ্বাচ্য ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এইজগ্যই অলঙ্কারিকের1 বলেন, “কাব্যং 
গ্রাহমলঙ্কারাৎ' (বামন )। কিন্তু অলঙ্কার যদি তৎপরিবর্তে কাব্য-দেহকে ভারাক্রান্ত 
করিয়া তোলে, তাহা হইলে অলঙ্কার-প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। 'অলঙ্কারের 
বহ্বগ্ডম্থর সৌনর্ধ্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধক, ওচিত্যবোধের অভাব ব্যঞ্জনার অবরোধক | শান্ত 
পীতাবলীর বহু পদে অলঙ্কার সৌন্দধ্ের স্চক না হইয়া গুকভারে পরিণত হইয়াছে ; 
কাব্য-দেহের প্রসাধক অঙ্গদ-বলয় যেন-শৃঙ্ঘখল হইযা উঠিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
উদ্ধার করিলেই এ বিষয় স্পষ্টতগ হইবে । যেমন, 
(১) হৈমবতী হর-ঘরণী, হরতি ছূর্গতি ছর্গে হুঃংখনাশিনী | 
মহিষাহ্রমন্দিনী মহেশ্বরী মম মন-মানস-পৃর্ণকারিণী ॥ (অনুপ্রাস) 
(২) ঘরে এলে চণ্ডী, শুনবো আমরা চণ্তী | (যমক) 
(৩) মন-সেতারে বাজা রে তার, ভারা তারা বলে। 
কাল বঞ্ধন করিতে তোরে আসে বজ্জু নিয়ে করে | (রূপক ) 
_শীক্ত সঙ্গীতে এইবপ অসার্থক অলঙ্কার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। 
সর্বোপরি শান্ত সঙ্গীতাবশীর মধ্যে যে একটানা একঘেয়েমি আছে, তাহা 
আরও [বরক্তিকব। ভিন্ন ভিন্ন কবি-রচিত একই ভাবের অসংখ্য পদ শাক্তপদাঘলীতে 
পাওয়া যায, এমন কি একই কবি একই ভাবের বু পক্ষ রচনা করিয়া চলিয়াছেন, এরূপ 
ৃষ্টাস্তও দুর্নভ নয | ভাবের বহু বিচিত্রতায় শাক্তপদাবলী বহুবিচিত্র হইয়া উঠে 
নাই, বরং বৈচিত্র্যের অভাবে তাহা অকচিকর হইয়া উঠিয়াছে। একই ভাবের বর্ণনা 
পাঠ করিতে করিতে কান ও মন উভয়ই পরিশ্রান্ত হয়। কি জননীর ব্যাকুলতার 
চিত্রাঙ্কনে, কি ভক্তের আকৃতি বর্ণনে, কি জীবের বদ্ধাবস্তার ছুর্গতি চিত্রণে, কি মাধের 
বপ ও স্বরূপ উদঘাটনে__'650:801017)%7 0)00000700 যে-কোন পাঠকের বিরক্তি 
উৎপাদন করে। 
কবিবর রবীন্দ্রনাথের ধন্মসঙ্গীতগুলির আলোচনা করিতে গিয়া অজিত চক্রবর্তী 
মহাশয় ধর্ম-সঙ্গীতের কতিপয় দৌষ-ক্রটির উল্লেখ কবিয়াছেন 2 “কেবল উপমা, অনুপ্রাস 
অলঙ্কারের ঘটা, শব্দের চাতুর্ধ্য এবং তত্বের কচকচি তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া 
রাখে যে, আপাদমস্তক গহনামণ্তিত দেহের মত, তাহার গড়ন যে কেমন, সৌন্দর্য্য ষে 
কেমন, তাহ। বুঝিৰার জো নাই ।” (কাব্যপরিক্রমা) 
শক্ত সঙ্গীতাবলীর মধ্যেও প্রতিবাদী সমালোচক অনুরূপ দৌষ-ক্রুটির সন্ধান 
পাইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্বেও শাক্তপদ্াবলী কাব্যগুণ-বিরহিত নয়। 
স্ধী সমালোচক ডঃ স্ুধীরকুমার দাশগুপ্ত শাক্তপদাবলীর রস*বিচান করিয়া 
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দেখাইয়াছেন, শাক্ত গীতাবলীতে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভূত, দিব্য ও শাস্তরসের আম্বাদন 
লাভ করা বায়। “শান্ত সাধনার মূলে বিচিত্র তন্ত্রীচার ও যোগাচার থাকিলেও 
শাক্তরপদাবলী যেন পক্ক ও সলিলের উপরে প্রন্ফুটিত পল্মের শোভা! যে দেখে সে-ই 
মুগ্ধ হয়” (কাব্যালোক ) 

এই উক্তিটি সমর্থন করিয়া লইয়াই অপর কয়েকটি দিক হইতে আমরা শাক্ত 
গীতাবলীর কাব্য-মূল্য-নিরূপণে ব্রতী হইতেছি। 


॥ ছুই ॥ 
শীল্ত সঙ্গীত জীবন রসাশ্রয়ী কাব্য 

ষে-ধর্মম সম্পূর্ণরূপে দেহ ও জীবনাশ্রিত, তাহাই শান্তপদাবলীর উপজীব্য) এইজন্ঠ 
শাজপদাবলী ধর্মতত্ব-প্রধান হইলেও জীবন রসাশ্রয়ী । শক্তির সাধক ভুক্তিও চাহিয়াছেন 
মুক্তিও চাহিয়াছেন, তাহাদের আরাধ্য দেবী 'ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী” । শাক্তপদাবলীতে 
অবশ্য ভূক্তির আকাজ্ণ নাই, মুক্তির আকাক্ষাই প্রবল) সাধক এখানে শ্রীকাম 
নহেন, মেধাকাম__বিশেষ করিয়া মাতৃকৃপাই তাহাদের কাম্য। “এরিনুখে' 
তাহাদের বিভৃষ্ণা। কিন্তু তাই বলিয়া জগভকে তাহারা পরিহার করেন নাই। জগতের 
নিম্পেষিত জনগণের প্রতি তাহাদের অসীম মমত্--বাধ। পারিবারিক জীবনের 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের অভিজ্ঞতা, লোক-লৌকিকতা-জ্তান, সমাজ-চেতনা--দবই তাহাদের 
আছে। লোক-জীবনের ক্রীড়া-কীহ্ৃক, সামাজ-জীবনের উৎসবকলাও তাহাদের 
দৃষ্টি এড়াঁয় নাই । পাশাখেলা, গ্রাবু খেলা, ুড়িওড়ানো, শিকারধরা_সব বিষয়েই 
শক্তির সাধক ও ভক্ত অভিজ্ঞ, এমন কি “ভান্থমতির ভেব্বি, 'কলুর বলদে'র ঘানিটানাও 
তাহারা দেখিয়াছেন। এইদিক হইতে শাক্তপদাবলীকে বহু বিচিত্র জীবনের চিত্রশাল! 
বলিলে অতুযুক্তি কর! হয় না। 


পারিবারিক চিত্র 

শীক্ত সঙ্গীতগুলিতে পারিবারিক জীবনের সুখছ!খের রাগিণী বিচিত্র সুরে বাজিয়' 
উঠিয়াছে। পিভার সংযত স্নেহ, মায়ের জন্য কন্তা-সস্তানের ব্যাকুলতা, স্বামী-গ্রীতি 
সর্বোপরি ন্েহ-সর্ধন্থ মাতার বাৎসল্য__“আগমনী ও বিজয়া'র পদগুলিকে অভিষিক্ত 
করিয়। রাখিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রত)ক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়াই কবিগণ মানব- 
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. চরিত্রের হুক্মাতিহুক্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন । মনন্তত্ব-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে শাক্ত 
_ সঙ্গীতাবলী অপুর্ব্ব। “আগমনী ও বিজয়া'র পদাবলী লোক-জ্ঞানের ভাগ্তার | ত্বামিগৃহ- 
_ গতা কন্তার তত্ব কিভাবে করিতে হয়, জামাই ও মেয়ের শ্বশুরবাডীর লোকেদের প্রতি 
কিরূপ লোক-লৌকিকত1 করিতে হয়, মেয়ের তত্ব না করিলে প্রতিবাসীরাই বা কি 
 ৰলে, স্বামী কাছে না থাকিলে পিতৃগৃহে আসিয়ও কন্তার মনোভাব কিরূপ হয়--এইরূপ 
' বনু তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সংবাদ্দে শাক্তপদাবলী পরিপূর্ণ । 

আগমনী ও বিজয়া র গানগুলির কথা ছাডিয়া দিলেও, অন্তান্ত শাক্ত সঙ্গীতেও 
: জীবন-চিত্র ছুলভি নয়। “ভক্তের আকৃতি' অধ্যায়ে মায়ের প্রতি সন্তানের মনোভাবের 
_ যে বর্ণন। দেওয়। হইয়াছে, তাহা লৌকিকভাবে পরিপূর্ণ । স্নেহ আদায়ের ছলে সন্তানের 
ৃ অনুযোগ, অগ্িমান, ক্রোধ, সংশয ও একান্ত নির্ভতার অনুভবগুলি অতিশ্য বাল্ব । 
সম্তান-চিত্র এখানে জীবস্ত। মায়ে-পোয়ে এমন ম্নেহের পুকোচুরি, এমন মনের কথা 
বলাবলি, এমন মান-অভিমাঁন, হাসি-কান্নার অভিনয় যেমন অকুত্রিম, তেমনই রসপূর্ণ। 
ভগিনী নিবেদিতা বলেন, 2৮৮৮ 102০১ ০ ০1511018000 212 00 1258 1618650 
60002 ০1107 10627৮01021 006 08951018 105 ভ1)101) 0৮06110 51855 
[0950610101098+ ১ £ বন্ততঃ জীবনের বিচিত্র, সজীব ভাবরাঁজীর স্পর্শলাভ করিয়াই 
অলৌকিক ভক্কিরসাত্ক শান্তগীতি লৌকিক ভাবাশ্রয় কাব্যের মত উপভোগ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। 

“মনোদীক্ষা” অধ্যাযের পদাবলী প্রবৃত্তিমুখী মানব মনের বিশ্লেষণে অপুর্ব । “সাধের 
ঘুমে ঘুমত্ত জীব', কালে “কামনা-কান্তা', গায়ে আশার চাদর”) তাহার লোভ 
বিষয়-ভোগে, “দিবানিশি ভাবছে বলি কোথায় পাবে টাকার ক্োড1।* জীবের অবলম্বন 
সাতগেয়ে আর মামদোবাজী,, সে “সেয়ান পাগল বুচকিআগল'। চমৎকার মানবচিত্র । 
শাক্তগীতির পাত্র মানব-জীবন-রসে উচ্ছল | 


নিপীড়িত ম নবের চিত্র 

বিশেষ করিয়া মাতৃসাধক কবিগণ ছুঃখ-ক্রান্ত, নিশ্পেষিত জন-জীবনের যে 
মম্মান্তিক চিত্র উদঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে শাক্তপদাবলী চিরত্বের আসনে প্রতিচিত 
হইবার যোগ্য। অষ্টাদশ শতকের নিৰিবচার অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে বাঙল! 
দেশের নিপীভিত জনসাধারণের ষে ছবি শাক্ত কবিগণ লক্ষ্য করিয়াহেন, তাহা 
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২২ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


কোন দেশ-কাল-বাধিত জীবনের ছবি নয়, চিরকাঙ্গের নির্যাতিত, অপাংক্তের 
গণজীবনের ছবি। মায়ের সাধক সন্তান যোগার হইয়া! সাধন করিতে করিতে 
উদ্দার ও করুণাঘন নয়ন মেলিয়! এই জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; 
নির্মম ব্যাধের শরাহত ক্রৌঞ্চমিখুনের শোকে আদি কবি বালীকির হদয়-বেদনা 
যেমন অন্ুটুপছনে গ্লোকমৃত্তি লাভ করিয়াছিল, জন-দরদী মাতৃসাধকের বেদনাবিদ্ধ 
অন্তরের বাণীও তেষনই ঝঝ'র সঙ্গীতে ছন্দোমত্তি লাভ করিয়াছে । ভ:খকে স্বীকার 
করিয়া লইয়াই তাহারা ছুঃখজয়ের অভিযানে ব্রতী হইয়াছিলেন। জগং-পলাতকার 
মনোবৃত্তি নয়, জগৎ-প্রেমিকের মনোভাব থাকার জন্তই শান্ত কবির রচিত 
সঙ্গীত ছুঃখক্লিন্ন জীবনের চিত্রে ও তাহার ককণ মুচ্ছনায় পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

চিরকালের পীড়িত মানুষের মূর্তি শাক্তপদাবলীতে উজ্জল রেখায় পরিস্ফট। সে 
মানুষেরা গরীব, জমিদাবের খাজনা দিতে পারে না। প্যায়াদা! আসিয়া তাহা'দগকে 
“মসিল দিয়া তসিল করে ' রাজস্ব তাহার! দিবে কোথা হইতে ? তাহারা কায়ক্লেশে ক্ষেত 
চাষ করিয়া জীবিক! অর্জন করে সে শ্রমের ফসলও তছবপ হয়, কাহারও বা জাগ! 
ঘরেই চুরি হইয়া যায়। কেহ দিন মজুরী খাটিষা খায £ মজুর অর্থ তাহাদের ঘরে 
আসে না, কিছু চোর-ডাকাতে কাডিয়! লয়, কিছু অন্যাচারী গ্যায়াদায় আত্মসাৎ করে। 
কখনও বা মরার উপর খঁডার ঘ1 পঙে, পাইক ও জমিদার বিনা পারিশ্রমিকে জোর 
করিয়া তাহাদের দিয়া বেগার খাটাইয়া লয়। এই ভাবে সর্বস্বাস্তি যাহারা, তাহারা 
খাজনা দিবে কেমন করিয়। ? তাই তাহাদের সম্পত্তি নিলামে উঠে ; ছু"খের ডিগ্রীজারির 
আসামী বলিয়া যমদূতের মত প্যায়াদা শিশ্শম ভাবে অত্যাচার করিতে করিতে 
তাহাদিগকে টানিয়া কাঠ-গডায লইয়া হাজির করে। জমিদার তাহাদের বিপক্ষে ; 
স্বপক্ষে উকিল নিষুক্ত করিবার মত অর্থ সামর্থ্যও তাহাদের নাই। তাই বিচারের 
নামে বিচারের প্রহসন হয়) সরকারী উকিল জমিদারের পক্ষ সমর্থন কারয়া এমন 
ভাবে 'দওয়াল বন্দী' করেন যে, বেচার। প্রজারই হার হয। ফলে সম্পণ্ডি বাজেয়াপ্ত 
হয়, প্রবঞ্চনার দায়ে আসামীকে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ কব্তে হয়। বন্দীর 
দু্দশাও অবর্ণনীয় । তাহার হাতে শৃঙ্খল, পায়ে বেড়ি $ প্রহরীর কশাধাতে ক্ষতবিক্ষিত 
'অঙ্গ। 

শাক্তপদে নানামুখী মানবীয় ভাব ষফত আর্ধক বণিত হইয়াছে, অন্ত কোন 
পদাবলীতে তাহা হয় নাই। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ চারিটি লৌকিক ভাব অবলম্বন 
করিয়৷ তাহাদের প্রেমভক্তির কথ! প্রকাশ করিয়াছেন £ বাউল গানে লৌকিক ভাব 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২২৭ 


একটি।-্মনের মামুষেরে প্রতি মানবোচিত প্রেম । শাক্তপদীবলী মানবজীবের বহুবিচিত্র 
চিত, চরিত্র, আশা-কামনা ও ভাব-কল্পনার বপায়ণ ; এগুলি নিয় ও মধ্যবিন্ত জীবনের 
অমর আলেখ্য ; ভাই কাব্য হিসাবে ইহাদের মূল্য অসাধারণ । 


প্রার্থনা-সঙ্গীতরূপে শাক্ত সঙ্গীতের মূল্য 


ধর্মীশ্রয়ী কাব্য হিসাবেও লহিত্যের আসরে শান্ত সঙ্গীতগুলির একটি আসন 
অ।ছে। ধর্মব-বিষয় লইযা সব দেশেই বিস্তর কাব্য রচিত হইয়াছে । ইউরোপে 73:16 
এর 719 800] ০0৫ 7521195, 9768 0£ 9010]501, টমাস এ কেম্পিসের 
বীষ্ান্মসরণ ,ব্রেুকের কবিতা ও ইয়েট্নের নাটক তত্বকাব্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য, 
মুলমান সুফী সাধকের গীতাবলীও শ্ুন্দর আধ্যাম্থিক কবিতা । শাক্ত সঙ্গীতে জীবনের 
বহু বিচিত্র সুর থাকিলেও এগুলি ও প্রধানত2 আধ্যান্মিক কবিতা । 

পারমাথিক কবিতাবলীতে ভশবানের গ্রতি ভক্তি নিবেদনের ছুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি 
দখা যায়। যে "লক্ষ্য শক্তি সর্বভূতে গু থাকিয়া বিশ্ব পরিচালন! করেন॥ ভক্ত 
সাধক তীহাকে দুইটি বিশিষ্ট রূপে মনন করিয়া থাকেন, একটি এশ্বয-ঘন বপ, আর 
একটি মাধুধ্য-ঘন বপ। এই বূপ-কল্পনার পার্থকা অনুযাগী, উপালনা, স্তোত্র ও ক্রিয়া 
পৃথক পৃথক হয । 

যেখানে ইষ্টদেবচ্ঠা এশ্বধ্যের প্রতীক, সেখানে স্তোত্র কবিভাগ সর্বশক্তিমান 
(£119181565 ), পরমদখালু ও কক্ণাম্য (?4610160] ) ঈশ্বরের মহিমা কীর্ভন করা 
হঈটযা থাকে । এই ধরনের স্তোত্র কবিতাষ অতি হীন, পাঁপসম্ভব, পাপাস্মা মানবের 
*ভীর অনুশোচনা ও আগ্ডির মন্মস্তদ সুর ধ্বনিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে পরমকৃপাল, হণকর্তা 
ঈশ্বরের উপরে একান্ত নির্ভরতার আবেদনটিও হ্ুম্পষ্ট হইয়া উঠে । স্তোত্রগুলি উচ্চারিত 
হইবামাত্রই হৃদয়ে এক প্রকাব ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়। একদিকে অনন্ত শক্তি- 
ঘন এরশ্বরিক শক্তির মহিমা; অন্তদিকে আক পাপ-নিমজ্জিত মানবের আর্ত অনুতাপ 
ইহা যে-কোন মানুষের মনে পাপ-বোধ জাগ্রত করিয়া যুগপৎ ভীতি ও শরণাগতির 
ভাব উদ্বোধিত করে | 
এই প্রকারের ধর্ম সঙ্গীত বড বেণী নিয়মতান্ত্রিক । এ গুলিতে মৌলিকতা প্রকাশের 
যোগ কম। যে-কোন “দশের যে কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলির ভাব, 
কথ! ও ঢং প্রায় এক প্রকারের ৷ বাইবেলের প্রীর্থনা-সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা হইতে 
বৈদিক হুক্তাবলী, পুরাণের স্তবস্ততি, তন্ত্রের কীলক-কবচ, বৈষ্ণব পদাবলীর আত্ম- 
নিবেদন, শাক্তপদাবলীর ভক্তের আকৃতির ভাব ও ভাষা স্বতত্ত্র নয়। সর্বত্রই 


২২৮ শাক্তপদাবলণ ও শক্তিসাধনা 


তাহার মহত্ব, আমার হীনতা ; তাহার শক্তি, আমার দীনতা। ) তাহার বরাভগ্ন, আমার 
ভিক্ষা , স্ভোত্র কবিতায় 7521795, বৈদিকসৃক্ত, শ্ীশ্ীচণ্ডীর 'নারায়ণীস্তরতি', বিস্তাপতির 
“আত্মনিবেদন+, নরোত্বমের 'প্রার্থনা” রাম প্রসাদের 'মাতৃনির্ভরতা একাকার, একাত্ম ও 
একা শ্রয় । 

স্ততি-মূলক কবিতার সৌনার্্য প্রধানতঃ আবেগ, ভক্তি-ব্যাকুলঙা, একাস্ত শর 
ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে। প্রার্থন। যদি অন্তরে গভীরতম উৎস হইছে 
উৎসারিত হয়, ভক্তের প্রণতি ও আবেদন যদি এঁকাস্তিকতায় পূর্ণ হয়, তাহা 
হইলেই স্তৃতি-কবিতা চিত্তহারী হইয়া উঠে । ভাবের অকৃতিমভায় প্রকাশটিও ছন্দোবদ্ধ 
স্বতঃস্ফূর্ত ও কবিত্বপূ্ণ হয় 209861016০0 5 ৮2206601 10086 79০ [৮ 0001021 
€255 2,170. 91)01)621760005,. 1101) 10012 2291] 10790621 %12105 15616 0 
00০ 2010, 006 00016 680010] 6 15 35 এই ভাবেই ধর্্ববিষয়ক কবিতা হৃদয়- 
ভাবের সহজ, স্বাভাবিক ও স্থুরেলা প্রকাশে সুন্বর ও রসোততীর্ণ হইয়া উঠে । 

শাক্তপদাবলীতে স্তোত্র-গীতির সংখ্যা নগণ্য নয় । “ভক্তের আকৃতি, 'মনোদীক্ষা” 
“করুণাময়ী মা” “কালভয়হারিণী মা” অধ্যায়ের পদাবলীতে মৃত্যভয়-কাতর, মোহমুখ 
মানবের অসহায় আর্ত ক্রন্দন যে-কোন শ্রোতার অন্তরে গভীর কাকণ্যের সঞ্চার করে, 
নিঃশেত্ষে মাতৃচরণে শরণাগতির আকাজ্ষা জাগাইয়া তোলে । ভক্ত এখানে অসহায়, 
বিপন্ন, শক্তিহীন ) তাহার মুখে কেবল “কুক ককণা কুক মে ককণা, "ত্রাহি মাং, পাহি 
মাম রব। জগজ্জনশী “কল্পলতিকা, “আপদুদ্ধারিণী, “কালভয়বারিণী,, “কলুষনাশিনী 
--আর ভক্ত “বিষের কমি, “কলুষ-পৈত্তিকে দগ্ধ» মুঢ, ত্রাসিত। এসব হতে 
শাক্তগীতি, অন্তান্ত স্তোত্রগীতি হইতে পৃথক নয় । র-বিচারে এই মকল পদকে সম্পূর্ণবপে 
রসোত্তীর্ণ পদ বলা ন! গেলেও ভাবের অকৃত্রিমতায়, মনোভাবের অকুগ্ঠ ও স্বাভাবিক 
প্রকাশ হিসাবে এগুলিকে একেবারে কবিত্বহীনও বলা সঙ্গত নয় 2 ৭65 (:6800060 
0 01) 67065 0৫ 1:61151003 63021161706 15 000 1655 ৪:09681176, 10৫ 
8]] 006 1007 2101500 1098080156, 16 19 50 51802162180 £20771176 
702091536 10 ৪ 81:215 ৪, ৫220 991095. 06 ০02$106101).হ শাক্ত ্ভোত্রণীতি 
শু্ভক্তির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, হৃদয়ের গভীরতম উৎস হইতে উৎসারিত, আস্তরিকতায় পরিপূর্ণ 
এবং সতত জ্ঞান- প্রহরায় সংযত । 





১1 15856]2 1151)5 596800৮1002 81910617015 ওহ 51708, 
২1] 79608811110. 17) 06 1901) 06060 5 1027 9, ৮06, 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২২৯ 


অন্তান্ত স্ভোত্রগীতির তুলনায় এগুলির স্বাতন্ত্যও লক্ষণীয় । 73101 এর 05817)5- 
এর প্রার্থনা-কবিতায় সর্বশক্তিমান ভগবানের প্রচণ্ড শক্তির প্রতি ভক্তের ভীতি 
আছে 2 4006 ৮০০০ 0৫6 006 1,010 15 00216015006 ৬০৫০০ 01 006 1,010 
18 0011 ০0৫ 10816505+ (99170 29); তাহাতে শত্রকে নিজিত৩ করিবার জন্ 
শ্াভিচারিক প্রার্থনা! আছে 2 40556005 5০০, 0867, 0 30 160 (67 211 
05 (1১৩17 ০0৮৮0 50007715915 3) 0850 00610 006 10 016 12701000065 ০0: 
00617 60809£1:6551095+ (98110 ? )7; শাক্তপদাবলীতে এরূপ আতঙ্ক অথব৷ 
আশাভিচারিক প্রার্থনা নাই । জননীকে সর্বশক্তির আধার জানিয়৷ একান্ত নির্ভরতার 
ভাবই শাক্তপদে বর্তমান। মায়ের নিকট শক্তিপ্রার্থনার কথ! আছে, কিগ্ত এই শক্তি 
দেহস্থ অন্তর-শক্রকে নিজিভ করিবার জন্ত। 9101০-এর ভক্ত বহিঃশত্রর অত্যাচারে 
তটস্থ, তাহার! মানুষ শত্রদ্বার1 পীড়িত, এই শক্রর নিপাত তাহাদের প্রার্থনীয় $ সে স্থলে 
শাক্ত সাধকের প্রার্থনা £ 

দেহের ভেদী ছজন কুজন 

এরা বাদী ভজন-পূজন কাজে । 

জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন 

নিবেদন চরণ-লরোজে ॥ (দাশরথি রায় ) 
উপরস্ত জগজ্জননীর অসীম শক্তির প্রতি আতঙ্কের ভাব শাক্তগীতিকায় নাই । শক্তির 
সাধক বীর, অকুতোভয় ) মায়ের দেওয়া দুঃখ দেখিয়া! মাতৃচরণে তাহার] শরণ গ্রহণ 
করেন বটে, কিন্তু দুঃখে তাহার! নির্ভর £ “আমি কি দুঃখেরে রাই ?--ইহাই বীর 
সাধকের নিক উক্তি। কালীনামের ডঙ্কা ৰাজাইয়। তাহার মৃত্যুর চোখ-রাঙানীকে 
তুচ্ছ করেন, শ্টামাকে “সর্ধবনাশী” বলিয়৷ গালি দেন, তাহাকে বঙ্গ করেন, মায়ের সহিত 
“সাধন সমরে' অবতীর্ণ হন, শ্ঠামা মাকে কয়েদ করেন, এমন কি তাহাকে গ্রাস করিয়া 
ফেঙ্সিবেন বলিয়াও ভয় দেখান । ধর্ম্মূলক গীতি-কবিতায় এই বীরভাবটি শক্তি-সাধকের 
নিজন্ব। অমিত উৎসাহে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তোলে বলিয়া বীররসাত্মক কবিতারপে 
ইহাদের মুল্য অবশ্থ স্বীকার্ধ্য । 


ভাব-মাধুর্য্যের দিক হইতে শাক্ত পদাবলীর মৃল্য 
ধর্মমূলক কবিতায় সৌনধ্্য ও কবিত্ব সঞ্চারিত হয় বিশেষ করিয়া ইষ্ট-দধতার মাধুর্য্য- 
ঘণ রূপের স্বীক্কৃতিতে । যখন ভগবান বা ভগবতী অনস্ত মাধুরীর আধার রূপে কল্পিত 
হন, তখন প্রকাশের মধ্যে স্বতঃই রসহ্ষ্টি হয়। তখন ঈশ্বরের অনন্ত প্রতাপ ও প্শ্বর্যের 


২৩০ শাক্তপদাবলী ও শত্তিনাধনা 


কথা আর মনে থাকেনা, মনে হয়, তিনি আত্মার পরমাত্মীয় 2 “ঘস্তরতর যদয়মাত্মা' £ 
তখন মনে হয়,+_'রসো। বৈ সঃ। রসং হ্োবায়ং লন্ধানন্দপী ভবতি'_-তিনি র্স-ম্বরূপ, 
এই রস আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দিত হয়। তিনি যদি আননাময় না হইতেন, তাহা 
হইলে কে বাচিতে চাহিত, কে প্রাণ-ধারণের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত ? 'কে। হোবান্তাৎ 
কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ।' 

আনলনময়কে আনন্ধারা, প্ররেমময়কে প্রেমদ্বারা, রলময়কে রসদ্বারা আস্বাদন 
করিতে হয়; মন দিয়া তাহাকে মনন করিতে হয়-মনসৈবেদমাপ্ব্যম , তাই 
লৌকিক সম্পর্কের মধ্যে অরূপের বসময় রূপ-কল্পনা। সুফী সাধকের নিকট 
তিনি রসের খনি “সাকী, ) বৈষ্ণবের নিকট ছিনি প্রভু, সখা, সন্তান, স্বামী ; প্রেমিক 
খরীষ্টানের নিকট তিনি 43136109010 ০৫ 0০ 5০৭], ) বাউলের নিকট তিনি “মনের 
মানুষ” । লৌকিক ভাবের অবলঘ্বনহেতু ভক্তিরস এ সব শ্ভলে লোক-জীবনের ছন্দে। 
সুরে, রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে বলিয়াই এই সকল ধর্ম্মূলক কবিতা কাব্যগুণে মণ্ডিত 
হইয়া উঠে। যেমন বৈষ্ণৰ কবিতায়, তেমনই 010 70636810617র [06 9017 0 
30107500-এ-_ ইশ্বর স্বামী, ভক্ত যেন তীহার প্রিয়তমা প্রেমিকা £ ভগবান প্রিযতম 
পুত্র হইত, কন্তা হইতে £ তিনি সুন্দর,_অপরূপ তাহার সাঁজ-সজ্জা , কপোলে দোলে 
মণিকুণ্ডল, কঠে স্বর্মালা £ '3০15010 0700 216 917. ডি 061090, 52 
0169521)৮1705 01066152056 ০010615 আটা 1০5 ০£ 12৬615) 00% 12201 
ভাট) 08125 06 £01ণ0+ (205 9004 06 901023010 3 যেন, ঢিল ঢল কাচা 
অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয| যায়। ঈষৎ হাসির তরজ হিলোলে মদন যুকছ পায় | 
(বৈষ্ব পদাবলী )। এই প্রেমিকের রূপে ও গুণে প্রেমিকা মুগ্ধ, রূপ লাগি আখি 
ঝুরে গুণে মন ভোর”, _ ইহারই জন্ত প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা, ইহাকে পাইয়া আনন-তন্ময়তা, 
না পাইয়া হাহাশ্বাল £ ণ্‌ 50881610100, 6০6] 00000. 0170 001 2 1 ০9115010100, 
০৮ 176 £8৮০100 2095121 (90106 ০৫ 90100907 ) )--এ ক্রেশদন। এ বেদনা বড 
গভীর, মড মন্ধ্াত্তিক, 'স্থখের লাগিয়া! এ ঘর বীধিন্ু অনলে পুভিয়া গেল”-এর মত। 
এই প্রেমের ধনকে পাইয়া! আবার কি গভীর তৃত্তি। প্রেমিকা আর হাহাকে ছাড়িয়া 
দিবে না. তাহাকে অন্তরে ভরিয়া! রাখিবে 2 76 50811 116 21] 11610 0০1 
9 70685699 (756 9018 ০0£ 90102000 )3--বিধু আর কি ছাড়িয়া দিব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাপ সেইখানে লয়্যা থোব ॥' (চণ্ডীদাস )। 

ইহাই মধুর ভাবের সাধনা ) ইহার সাধ্য প্রেম, সাধনও প্রেম । লৌকিক প্রেমের 
যেমন পূর্ববরাগ, মান, মিলন, বিরহ-__এ প্রেমেও তাই। লকল আকৃতি, সকল চেষ্টা 


শাক্তপদালীর কাব্যমূজ্য ২৩১ 


মানবীয় ভাবে পূর্ণ। “দেবতারে প্রিয় করি” বলিয়াই মাধুর্যযভাবের ধর্মমূলক গান,_- 


_কাব্য হিসাবে অপুর্ব হইয়া উঠে । তাই যেমন "16 9073 ০৫501020013, তেমনই 
বৈষ্ুব পদাবলী-_প্রেমের কাব্য-হিসাবে অতুলনীয় । 


শাক্ত পদের ভাব ঃ মাতৃমহাভাব ও সন্তানভাব 

শান্ত পদেও মাধূর্ষের কথা আছে। এখানে জগজ্জননী ভগবতী লৌকিক সন্তান 
ব৷ মাতৃরূপে কল্পিত হইয়াছেন । শক্তি-সাধকের মাতৃ-সাধনা সন্তান বা জননীভাবে | 
ভগবভী কোথাও স্নেহের দুলালী কণ্ঠ, কোথাও আবার স্নেহময়ী জননী, সম্তান-পালিকা ; 
ভক্ত ষথাক্রমে জননী বা সম্তান। সম্পর্কের এই তারতম্য হেতু এখানকার প্রধান রস 
বাৎসল্য এবং প্রতিবাৎসল্য। শাক্তপদাতলী বাৎসল্য রসের দ্বিবেণী ধারায় অভিষিক্ত । 
শাক্তের সাধ্য ও স'ধনরূপ দুরহতত্ব এই ভাবের অবলম্বনে রসোতীর্ণ কাব্যে রূপাস্তরিত 
হইয়াছে । “আগমনী' ও “বিজয়ার পদাবলী বাৎসল্য রসের অনন্ত নিঝর্র। মা 
মেনকার হৃদয় উত্ন হইতে এই রসধার। নির্গত হইয়াছে ; ইহার অবলঘ্ন একখানি 
অকৃত্রিম, বাস্তব, স্নেহপরিপৃর্ণ মাতৃহৃদয় ৷ তাই ইহা গভীর, নিত্যপ্রবাহী ও বেগবান। 
কন্টাসস্তানের জন্য এমন সুতীব্র ন্েহ ব্যাকুলতা ও মমত্ববোধ অন্তত্র ছুলভ | মেনকার 
ন্নেহপূর্ণ হৃদয়-লাগরে মাতৃভাবের অসংখ্য উন্মিমালা £ সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা, শঙ্কা, 
বিষাদ । ছুংস্বপ্র দেখিয়া ম। আকুল, “বলিতে সে বচন, না সরে বচন, মেয়েকে কাছে 
পাইবার জন্ঠ কি অসীম ব্যাকুলত।, "ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ, 
মেয়ের আগমন-সংবাদে উন্মাদিনী ষায়ের চিত্র, "চলিতে চঞ্চল, খসিল কুস্তল অঞ্চল 
লোটায়ে ধরণী, মেয়েকে কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া “প্রেমানন্দে তন্ন ভেসে যায় ।, 
বিজয়ার পদাবলীতে এই মাতৃচিত্র আরও করুণ। বিরহ-বেদনায় বাৎসল্য আরও 
উত্তাল। চেতন-অচেতন-বোধ নাই, নবমী রজনীর প্রতিই মায়ের কি সকরুণ মিনতি ! 
দশমী-প্রভাতের মর্ঘভেদী হাহাকার শ্রবণ করিলে পাষাণও বিগলিত হয় । 


আখ্মনী ও বিজয়ায় যেমন বাৎসল্য, অন্তান্ত অধ্যায়ে তেমনই প্রতিবাৎসল্যের 
বিচিত্র, উচ্ছৃসিত তরঙ্গ । “ভক্তের আকৃতি'--সন্তানেরই আকৃতি । মাকে উদ্দেশ্য 
করিয়া সম্তানের আবদার, অভিমান, অনুযোগ ; কখনও মান, কখনও মিনতি, কখনও 
ক্রোধ, কখনও কপ! কামনা ) কখনও ব্যঙ্গ, কখনও ম্নিতি ; কখনও সংশয়, কখনও 
একাত্ত নির্ভরতা । সর্ত্বোপরি সন্তানের আকুল করা “মা, মা” ডাক? অন্তান্ত সকল 
প্রিয় সম্বোধনকে ছাপাইয়! উঠিয়াছে। হাঁপাগল সম্তান। অনুযোগ-অভিযোগ অস্তে 


২৩২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


তাহার শেষ প্রার্থনা £ “ধুলা ঝেড়ে কোলে নে মা, 'যা ভাল হয় তাই করো! মা! তোমার 
পদেই দিলাম ভার ।” 
শান্ত সঙ্গীতের এই মানবীয় ভাব ছইটি চিরকাল কাব্যের ই বিষয় | 10:, ও ছ, 7৩ 

শক্ত পদকে বশিয়াছেন-_-47121791150196102) 02 05671110658] 135601706 
61119] 2£6650010,-50060 2. 992610 819691.কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য | 
অন্যান্য পদাবলীর তুলনায় শাক্তপ'দাবলী আর একটি দিক হইতে স্বতস্ত্র। বৈষুব পদে 
কেবলই মাধুর্য, শাক্তপদে অবিশিশ্র মাধুর্য নাই ; জননীর এব স্বীকার করিয়া এখানে 
বিস্তার । এরশ্থ্ধয ও মাধুর্য্যের যুগপৎ মিশ্রণে শাক্ত কাব্য লৌকিক ও দিব্য রসের পবিত্র 
সঙ্গমক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে £ এখানে স্বর্গ আসিয়া যেন আমাদের কুঁডেঘরের পাশে 
দাড়াইয়াছে। ন্বর্গ ও মর্্য-নিষ্ঠার দিক হইতে শাঁক্তপদাবলীর কবি ষেন-- 
৬৬০91৫50161) এর 91551911.-এর মত 
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শক্ত সঙ্গীতের ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দ 

সন্দেহ নাই, ভাব বা রসই কাব্যের আত্ম! | কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যে ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দ 
এমনভ।বে সংযুক্ত হইয়া থাকে যে, ভাব বা রস হইতে উহার্দিগকে পৃথক করিয়া দেখা 
ষায় না । সাধারণতঃ ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দ কাব্যদেহের শোভা বলিয়া পরিগণিত । কিন্তু 
কোন কোন ক্ষেত্রে ওইগুলিই আবার কাবোর আত্মভূত সৌন্দর্য । কাজেই অলঙ্কার 
শাস্ত্রে ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দও কাব্যবিচারের অস্তভূক্ত। 

শাক্ত সঙ্গীতগুলের একটি নিজস্ব ভাব আছে, স্বতন্ত্র পরিবেশও আছে । শাক্ত 
শীতের ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দ সেই ভাব ও পরিবেশের উপযোগী । শাক্ত সঙ্গীতের 
শক্তি ও সৌন্দর্য উহাদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। শান্ত গীতের ভাষা, অলংকার 
ও ছন্দ বিচারে এ কথাটি স্বরণ রাখা আবশ্তক। পল্লীবালাকে নাগর ভূষণে সজ্জিত 
করিলে সুন্দর দেখা যায় না। বনলতার লাবণ্য ও সৌন্দর্য বিন বনের পটভূমিতেই 
মনোজ্ঞ । শাক্ত সঙ্গীত গ্রামবাংলার বনফুল । 


ভাষ। 
বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র পল্লী । পল্ীর লোকসমাজই প্রধানতঃ বঙ্গীয় সংস্কৃতির ধাসক ॥ 
এই সংস্কৃতির উপর যুগে যুগে অন্ান্ত সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । ফলে বলী় 
সংস্কৃতি বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । কিন্তু মূলতঃ বাংলার সংস্কৃতি 


শ্াস্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৩৩ 


লোকায়ত । বাংলা দেশের নিজস্ব বুলিও লোকায়ত প্রাত্যহিক জীবনে এই বুলিই 
আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা"আকাজ্ষা প্রকাশের বাহন । আমাদের নিজস্ব ভাব ও 
ধর্মসংস্কারেরও বাহন লৌকিক ভাষা । উহা! অকৃত্রিম, স্বভাব-জাত ও প্রাণশক্তিতে সতেজ 
ও স্ফুতিযুক্ত | 

একটু লক্ষ্য করিলেই (েখ| যাইবে, শাক্ত গীতির ভাব যেমন লোকজীবনা শ্রিত, 
উহার ভাষাও তেমনই লোকজীৰনের মর্মমূল হইতে সংগৃহীত | উহা খাঁটি বালা কথায় 
খাটি বাঙালীর মনের ভাব। তাহাতে গ্রাম বাংলার মেছুর মাটির গন্ধ, যেন মাতৃম্তনের 
বিগলিত সৌরভ । প্রাণের স্বাস্থ্যে ও শক্তিতে উহা! পরিপূর্ণ । পরবর্তীকালে সংস্কৃত 
অভিধানিক শবের প্রস।ধনে কেহ কেহ এই গীগ্তকে প্রসাধিত করিয়াছেন । তাহাতে 
সংস্কৃত বাগভঙ্গীর কৃত্রিম এশ্বর্ধ মহজ-লক্ষ্য | যেমন রামপ্রসাল্রেই এই আকৃতিটি, 


জননি, পদপস্কজ দেহি শরণাগত জনে 

কপাবলোকনে তারিণি 

তপন-তনয়-ভয়চয় বারিণি। 
অব্য কোন কোন স্থলে ভাব অনুযায়ী ভাষার এই যোজন] রসের পরিপৌঁষক হইলেও 
সধিকা*শ ক্ষেত্রে এই ভাষাগত এশ্বর্য কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হইয়াছে । যেমন দর্প 
নারায়ণ কবিরাজের এই মাতৃবন্দনা, 

ত্বং নমামি পরাৎপরা পঠতিত-পাবনী । 

কাতর কিন্করে হের হরমোহিনী ॥। 

কঙ্কালী ককণাময়ী কুকুণডলিনী ত্বি 

গিরিজা গণেশ জনশী ॥ 
এখানে-তোমাতেই কুগডপিনী--এই কথা বুঝাইবার জন্ত যেন 'করণাময়ী*-এর সঙ্গে মিল 
(বার উদ্দোশ্তেই 'কুলকুগুলিনী ত্ব্ি পদাংশটি জোর করিয়া জুড়িয়! দেওয়া হইযাছে। 
ইহ| না বাংলা, না সংস্কত। তেমনই নন্গকুমার রায়ের এই রূপবর্ণনাটি, 

বিহরে রণে কে রে বাম! মূগেন্দ্র বাহনে ! 

নারী হয়ে রণে একি রহস্ত 

অনাগ্নাসে নাশে দনুজ পশ্ঠ 

ঈষৎ হাস্তযুক্ত আস্ত, কন্ত অঙ্গনে । 
ভাষার এহেন কারুকার্য শাক্ত সঙ্গীতের সৌনার্য বৃদ্ধি করে নাই, বরং কিন্তৃতকিমাকার 
এক সাঙ্কর্য উহার ভারম্বরূপ হইয়৷ উঠিয়াছে। 


২৩৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


অধিকাংশ শান্ত সঙ্গীত বাঙালীর প্রাণের অকৃত্রিম ভাষাতেই নিবদ্ধ। সেখানে 
উহা বিদঞ্ধজনের বাণী-বিলাসে বিলসিত নয়, মৃক মানুষের মুখের কথায় মুখর । বাঙালী 
জনসাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অষ্ট প্রহর যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, 
ষে ভঙ্গীতে অতি তুচ্ছ ও ক্ষু্র কথা মুখে বলে, জীবনযাত্রার মেই অতি পরিচিত 
উপকরণ হারাই মাতৃ-পৃজার অর্থ্য বিরচিত হইয়াছে । রামপ্রসাদের গানেই এই 
ভাষার দ্বার প্রথম উন্মোচিত হইয়াছে । পরবর্তী ভক্ত কবিরাও শাক্ত গীত 
রচনায় ভাষার এই আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন । বাঙালীর নিজস্ব বিশেষার্থবৌধক 
বাক্যাংশ ও বাগ ধারার ত্বতঃ শ্যুর্ত ও স্বাভাবিক প্রক্োগে, নিজস্ব স্থক্তি-স্ুভাধিতাবলী 
ও প্রবাদ-প্রবচনের সুষ্ঠ ব্যবহারে শাক্ত সঙ্গীত বিশিষ্ট । “খেল খেলা”, “বোল বল।” 
“ভেক লওয়া” 'জারিভালী” “কায়দা করা” “হুতার কানা কাট!» “দম দিয়া ভবে আনা 
প্রভৃতি মিশ্র ক্রিয়া! এবং 'দেঁতোর হাসি", “ভোজের বাজি” 'মনের ধাধ” ঠারে হোরে 
“জোর-জবরি". “ভূতের বোঝা” “চোখের ঠুলি' প্রভৃতি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ এদেশের 
নিভ্য ব্যবহার্য ভাষা-সম্পদ ৷ এগুলি দ্বারা ষেন এদেশের লোকজীবনটিই প্রত্যক্ষ 
হইতে থাকে । বাঙালীর নিজন্ব এই উক্ভি-বিচিত্র প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর দর্লভ | 


শাক্ত সঙ্গীতে বাংল! দেশের কতকগুলি নিজস্ব 'প্রবাদ-প্রবচনও ব্যবহৃত হইয়াছে 
একটি দেশের প্রবারদ-প্রবচন সেই দেশেব বহুদশিতা, ভুয়োদশিতা ও চিন্তাশীলতার 
প্রতীক । যে-কোন প্রৌঢোক্তি সহস্র জীবন দশন ও অভিজ্ঞতার যলশ্রুতি । শাক্ত 
গীতাবলী এইবপ অসংখ্য বাক্‌-প্রৌটিমার ভাগ্ডার । 'পাকা ধানে মই”, ভূতের বেগাব*, 
“জাগা ঘবে চুরি*, “ছেলের হাতের মোয়া”, “যার নেটো তার নাট+, “ফণী হয়ে "ভেকেৎ 
ভয়” “মার সোহাগে বাপের আদর', 'বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, “কিল খেয়ে কিল চি 
“কলুর চোখ-ঢ'কা1 বলদ”, “সেয়ান পাগল বুচকি আগল', “চাঁকি কেবল খশকি মাত্র', 
“কথার ভট্চাজ কাজে নভি' প্রভৃতি প্রবাদ-বাক্যে শান্ত গীতি পরিপূর্ণ । 


বস্তুতঃ “চোখের ঠুলি', “কলুর বলদ", 'ঝুলি-কীথা+, 'ভূতের বোঝা", “চেতোর হাসি' 
'মামদেো বাজি? বা 'আলোচাল আর বুটভিজানা” প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ও ফুত্র কথা দিয়া 
যে অধ্যাত্ম জীবনের অতি গভীর ও গম্ভীর ভাব প্রকাশ করা সম্ভব, শাক্ত পদাবলীর 
ভাষা তাহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । কবি-সমালোচক কোল্রীজের মতে এই সহজ, স্বাভাবিক 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাই কবিতার 43৩9৮ ₹:০:৯__-ভাবের অন্থুগামী সার্থক ভাষা । কাব্যের 
মূল্য বিচারে মৌখিক কথার এই অভিব্যঞ্জনা কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। শান 
সঙ্গীতের ভাষা স্তব্ধ অনড় জীবনের ভাষা নয়, চলমান জীবনের বেগবতী ভাষা। 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৩৫ 


অলঙ্কার 


শান্ত সঙ্গীতের মগ্ডনকল1 বিচারেও এই সহজ সত্যটি ম্মরণীয যে, ইহা! সংস্কৃত 
“বিচিত্র মার্গের মণ্ডনে মণ্ডিত নয় । ইহাতে নাগর অলঙ্কারের কাঞ্চন-কিরীট, মুক্তাদাম, 
রদ্ুহার, স্বর্ণ কাঞ্চী নাই, কিন্ত গ্রাম্য সতী লক্ষ্মীর শুচিশুদ্ধ রক্ত সিন্দুর, শুভ্র শঙ্খবলয় 
ও অনাডম্বর টোডা ও তাডস্ক শোভার অভাব নাই। শাক্ত সঙ্গীতের আটপৌরে 
ভাষায় আটপৌরে অলঙ্কারের শোভা । ভক্ত কবিগণ প্রায়ই শব্দালঙ্কার যোজনায় 
রুত্রিম দুর্বহ ঝঙ্কারকে পরিহার ভ্রিয়াছেন, অবক্ষয য্গের সংস্কৃত আলঙ্কারিক রীতির 
প্রাণহীন ধ্বনি-ডন্বরও আদি স্তরের শাক্ত গীতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে নাই। 
অর্থালঙ্কারের উপমান-বস্ত সমাহণে শান্ত কবির দৃষ্টি গতানুগতিক পথ পরিহার করিয়া 
চির পরিচিত ধরণীর ধুলায় নামিয়া আসিয়াছে । ধুলি-ধুস্রিত জীবন হইতেই তাঁহারা 
আক্ষিপ্ত বস্ত সংগ্রহ করিয়াছন। এই লোকাযত দৃষ্টি সমগ্র শাক্তগীতিকে নতন 
মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে । 


গ্মবশ্ট শাক্ত সঙ্গীতেব উপর নানা যুগে নান। তরঙ্গ বহিযা গিয়াছে । শান্মজ্ঞ পণ্ডিত 
সাধকও গান রচনা করিয়াছেন । তাহাদের রচনা সংস্কৃত অলঙ্করণ-রীতির প্রভাব 
অল্প নয়। তাহা ছাঁডা সন্তায় আসর মাত করিবার শ্ভিপ্রায়ে কবিয়াল, পাঁচালিক্কার 
গণও একদিন সন্তা অনুপ্রাস-যমক দিয়া শামা সঙ্গীত গান করিতেন তাহাদের কত্রিম 
ক্মলহ্করণ সহজেই দষ্টি আকর্ষণ করে । এই সকল অলঙ্করণ-প্রাগ লভ্যের কথা বাদ দিয় 
বিচার করিলে দেখা যাইবে, মানুষের ভ'বপ্রকাশে স্বতঃস্মর্ত আবেগে ম্বাভাবিক ভাবেই 
যে অযত্ুবিন্তস্ত মণগ্ডনকলা থাকে, অধিকাংশ শাক্ত সঙ্গীত সেই অলঙ্কারে সজ্জিত । 


শবালষ্কার ও অর্থালঙ্কার-_-কাব্যসাহিত্যের "সীনর্ধ-বিধায়ক এই ছুই প্রক'র 
অলঙ্কার । তন্মধ্যে শবালঙ্কারে শব্দের ঝঙ্কারগত সৌন্দ্যই মুখ্য। উহ! দ্বারা কাবে।র 
মঙ্গীতধর্মের পুষ্টি সাধিত হয়। স্থরে সমপিত শান্ত গীতে অন্ুপ্রাস-যমক-শ্লেষাদি 
শব্দালঙ্কারের স্থান গৌণ নয় | মনে হয় অনেক স্থলে বর্ণময়ী নাদ যেন স্বয়ং বর্ণ-পুটিত 
স্তবাদিতে অপরূপ সৌন্দযে প্রকাশিত হইয়াছেন । কোন কোন স্থলে সাধারণ অন্ুপ্রাস 
অসাধারণ ভাব ব্যঞ্জনার স্থ্টি করিয়াছে । যেমন রামপ্রসাদের এই পংক্তিটি, 

আমার উম] সামান্ত মেয়ে নয। 

সামান্ত অলঙ্কার বিচারে উহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই । কিন্তৃষ্পর্শবর্ণের অস্ত্য বর্ণ 'ম 
ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘারা এখানে স্পর্শাতীতের যে অসামান্য ব্যঞ্জনা স্ষ্টি হইয়াছে, তাহাতে 
সাধক মাত্রই উল্লসিত হইয়া উঠিবেন | ইহা! ষেন শেষের মধ্যে অশেষের ব্যঞ্জনা। 


২৩৬ শার্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


এই ধরনের অনুপ্রাস ছাডাও শাক্ত গীতে অন্যান্ত অনুপ্রাসের অপ্রতুলতা নাই। 
থা 

(ক) চন্দনে চচিত জবা পদে দিব আমি গো। 

(খ) কমলাকাস্ত কহে নিতান্ত কেঁদ নাক রাণ্ হওগে শান্ত | 

[ স্তি* ধ্বনির অনুপ্রাস ] 

(গ) গিরি, গৌরী আমার এল কৈ? 

[ 'গর' ধ্বনির দ্বিরাবৃত্তিতে ছেকানুপ্রাস 1 

(ঘ) কালী নামে মেরে ডস্কা যমের শঙ্কা রাখবো দূরে । 

[ যুক্ত ব্যগুন “হ্ক'-এর দ্বিরাবৃত্তিতে ছেকানুপ্রাস ] 

(ও) গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে 

[ ন্ধ ও ন্দ-এর শ্রত্যানুপ্রাস ] 

(চ) একি চি৩-ছলন! দৈত্য-দলনা, ললনা-নলিনী-বিডন্বিনী | 


[ প্রথমাংশে 'লন'-এর ক্রম সাদৃণ্ত ; শেষাংশে 'লন' ও “নল”-এর স্বরূপ সাদৃশ্য ] 


শাক্ত গীতে যঙ্গক অলঙ্কারের দৃষ্টাস্ত প্রচুর । “কালী', “কাল”, 'তারা', ধরা” প্রভৃতি 
শঝের ভিন্নার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বহু যমক সৃষ্টি করা হইয়াছে । তাহার্দের সব- 
খগুলিই সার্থক তাহা নয়। কয়েকটি উদাহবণ এইবপ, 
(ক) এমন দিন কি হবে তারা । 
ববে তারা তার! বলে ভাপা বেয়ে পড়বে ধার]। 
| তারা » দেবী, তার1- চোখের মণি ] 
(খ) কেঁদে কালী হলাম কালি। 
| কালী _দেৰী, কালি কষ্ণবর্ণ ] 
(গ) আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধযা করেছি। 
। সন্ধ্যা সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যাকালীন বন্ধন! রৃত্য ] 
(ঘ) মনেরি বাসনা শামা শবাসনা! শোন্‌ মা বলি। 
(ও) প্রনাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হলে ভারি। 
(5) ও পদের মত পদ পাই তো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি। 
(ছ) জননীর হাত-ধর। হাটিছে সুধ।-অধর! 
আনন্দে অধীর ধর! ধন্ট ধন্ত গণি । 
গানে শঙালঙ্কারের প্রধান লক্ষ্য গীতকে বঙ্কারমুখর করা। শাক্ত গীতের অনুপ্রাস” 


শাভ্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৩৭ 


বমকাদি যে এইরূপ ধ্বনি-সৌন্দর্য সৃষ্টির পক্ষে কিবূপ সহায়ক. কানে না শুনিলে তাহা 
অনুভব করা যায় না। মনে করি, প্রেমিকের এই কলিটি-_ 

ও মা কালি চিরকালই লং সাজালি সংসারে । 
এখানে “কালী' ও “কাল-ই' ভিন্নার্থক দুইটি সমোচ্চরিত শকের যমক এবং শেষাংশে 
“সং সা" ধ্বনির অনুপ্রাস। কিন্ত গানের সময় ধ্বনিগুলি এমন ভাবে স্বরে যোজিত 
হয় যে, বাচ্য যমক-অনুপ্রাসের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করিয়া উহা যেন আর এক 
চমৎকারিত্বের স্থষ্টি করে । তেমনই শ্রত্যনুপ্রাস যুক্ত এই যমকটি-- 


গিরি, যায় যে লয়ে হর প্রাণকন্তা গিরি জায় । 
প্রেষ অলঙ্কারেরও বিাঁচত্র উদাহরণ শাক্ত গাতে পাওয়া যায়। আঁগমশী ও বিজয়] 
পরবে 1শবের দারিদ্রা বর্ণনাগুলি শ্লিষ্ট, উমার বর্ণনাও শ্রিষ্ট , যেমন, 
(ক) হার কপালে আগুন নাই কোন গুণ 
মা কেন বল তার কপালে । 
(খ) নাহি মানে ধর্মীধর্ম, নাহি করে কোন কর্ম, 
নিজ ভাবে নিজ মর্ম নিজে করে গান। 
[ শিব গুণাতীত, নিক্ট্িয়, স্ব-ভাবস্থিত ; অন্ত অর্থ-তিনি আচারহীন, নিষ্র্ম] 
ও আপন ভেলা | 
(গ) বাছার নাই সে ৰরণ নাই আভরণ 
হেমাঙ্গা হইয়াছে কাঁপীব ব্রণ। 
[ হেমার্গা মাই কালী ; মায়ের কল্পনার অবস্থাবৈগুণ্যে উহা কন্ঠযর রূপ- 
মালিন্ত ] 
() বাসনাতে দাও আগুন জেলে। 
| বাসনা -কাষনা, কলাগাছ ইভ্যাদির ছাল ] 
(ড) চমকে নূপুর আলে! করে পুর মণিময় পুরবাসিনী | 
[ একদিকে পুর” শব্গগুলির যমক, অপরদিকে শ্লেষ--মণিময় পুরবাসিনী- 
রত্বপুরী নিবাসিনী বা মণিপুর চক্রের অধিষ্াত্রী দেবী ] 
শব্দালঙ্কারগুলির |ভতর শাক্ত সঙ্গীতে বক্রোক্তির বিশিষ্ট স্থান আছে । সাধারণ ভাবে 
কণ্ঠস্বরের ভঙিবৈচিত্রে বিধি দ্বার! নিষেধ ব নিষেধ দ্বার। বিধি স্থাপিত হইয়। যদি 
চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, তবেই তাহা হয় কাকু বক্রোক্তি। শাক্ত গীতের অন্ুষোগে, 
ধিকারে, প্রশ্নে বিশ্ময়ে এই বক্রোক্তির থেলা চলিয়াছে। যেমন, 


২৩৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


(ক) ভবে নাকি উনার তত্ব করেছিলে । 
গিরিরাজ ! 
[ বিশ্মত প্রশ্নে নিষেধই তাৎপর্য ] 


€খ) কেবলেআমরি! তোমায় দরিগন্বরী, 
শবাঁসন। বিবসন] ভয়ঙ্কর ! 


(গ) আমি কি দু'খেরে ডরাই ? 
(ঘ) সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না। 
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥ 

($) যে ভাল করেছ কাশী, শার ভালতে কাজ নাই ! 
প্রত্যেকটি উদাহরণে কণ্স্বকের বৈচিত্র্য এক একটি অপৃবতা স্যষ্টি করিয়াছে । 

শাক্ত পদাবলীতে অর্থালক্কারেরও প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্য-সাহিত্যে অর্থা- 
লঙ্কারের উপযোগিতা প্রধানতঃ অমৃত ভাবের মৃতিময় রূপায়ণে। উপমা-ূপক যেন 
বাক্ময় চিত্র । ইহাতে ছুবোধ্য ভাব স্থবোধ্য হইয়া উঠে, মনের পটে একটি ছবি গাঢ় 
রেখায় মুদ্রিত হয়। তাহ] ছাড়া সৌন্দয-স্ষ্টির দাবি তো৷ আছেই । 

শান্ত পদাবলীর কবিগণ শক্তি মায়ের রূপকার । সে শক্তি স্বরূপে অরূপ, আবার 
রূপ লীমায় অপরূপ | অবপ ও অপর্পকে ব্ঝাইতে গিয়া তাই কবিগণ ছবির পর ছাব 
্াকিয়াছেন। ধ্যানের মৃতিমতী জননীর চরণ, বদন, কেশ ও নৃত্যপরা রূপ তাহাদের 
চিত্তে যে মনোময় প্রতিমায় রূপাস্তরিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করিতে গিয়া তাহারা 
রূপের পাথারে ডুব দিয়াছেন । এক মাতৃ চরণের বর্ণশাতেই কত রূপ-কল্পনা॥_ 


(ক) অতি স্ুণীতল চরণ যুগল প্রফুল্ল কমল প্রায় ( উপম। ) 
(খ) মজিল মন-ভ্রমর] কালীপদ-নীলকমলে (রূপক ) 
(গ) তকণ অরুণ ধেন চরণ ছুখা নি ( উৎপ্রেক্ষা ) 
(ঘ) নখরে অরুণ ছোটে পদচিহ্বে পদ্ম ফোটে ( অতিশয়োক্তি ) 
() অমল কমলদল নিন্দিত চরণ তল ( ব্যতিরেক ) 
চ। পদ্ম ভ্রমে পদতলে পড়ে অলি দলে দলে (ভ্রান্তিমান ) 
(ছ) নীপকান্ত মণি নিতাস্ত 
নখর নিকর তিমির নাশে (বিষম ) 


এমনই ভাবে সর্ব অবয়বের দূপ-রচনায় অসংখ্য রূপ-কল্পন। । কোথাও এই অলঙ্কার 
আসিয়াছে সংস্কত কাব্যের সগণি ধরিয়া, কোথাও «আবার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বা ম্ব-কর্লিত 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৩৯ 


উপমান। শাক্ত সঙ্গীতের গলি-ঘু'জি হইতে অপক্কার-শান্ত্রোক্ত প্রায় সকল অলঙ্কারেরই 
দৃষ্টান্ত নংগৃহীত হইতে পারে ; থা, 
পুর্ণোপমা £ 
(ক) চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল 
(খ) তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ পানে । 
(গ) মা আমায় ঘুরাবে কত। 
কনুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥ 
সুপ্তোপমা 
(ক) ধনু সদৃশ ভ্রলত1......উরু কদলী তুলনা 
| সাধারণ ধর্ম লুপ্ত ] 
(খ) তুষার-ধধল হদে নীলিম নলিনী, 
হর-হৃদি মাঝে আম।র শ্যাম] জননী । 
[ ওপম্) বাচক শব্ধ লুপ্ত ] 
(গ) তুমি ইন্দুত্দণা কুরগ নয়নী কনকবরণী তার]। 
| এখামে উপমা তিনটি এই লুপ্ত, আছে শুধু উপমের় আর বিশেষণ। 
বিষেশণ গু!ল বিশ্লেষণ করিলেই উপমার হন্তান্ত অঙ্গ রণ হর ] 
বস্ত-প্রতিবস্ত ভাবের উপম। ঃ 
ক) আম্ন ম! এখন তার। রূপে শ্মিত দুখে শুদ্র বাসে। 
নিশার ঘন আ্বাধার দিয়ে উষী যেমণ নেমে আসে ॥ 
[ সাধক-হৃদয়ে নীল সরস্বতীর আব্ভাব, নিশার অন্ধঞ্গারে উষার আগমনের 
মত। কল্পপাটি কবিত্বময় 
(খ) হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে। 
[চুত্বক যেমন পোহাকে আকর্ষণ করে, তেমনই তিনি ( জগজ্জননী ) ভাবোদিত 
ভাবুককে গ্রহণ করেন - 
্মরণোপষা £ 
(ক) হেরিয়ে গগনতারা মনে হল প্রাণের তারা। 
(খ) সুনীল আকাশে ওই শশী দেখি, 
কৈ গিরি, আমার কৈ শশী-মুখী ?"" 
এঁ এল হেলে শান্ত শতদল, 
শতদলবালিনী কোথায় আমার বল? 


২৪০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 
রূপক 
(ক) নাশিতে আধার রাশি উমা-শশী প্রকাশিল । 
(খ) শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্ামা। 
(গ) কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে । 
(ঘ) আখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালীনামামৃত পীযূষ পানে । 
পরম্পরিত রূপক £ 
(ক) জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা! মুক্তা ফলে। 
(খ) মন-যস্ত্রে বাগ্ করি হৃদ্ি-পদ্মে নাচাইব। 
সাঙ্গ রূপক £ 
(ক) সাধনরপ গ্রাবু খেল! এই বেলা মন খেলিয়ে নেরে |... 
শ্রদ্ধা-নওল। খেলায় দিয়ে বলবি ভক্কি-গোলাম নিয়ে । 
[ সাধনের অঙ্গ শ্রন্ধা-ভক্তি, ভ্রাবু খেলার অঙ্গ নওলা-গোলামের পঙ্গে গপিত ] 
অধিকারঢ় বিশিষ্ট পক £ 


দেখে যা গো নগরবাসী । 
অন্জনে উদয় আমার উমা অকলম্ক শশী ॥ 
মালা রূপক £ 
(ক) সবে মাত্র এক ধন নয়নে নবীনাঞ্জন 
অঞ্চলে রতন-নিধি বিধি দিল মোরে । 
(খ) তুমি গো মম অঞ্চলের ধন, 
প্রাণের পুতলী, অমূল্য রতন | 
উল্লেখ £ 
(ক) মগে বলে ফরাতারা, গড. এলে ফিরিঙ্গী যারা, 
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সেয়দ খাজা | 
(খ) কখন বিজননী, পঞ্চভূত (নবাসিনী, 
কতু কুলকুগুলিনী, সহজদল পদ্ম পরে । 
[ একই শক্তি গুণভেদে কখনও “বিশ্বজননী”, কখনও “পঞ্চভূত নিবাপিনী”, 
কখনও কুঙ্গকুণুলিনী কখনও বা সহন্্দল বিহারিণী ] 
(গ) মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী, 
কখন হন বনমালী, কভু রাঁধ! মন্দাকিনী ! 


শাঞ্পদাবলীর কাব্যমল। ২৪১ 
উত্প্রেক্ষা £ 
(ক) চমকে অকণ রখি-শশী ঘেন নখরে প্রথরে আপনি । | বাচ্য! উৎপ্রেক্ষ। ' 


(খ) মা, তোর শ্রীমুখ ন হেরে, যে দ্বখ অন্তরে 
ছিলাম মণি হীন ফণী দিবা-যামিনী। [ প্রতীয়মান! উতপ্রেক্ষা ] 
অতিশয্বোক্তি ঃ 
(ক)  উদদিলে নির্দয় রবি ডদয় অচলে 
নযনের মণি মোখ নএন হারাবে । 
[ উপমেয় উমাকে গ্রাস করিয়াছে উপমান 'নয়নের মণি" ] 
(খ) সোনার পুভলি দলে পাথারে ভাসাযে । 
[ উমাকে ন্চিখারী শিবের হস্তে সমর্পণ করায মা মেনকার স্সতিশয়োক্তি মিশ 
আন্েপ ] 
(গ) শশী ভানু আসি উদয পদে পদে, 
উভয় পর্দে আছে উভয়ে অবিবাদে । 
ব্যতিবেক £ 
(ক) শারদ শশ। বহ্িম করি ওই আঙাহীশ 
পশ্চিম গগনে ওই উমা মুখ ভাসে রে। 
(খ) চপল জিনি প্রিনয়নী, চপল। জিশি দত্ত শ্রেণী 
চপল জিনি শাঘ্র গামিনী 
অপন্ন,তি ঃ 
(ক) কালো নয়, পুণিমার শশা হৃদয মাঝে করে আলে | 
(খ) উমা যত হেসে কথা কয়, ও তো] হাঁসি নয় হে, 
যেন অভাগীর কপালে অনল জলে । 
[ অপহৃৰ এখানে উতপ্রেক্ষা-আশ্রিত 1 
শিশ্চয় 2 
এ নহে অকণ-আভা, নহে শশধর-খিভা, 
হিম মাঝে বুঝি গৌরীর গোৌর-শাভা হ'সেরে। 
[ এখানে নিশ্চয় উৎগেক্ষা-আশ্রিত ] 
প্রভিবন্তূুপম! £ 
কাশীয় শরীরে রুধির শোভিছে, 
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে । 


২৪২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিনাধনা 


দৃষ্টান্ত: 
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিচ্ধু তরণ। 
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন । 
নিদর্শন! £ 
মন, ভেবেছ কপট ভক্তি দিয়ে শ্যামা! মাকে পাবে ? 
এ ছেলের হাতের নাড় নয় যে ভোগ। দিয়ে খাবে। 
অর্থাস্তরন্যাস £ 


(ক) মার সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা! তথা । 
যে ৰাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরস। বৃথা ॥ 
(খ) অর্থ বিনা ব্যর্থ ষে এই সংসার সবারি । 
ওমা, তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিখারী ॥ 
(গ) যে রমিক ভক্ত শুর সে প্রধেশে পেই পুর, 
রামপ্রনাদ বলে ভাঙ্গলো ভূর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা? 
সমাসোক্তি £ 
(ক) ওরে নবনী নিশি, না হইও রে অবসান। 
শুনেছি দারুণ তমি না রাখ সতের মান ॥ 
(খ) যেয়ো না রজনী, আজি লয়ে তারাদলে, 
গেলে তুমি দয়াময়ি। এ পরাণ যাবে । 
শাক্ত সঙ্গীতে অন্থান্ত অলঙ্কারের অসগ্তাব না থাকিলেও ইহার প্রধান অলঙ্কার 
রূপক | ভক্তের আকৃতি, মনোদীক্ষা বা সাধনতত্তের বর্ণনায় রূপকের প্রয়োগ এক 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গুহ সাধন ও রহস্তময় অন্ভূতির প্রকাশে বপক অপরিহার্য বাহন । 
সেই সুত্রে শাক্ত পদেও দ্বপণার বাহুল্য বদ্ধ জীখের জীবন-যন্ত্রণার চিত্রাঙ্কনে 'সংসার- 
গারদ'ঃ 'ভব-সাগর' ও ভব-রোগ' এবং সাধন রহস্তের সঙ্কেত হিসাবে “হৃদি-রত্বাকর”, 
“মানব-জমিন', 'হৎ-পিজর' ও “দাধনরপ-গ্রাবু খেলা” প্রভৃতি রূপককল্পনায় বৈচিত্র্য 
যথেষ্ট রহিয়াছে । এই গ্রন্থের রূপকাশ্রয়ী কবিতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে [নন্তত আলোচনা 
করা হইয়াছে। এই সকল রূপক যে সর্বত্রই রস স্থষ্টির একই প্রষদ্ধে নিদ্ধ, তাহা নয়__ 
কষ্ট কল্পনা ও কৃত্রিমতাও আছে। তথাপি রূশক-স্থষ্টিতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শান্ত 
গীতির দ্বান সম্ত্রমের সঙ্গে শ্মরণীয়। 
শান্ত সঙ্গীতে অপর যে অর্থালঙ্কার উৎকর্ষ ও বিশিষ্টতার দাবি রাখে, তাহা ধবিরোধ- 
মূল অলঙ্কার'--বিরোঁধ ও বিধম। শান্ত গীতের ভাবের সঙ্গে ইহার! একাত্ম। শীক্তের 
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উপান্ত মূর্তি গবং সাধনার মধ্যেই একটি বিষম ভাব আছে। শক্তি-মৃত্তি একাধারে 
রৌদীট ও সৌম্যা, ভাহা এরশ্বর্ষে মহামাধুরী। শক্তি-সাধনার উপকরণ ও প্রক্রিয়াও 
বিষম । রামপ্রলাদ বলেন, “বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়ে খেল ।' ভক্তের আকৃতিতেও 
বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে বিষম-বিরোধের চাঞ্চল; এবং তাহা! লইয়াই ভক্তের অন্ুযোগ-অভিযোগ। 
তাই বিরোধ-মূল অলঙ্কার গুলি যেন শান্ত সঙ্গীতের একান্ত সহষোগী। রূপতন্ময় ভক্ত 
বিষম" অলঙ্কার যোজন! করিয়াই কাল" মায়ের নয়ন-মোহন রূপ মুত্তি অঙ্কন করেন, 

রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি 

উজলিছে ত্রিদ্ভূবন গিনি সৌদামিনী | 
ম্বা, এলোকেণা এলো। কে বণেঃ কাল বরণে । 

ত্রিলোক আলো করে সে বপের কিরণে ॥ 
এক্ট কালী ভক্তের জননী, স্লেহপ'লা ও ককণাময়ী । কিন্তু কোথায করুণ!ময়ীর করণ, 
কাথায় মায়ের মমত্ব? ভক্ত ছদয়ে সংশয ঘনীভূত হয়, বিষম অনুযোগ বিষম 
অলঙ্গারেই ব্যক্ত হয় 

দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে 

গলে পর মুণ্ডয়াঙ্লা পরের ছেলেকে যাথা কেটে । 
কিংবা অন্নপূুর্ণ! নাম শুনি, ভিক্ষা করেন শুলপা্ি 

পেটের জ্বালা গরল খেলেন দিগ.বাস বসন বিনা । 
ভক্তের সাধনাও বিবোধের পাখনা অর্থাৎ “সাধন সমর*_-“মায়ে-পৌষে মোকদ্দমা” 
'মায়ে-পোযে বিবাদ” £ প্রপত্তিও বিরোধ-মূল। ভক্ত অভয়ার অন্ভয় চরণের জোরেই 
ভয়হীন। সে শান্ত হইয়াও অশান্ত, মাষের বাধ্য হইয়াও অবাধ্য। মায়ের চোখ 
রাঙানিতে ১ তাহার ভয় নাই। ত্বে মারের সঙ্গে ঘন্দ, সেই মায়ের চরণেই মৃত্ত্ুীয় 
আশযের আশ্বাস, তাই সে বলে, 

বন্দ হবে মাষেগ সনে, 
তবু রব মায়েক্প চরণে । 

শান্ত সঙ্গীতের এই বিরোধ ভাবটিগ সঙ্গে শব্দালগ্কার বক্রোক্তির যেন একটি গভীর 
যোগাযোগ আছে। শাক্ত গানে বক্রোন্তি যেন এই বিরোধকেই বক্রভাষণে আরও 
মনোজ্ঞ করিয়। তুপিয়াছে । মনে হয়, অনেজ শ্থলে শব্ধালঙ্কার বক্রোক্তি যেন অর্থালক্কার 
বিরোধ-বিষমেরই লহষোগী ও সমর্থক | যেমন রাম প্রসাদের এই উত্তিট। 

"আমি কি দুখেরে ডরাই ” (বক্রোক্তি) 
কিন্ত পরক্ষণেই, “দেখ, স্থখ পেরে লোক গব করে, আমি করি ছুখের বডাই' বিরোধ) 


ছন্দ 


শান্ত পদাবলী গীতের উদ্দেশে রচিত । এই পদগুণলর আদি প্রণেতা বামপ্রসাদ 
স্বীকার করিরাছেন, গ্রন্থ ষাবে গডাগড়ি গানে হব মত ।' প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে 
প্রত্যেকটি পদের শীর্ষে স্থর ও রাগের উল্লেখ করা হইয়াছে আরঁধকাংশ পদ গীতের 
চতুরবয়ব আস্থায়ী ( শ্থায়ী ), অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ-- এই চারি অংশে বিভক্ত 
তাহা ছাড়া শাক্ত পদ্দাবলীঘে কে, ওকে, কেরে, রে; হে, গে প্রভৃতি অসংখ্য বিশ্মিত 
প্রশ্ন ও নন্বোধনবাচক অতিরিক্ত পর্দ আছে। এগুলি গীতের ফাক দেখাইবার কাজে 
নিধুক্ত । উপরস্ত “মা” 'মাগো* ধ্বনির গমকে সমগ্র শাক্ত পদ আবেগ-কম্পিত। এই 
ধ্বনিগুলি গীভের দিক হইতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; ইহ। কখনও তালগত মাত্রার 
অপূর্ণতা পূর্ণ করে, কখনও বা! সুরের অলঙ্কার ও কারুকার্য প্রকাশের বাহন হইয়] উঠে । 

কিন্তু সঙ্গীতের দাবী লইয়৷ আবিভূ ত হইলেও. কবিতা 1হসাবে শান্ত পদাবল"র দাবী 
অল্প নয় রবীন্দ্রনাথ বলেন “বাংলাদেশে সঙ্গীতের প্রঞ্।তগত বিশেষত হচ্ছে গান, 
অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর দ্রপ । বাংলার চধ। গীতি, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি 
এই উক্তির সার্থকত। প্রমাণ করে । শান্ত পদাবলীও একাধারে কবিত| ও সঙ্গীত । 

অবশ্তট পাঠ্য কবিতায় ও গেয়সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য আছে । কাবজার আশ্রয় কথা. 
গানের আশ্রয় ধ্বনি । একটি সুষম ছন্দোবিলসিজ, অপরাচ শ্ুরে-তালে উল্লমিত। 
কবিতায় কথ। ছাড়া ছন্দ অচল্গ, কথার ধবণিকে ইচ্ছামত খু বে 1বলঘ্িও খা সঙ্কুচিত 
করাও চলে না। কিন্তু গানে সুর টানের শ্মবাধ অধিকাদ তালে খাত্রাপমত। 
রক্ষা! করিবার জন্য গানের মাত্রানংখ্য। যথেচ্ছ প্রসারিত ব। সম্কৃচিত হইতে পারে। খ। 
কোন ধ্বানকে আশ্রয় করিয়া সুরের কারুকাব চলিতে পারে, াজেই আবৃত্তিযোগ্য 
পাঠ) কবিতায় এবং গানের উদ্দেশ্রো রচিত কবিতায় ছশ্টের ঠিকে হতে তারতম) 
থাকিয়। যায়। শাক্ত পদাবলী হন্দোবিচারে এই সাঙ্গাতক পটভূমিক" অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে । শাক্ত গীতে বহু 'ইলে ষে মাত্রাধিক্য বা মাত্রান্গতা দুষ্ট ইয়, সঙ্গীতের 
দিক হইতে তাহা অন্ঠতর তাৎপর্য বহন করে । তাহ। ছাড়া, এই কাখতাগুলির ছন্দের 
প্রকৃতি নিরূপণে সঙ্গীতের ভাল-বিভাগও কম নহায়ক নয় । 

গ্রচলিত শাক্ত গীতের আদি গঙ্গোত্রী সাধক কবি রামপ্রসাদ। এই গীত রচনায় 
তিনি যেমন নুরের দিকে নৃতন “প্রসাদী সুর" যোজনা করিয়াছেন, তেমনই ছন্দের দিকেও 
অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । শাক্ত গীত রচনায় পরবর্তী কবিগণ প্রায়ই সেই ধারার 
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অনবর্তন করিয়াছেন । তাই রামপ্রাদকে পুরোভাগে রাখিয়াই শাক্ত পদাবলীর ছন্দ 
প্যালোচনা কর যাইতেছে । 

প্রাচীন বাংলা কাব্যে প্রধানতঃ ছুই প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে--মাত্রাবৃত্ত ও 
পয়ার। তন্মধ্যে মাত্রাবৃত্তটি প্রাকৃত-অপভ্রংশের সাক্ষাৎ বংশধর | উহার উচ্চারণ-রীতি ও 
মাত্রাগণনার পদ্ধতি অনেকটা তৎসম, অথাৎ দীর্ঘ ও যৌগিক স্বরাস্ত এবং হলস্ত অক্ষর 
দ্রই মাত্রা, আর হুম্ব অক্ষর একমাত্র! ৷ কিন্তু মাত্রাছন্দের এই নিয়মবদ্ধ চাল বাংলার 
নিক্ষম্ব 'উচ্চারণ-রীতির বিরোধী । এই জন্ত ব্রজবুলিতে বা বৈষুব পদেও এই ছন্দে 
রঠ্ত কবিতায় সর্বাংশে তৎসম উচ্চারণ রীতি অনুসরণ করা হয় নাই / বাংল! উচ্চারণ- 
রীতির সঙ্গে সামশ্রন্ত বক্ষা করিয়া স্চোন প্রকারে তৎসম ঠাট বজায় রাখা হইয়াছে। 
শাক্ত গীতির রচনায় রামপ্রপাদও অনুবপ পদ্ধতিতে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন । 
গমন রামপ্রসাদ-রচিত রণরঙ্গিনী মাতৃমৃত্তির বর্ণনাগুলি__ 


ও কেরে মনোমোহিনী | 
এ মনোমোহিনী ৷ 


ঢঙ্গ চল ঢল তডিৎ-ঘট। ষণিমরকত কান্তি-ছট]। 
একি চিন্তছলন! ?দত্য-দলনা লঙলন! নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥ 
সপ্প পেতি সপ্ত হেতি সন্তবিংশ প্পিয় নয়নী। 
শশি- খণ্ড শিরলি মহেশ-উরসি হরের-ব্পলী একাকিনী ॥ 
পদটি ছয় মাত্রার পর্বে গঠিত । প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রে অভিপত্ধিক ধ্বনি বাদে একটিই 
মাত্র পর্ব। অন্তান্ত পংক্তিতে চার্লিটি পর্ব, শেষ পর্ব অপুর্ণপদদী । ভাষা তৎসম শবা- 
বুল । কিন্তু উচ্চারণরীতি তৎসম ও তব মিশ্র । হলন্ত অক্ষরগুলি দুই মাত্রা; 
দীর্ঘ ম্বরাস্ত অক্ষরের শ্যানে “মোহিনী'র মো, “ঘটার টা, *পেতি' ও 'হেতি'র পেও হে 
এবং “একাকিনী"র ক দীর্ঘ, অন্যান দীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষর হম্ব। 
দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ বাণ্লা উচ্চারণের বিরোধী । রামপ্রসাদের 
কতিপয় গানে এই বিরোধের একটা সমন্বয লক্ষ্য করা যায়। যুক্ত অক্ষরকে যথাসম্ভব 
বর্জন করিয়া এবং দীর্ঘ স্ববাস্ত অক্ষরকে হুম্ব রাখিয়াও তিনি মাত্রা ছন্দে গান রচনা 


করিষাছেন। যেমন কাকী ও কালার অভে্দ-প্রতিপাদক এই গানটি, 
কালী হলি মা রাপবিহারী 
নটবর বেশে বৃন্দাবনে। 
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারি ॥ 
নিজতন্ু আধা গুণবতীরাধা! আপনি পুকষ আপনি নারী । 
ছিল বিবসন কটি এবে পীত ধটি এলোচুল চুডা! বংশীধার ॥ 


২৪৬ শাক্তপদাবলী ও শস্তিসাধনা 


ছয় মাত্রার পর্ব, শেষ পর্বটি অপূর্ণ পদী। প্রথম ছত্রের প্রথম পর্বে কেবল “মা” দীর্ঘ। 
অন্যত্র যে-কোন দীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষর হস্ব । ভাষা খাঁটি বাংল! । 
কিন্ত এইরপ ছুই একটি কবিভা! ব্যতীত অধিকাংশ শ্থলেই মাত্রাছন্দে রচিত শান্ত 
গীতাবলী ফাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতা দোষে দুষ্ট । কৃত্রিম দীর্ঘ উচ্চারণগুলি অভ্যন্থ 
অনিয়মিত । মাত্র! ছন্দের সংযত বন্ধনও অধিকাংশ পদে লঙত্ঘিত। রামপ্রাদও এই 
দোষ হইতে মুক্ত নহেন। যেমন এই গানটি, _ 
ঢলিয়ে লিয়ে কে আসে, 
গলি চিকুর আসব আবেশে । 
বামা রণে দ্রুত গতি চলে (দলে) দানব দলে 
ধরি করনলে গজ গরামে॥ 
কেরে কালীয় শরীরে কধির শোভিছে 
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে 
কেরে নীল কমল (শ্রী) মুখ মণ্ডল 
অর্দীচন্্ ভালে প্রকাশে ॥ 
ছয় মাত্রার পর্ব। কিন্তু কে আসে", 'দানবদলে-, 'গজ্জগরাসে', “নীলকঙ্গল? ভাজে 
প্রকাশে" প্রভৃতি পর্বের দীর্ঘ স্বরাস্ত অক্ষরেব উচ্চারণ অত্যন্ত কৃত্রিম ও বির 
'কালিন্দীর জলে? অংশে নিশ্চিত মাত্রাধিকা । 


রাঁমপ্রসাদের অনুসরণে শিবচন্দ্র রায় (ষহারাজ), ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি 
কৰি মাত্রাছন্দে শাক্ত গীত রচনা করিয়াছেন । ভাহাতেও এই প্রকার মাত্রা 
রহিয়াছে । যেমন, শিবচন্দ্র রাষের। 
নীল বরণী নবিনা রমণী নাগিনী জডিত জট] বিভূষণী। 
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশা-নাথ নিভাননী ॥ 
[ 'নিরখিলাম নিশ1” পর্বে মাত্রাধিক্য ] 
কিংবা গুগ্তকৰির অতি বিখ্যাত £কেরে বামা বারিদবরণী' যঙ্ষাত্রিক পর্বযুক্ত গানটির 
এই অংশঃ 
বামা হালিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে 
হুঙ্কার রবে সকল নাশিছে 
নিকটে আসিছে বিপক্ষ নাশিক্গে গ্রাসিছে বারণ-হয় ॥ 
[ “হুঙ্কার রবে", “বিপক্ষ নাশিছে' পর্বাংশগুলিতে মাত্রাধিক্য 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৪৭ 


কিংবা গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই গানটি_ 
জয় নীলবরণা পদ্মাসনা বিমল উজ্জল বরণে। 
[ “বিমল-উজ্দ্ল' পর্বাংশে মাত্রাধিক্য 2 

বাংলার নিজস্ব ছন্দ পয়ার। পণ্তিতগণ অনুষান করেন, এই ছন্দটির মূল সংস্কৃত পজ- 
ঝ্টক? বা অপভ্রংশ পাদাকূলক | মুল যাহাই হউক, বাঙালীর স্বাাবিক উচ্চারণ-রীতি 
উহাকে আপন মনের মাধুরী মিশাইযা সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইয়াছে। উহার প্রতি 
পদে বাঙালত্বের ছাঁপ। ইহাতে পদাস্তের হলস্ত বা যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষর বা একাক্ষরী 
যৌগিক স্বরাত্ত বা হলত্ত শব্দ বাদে সমস্ত অক্ষরকে এক মাত্রার বলিয়! গণ্য করা হয় । 
এখানে যতি শ্বাসযতি বা অর্থযতি দ্বার নিষস্ত্রিত। প্রতিটি যতির পর বাক্যারস্তে 
একট! ঝৌক বা মৃছু শ্বাসাঘাত থাকে । ইহার উচ্চারণে যুগ মাত্রার প্রতিও একটা 
আকর্ষণ দেখা বাষ। উপরন্ত এই ছন্দে চরণ জুডিযা থাকে একটি টান বা তান। পয়ার 
ছন্দের প্রত্যেকটি লক্গণ খাঙালীর স্বাঙাবিক উচ্চারণ-রীতি ও কথাবার্তার অনুযায়ী । 
এই জন্ত বাংল! কাবা-কবিতায় পয়ারের একচ্ছও্র অধিকার । পয়ারের গতিও সর্বত্র 
-রাজসভ' হইতে মন্দিরে, মাঠে, গীতের আসরে | পয়ার ষেন সর্বজনীন । এদেশের 
অধিকাংশ কাব্য_-রামাষণ, মহাভারত্ব, মঙ্জল কাব) পয়ার ছন্দে রচিত। ত্রিপদী, 
লাঁচাড়ী প্রভৃতি হুন্দৌবন্ধ মাতা ও পীদভেদে এই পয়ারেরই বপভেদ | 

শান্ত গীতের ছন্দোবন্ধেও পয়ারের বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রামপ্রসাদও 
এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন , সাধারণ পযারে পংক্তি ৮+৬ মাত্রার পবে বিভক্ত । 
প্রসাদী সঙ্গীতে এই প্রচলিত ঘিপদা পার বু হলে ইতভ্ভতঃ বিকীর্ণ। তবে এই 
ছন্দোবন্ধে পুর] কোন গান নাই । হযতে। অস্থায়ী অংশ দ্বিপদা পয়ার, কিন্তু অন্ত অংশ 
ত্রিপদী বা চৌপন্ণী। যেমন এই গানটি, 

ওহে প্রাণনাথ ; গিরিবর হে ) ভয়ে তন্ন কাপিছে আমার । 
কি শুনি দারণ কথা দিবসে আধার ॥ 
বিছায়ে বাঘের ছাল 


দ্বারে বসে মহাকাল 
বেরোও গণেশ মাতা ডাকেবার বার ।। 


প্রথম ছত্রে "ওহে" ও 'গিরিবর হে' অতিরিক্ত ধ্বনি, পর্বের মাত্রা বিভাগ ৮+৬। 
ভ্িতীয় ছত্রও অনুরূপ | ন*চে অন্তরার অংশটি ৮+৮+৮+-৬ মাত্রা প্র্বর চৌপদী । 

লঘু ত্রিপদী পয়ারের সাধারণ মাত্রা বিভাগ ৬+৬+৮) রামপ্রসাদে পাই ৬+৬+ 
১০-এর বিভাগ । যেমন, 


২৪৮ শাক্তপদাবলী ও শক্কিসাধনা 


ওগো রাণি, নগরে কোলাহল উঠ চল চল 
নন্দিনী নিকটে তোমার গো । 

চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া 
এস না সঙ্গে অ'মার গো। 


[ 'নগরে কোলাহল" অংশে মাত্রাধিক্য, “এস না সঙ্গে আমার অংশ উনমাত্রিক ] 
প্রসাদী সঙ্গীতে ৬ মাত্রার পর্ব থাকিলেও ৮ মাত্রার পর্বই অধিক । এমন কি দিপদ! 
পয়ারও ৮+৮ হাতা । অষই্ট মাত্রিক পর্ব দিয়া বিচিত্র ত্রিপদী ও চৌপদী রচিত 
হইয়াঁডে। প্রথমেই মনে পড়ে উমার বাল্য লীলার বর্ণনা ৮+৮+১০ মাত্রার এই 
দীর্ঘ ভ্রিপদীটি,__ 


গিরিবর, আর আমি পার্ধি নে হে গ্রবোধ দিতে উম্লারে | 
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান 
নাহি খাষ ক্ষীর ননা সরে ॥ 


অষ্ট মাত্রিক পথেখ চৌপদী হইন্দোখধও টুপ | শিক্পলিখিত গানে রামপ্রসাদ বিরচিত 
পয়ারের বিচত্র বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় ১ 


আজ শুভনিশি পৌহাইল তোমার ।- ৬4৬ 
এই যে নন্দিনী আইল বরণ কবিয়া! আন ঘরে ॥-2৮+১* 


মুখশশী দেখ আসি দরে যাবে ছুঃখরাঁশি 
-০৮--৮+৮4৩৬ 
ও টাদ মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে | 


শনিয়া এ শুভ বাণী এলোছুলে ধায রাণী বসন না সম্বরে । ৮+৮+৬ 
গদ গদ ভাব ভরে ঝর খর ত্বাথি ঝবে 
পান্তে করি গিরি বরে (অমনি কাদে গর ধরে ॥-৮+৮+৮+৬ 
পনঃ কালে বসাইযা চাক মুখ নিগখিযা চুম্বে অকণ অধরে ।-৮+৮+৮ 
ক্লে জনক তোমার গিরি পতি জনম ভিথারী 
তোম]! হেন শ্ুকমারী দিলাম দিগম্বরে |-৮-+৮1+৮+৮ 


| “বসন না সম্বরে” অংশে মাত্রাধিক্য ; “দিলাম দিগন্বপে' মাত্রান্পতা ] 
অষ্ট মাত্রিক চৌপদী ছনোবন্ধে রচিত এই গানখানি অপূর্ব £ 


হতকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা | 
মন-পবনে ছুলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥ 


শাক্তপদীবলীর কাব্যমূলা ২৪৯ 


ইভ। পিঙ্গলা নামা নুযুয্া! মনোরমা, 

তার মধ্যে গাথা শ্তামা  ব্রহ্ষসনাতনী ও মা॥ 

আবির রুধির তায় কি শোভা হযেছে গায় 

কাম আদি মোহযায় হেরিলে অমনি ওমা ॥ 

যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেষেছে মায়ের কোল 
রাম-প্রসাদের এই বোল ঢোল মারা বাণী ও মা॥ 

[ইভা পিঙ্গলা নামা ও '্যুম্তা মঙ্োরমা' অংশে মাত্রাল্প 1, ““য দেখেছে মাষের 
দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল*--অংশে “যে ও “দে কে পবেব বাহবে রাখিলে 
মারারক্ষা, নচেৎ মাত্রাধিকা ] 
পযার ছন্দেবন্ধের গ্মারও খৈচিত্য রাম প্রসা? ব)তিরিভ্ত শংত্ত পদে পাওয়া যায়। 
.মন, দেওযান পথুনাথ পায়ে ৮+৫€ মাত্রাব এই ভঙ্গপয়াগ--- 

তারা তুমি কতব্প জান ধরিতে। 
জননী গো জালাধুখী গিরি দহিতে | 


মাত্রাছন্দ ও পয়ার খ/ত'ত আর একটি ছন্দ বাংলাদেশে লোকের মু খ মুখে প্রচ।লত 
'দলঃ তাহা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছর্ধ। এই ছশ্দের প্রধান লক্ষণ প্রতি পথের প্রান্তে 


প্রথল ঝোক এবং তৃম্ব, দীর্ঘ, হলত্ত _নি(বিশেষে প্রতি অক্ষরকে এক মাতার ধৰিষা 
পর্বে পবে চারি মাত্রার বিগ্তাস । বাকটাপন্তে ঝে1ক দেওয়া বাঙালীর শ্বভাখগত । মনে 
»খ, লোকাযত কোন উৎস হইতে এই ঝেোকের উৎসার | শ্বাসাঘাত প্রধান ছনাও 
(লাকীয়ত । মৌখিক ব্যবহারিক ছা, মেবেদের শালোক? ও ঘুমাঙানী গানের 
প্রধ।ন বান এই ভণ্দ। বাণ্লাদেশে ঢাকের-বাছে। ঢোলকের বোলে, নুত্যের তালে 
শাক ও চার মাত্রার বিলাপ লক্ষণীয় “টাক-ডুমা-ডুম্‌”, “্যাম-বুড।-কু৬০, তাকৃ-ধিনা 
ধিন্‌' বা 'ধিন্তা ধিন।' প্রভৃতি বোল এই প্রসঙ্গে স্মবণীর । 

লোকায়ত এই ছন্দটি প্রাচীন বাংলার উচ্চ স্তরের কাব্যের আসরে গান পায় নাই। 
চির অন্ত্যঙছের মত সম'জের অবহেলিত স্তরের কাঁবে) লোকের মুখে মুখে ইহ। আনা- 
গোন|। করিযাছে। কিন্তু বাংলার শান্ত সঙ্গীতের প্রধান ছন্দ এই শ্বাসাথাত প্রধান 
5ন্দ। শান্ত গীতের ভাব যেমন লোকায়ত, ইচার বুলি যেমন লোকায়ত, ইহার প্রধান 
ছন্দটিও লোকজীবনাশ্রিত । দীর্ঘ পাচ শত বৎসর ধরিয়া ঘাঁতগন্ভীর মাত্রা ছন্দ ও 
পযারের ধীরবিলদসিত একটানা শ্ুরে যখন বাঙালীর জীবনের গতিকে প্রায় মন্থর 
করিয়া তুলিয়াছিল, তখন প্রবল দ্মকে চনক স্ৃষ্টি করিয়া শক্তি মায়ের সাধক সন্তান 
পামপ্রসাদ ভ্রতলয়ে জীবনে এক মহা আলোডন স্ষ্টি করিলেন। প্রত দ্কই প্রসাদী 
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সঙ্গীতের প্রধান বিশিষ্টতা। ইহা যেন মগ্তর জীরনে দ্রুত চলার বেগ, শ্বীসহীন জীবনে 
প্রবল প্রশ্বাসের সংঘাত | প্রাণশক্তির নব জাগরণে এ যেন নুতন সুরে নূতন কথা, 
আমি কি ছুঃ থেরে রাই? 
ভবে আরকতদ্বখ দেও দেখি তাই। 
প্রসাদ বলে ব্রহ্গময়ি বোঝ! নামাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ ম্ুখপেয়েলোক গর্ব করে আমি করি ছুখের বডাই।॥ 
ইহাই সুপরিচিত প্রসাদী স্বরে প্রনাদী গান। প্রথম ছুই ছত্রে ৪ মাত্রার ছুই পূর্ণ পর্ব 
পরের ছত্রগুলিতে চতুর্মাত্রিক ৪টি পূর্ণ পর্ব প্রতি পর্বে প্রবল শ্বাসাধাত, মাঝে মাবে 
অভিপবিক ধবনি। আবৃন্ধির দিক হইতে লয়ও দ্রুত । অবশ গান করিবার সময় ভাখ 
অনুযায়ী লয় ধীর বা মধ্য হইতে পারে । 
অধিকাংশ প্রসাদী গান এই ছকে গাথা । রামপ্রসাদের, 
কে জানে গো কাপী কেমন। 
যড-দর্শনে না পাষ দরশন ॥ 
কিংবা “অভয় পদ সব পুটালে”, “বল মা আমি ্রাডাই কোথ।” "মন তোর এত 
ভাবনা কেনে মা আমায় ঘু-রাবে কত, “আমি কি আ-টাশে ছেলে” “ডুব দেরে ম” 
কালী বলে” 'মলেম ভূতের বেগার ধেটে' প্রভৃতি বিখ্যাত গান এই ঢঙে রচিত । 
শ্বালাঘাতপ্রধান চতৃর্মাত্রিক পুর্ণ ব। অপূর্ণ পর্ব দিয়া শাক্ত সঙ্গীতে বিচিত্র রূপবন্ধ 
স্ষ্টি করা হইয়াছে । যেমন, 
মন রে কৃষি- কাজজান না! 
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো! ফোন! ॥ 
কিংবা মাগে' তারা ও শঙ্করি। 


কোন্‌ অধিচারে আমার পরে করলে ভ্ুখের ডিক্রী জারি ॥ 
এ সব গানে প্রথম ছত্রে & মাত্রার ই পূর্ণ পর্ব। পরের ছত্রগুলিতে চারিটি করিয়া 


পূর্ণ পর্ব । এই ছন্দে বাধা “মন হারালে কাজের গোডা', 'আর ভূলালে ভূঙবো না গো, 
“মন গরীবের কি দোষ আছেঃ প্রভৃতি গান । 
কতকগুলি গানে আবার প্রথম ছত্রে একটি পুর্ণ পর্ব, আর একটি পুর্ণ পর্ব | যেমন, 
এসৰ ক্ষেপা মায়ের খেলা । 
যার মায়ায় ত্রিভৃবন বি-ভোলা ॥ 
“আমায় দেও মা তবিল-দারী", “আমি তাই অভিমান করি" প্রভৃতি গানে এই ঢঙ, 
এই গানগুলিতে বাউল সুরের প্রভাব বিগ্ভমান | 


শাক্তুপদ[বলীর কাব্যমূল্য 


শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ লইয়! রামপ্রসাদ বিচিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন । ভাবের 
দিক হইতে হিনি যেন অতি গম্ভীর, করুণ ও মধুর ভাব এই ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, 
তেমনই চতুর্মান্রিক দুইটি পর্বকে আট মাত্রায় পূর্ণতা ধরিয়া, কখনও বা একটি পর্বের 
সঙ্গে অপুর্ণপদী পর্ব ষোগ করিয়া বিচিত্র ছিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ও চৌপদী রূপবদ্ধ 
স্্টি করিয়াছেন । ইহার ফলে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছনদর ক্ষুদ্র পব দীর্ঘ হওয়ায় দ্রুত 
লয় দ্রুতত্ব হারাইয়া৷ ফেলিয়াছে. কোথাও বা চার মাত্রার পর উপষতি না থাকায়, তাহা 
বেমালম পয়ারের পর্ব হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি পয়ারের ধীর লয় বিলসিত পর্ধসহ সে 
সকল ছন্দোবন্ধের বৈচিত্রা অল্প নর । যেমন, 
(1) ৮+৬ মাত্রার দ্িপদী-_ 
কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্রা হলো । 
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পডে নমর ভুলে রলো 1 
যা খেল্বি বলে ফাকি দিনে নাবালে ভূতলো । 
এবার যে খেলা খেল্খলে মাগো আশা না পুরিল |] 


কিংৰা, 
বসন পর বসন পর বসন পর তুমি । 
চন্দনে চচিত জব! পদে দিব আমি (গো) 
কালীঘাটে কালী তুমি কৈলাঁসে ভবানী । 
বুন্দাবনে রাধাপঠারী গোকুলে গোপিনী (গো) ॥ 


কবিতা হিসাবে পড়িতে গেলে এগুলিকে ৮+৬ মাত্রার পরার বলিয়া মনে হয় । 
অথচ উহা পরার নয়, ৪+৪+৪+২ মাত্রার শ্বাসাঘাত প্রধান ছনা। প্রতি পবাঙ্গে 
শ্বাসাথাত অতি স্পষ্ট । শেষোক্ত গীতটিতে খেমটার ২+২ মাত্রার দমকপ্রধান চালটিও 
₹ক্ষণীয় । 
(11) ৮+৮ মাত্রার ছিপদী বা ৮+-৮+৮+৮ মাত্রার চৌপদী 
ভবের আশা! খেলব পাশা  বডই আশ] মনে ছিল। 
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাজুরি পলো |৷ 
প"বার আঠার ষোল যুগে যুগে এলেষ ভাল । 
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো পাঁজা ছক্কায় বন্ধ হলো৷ ॥ 
কিংবা-_ 
মায়ের মুত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে । 
ম। বেটি কি তেমন মেয়ে মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥ 


২৫২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


করে অপি মুণ্মালা সে মা-টি কি মাটির বাল' 
মাটিতে কি মনের জালা দিতে পারে নিভাইয়ে 
পয়ারই হউক ৰা শ্বাপাধাত প্রধান ছন্বই হউক, আষ্টাক্ষর] (অষ্ট মাত্রিক) পর্বের দিকে 
শাক্ত গীতের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাক্ষরপাদ বৃত্ত অতি বিখাত। বৈঁদক 
সংহিতায় অষ্টাক্ষরা চতুষ্পদ। ছন্দ অনুষটুভ নামে খ্যাত। লৌকিক সংস্কৃতেও অনুষ্টুভ, 
বিখ্যাত ছন্দ। লঘুগুরু অক্ষরের সমাবেশভেদে অষ্টাক্ষরা চিত্রপদা. বিছ্যুন্মালা। 
সমানিকা, গজগতি, হংসরুভ্ প্রস্থুতি বৃত্ত ঘ্বার] চারিটি পাঁদে সমবৃত্ত অন্ুটুভ, গঠিত্ত হইতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে অষ্টাক্ষর পাদে নিক্সিত চৌপদী বক্ত, নামক বুট উল্লেখযোগ্য । 
ইন্না অর্ধপ্ম ও বিষম্দে দুঈ 'পকার। বিষম বক্তে, প্রতিপাদে লঘুগ্রু অক্ষর 
বিন্যাসের ধরাবাধা কোন নিয়ম নাই । উহার প্রতিপাদে আটটি অক্ষর থাঁকে এই মাত্র । 
এবং এই ছন্দাটই লোকে আনুন বলিয়া পরিচিত।৯ শাক্ত সঙ্গীতের অষ্টাক্ষরা 
চৌপদীগুলি যেন বাংল ছন্দের অনুষ্টুভ ; বিশেষ এই বে চারিটি অক্ষ"রর পবে যতি বা 
উপযতি থাকায় ইহা! দমক-প্রধান ' সংস্কতে ব! অপভ্রংশেও চারি মারার পর যতি 
রাখিলে ইহ1 খানিকটা দমক প্রধান তয়, 2্মেন, 'সমানিকা" নলের এই দষ্টাস্ত-- 
বাসোবল্পলী বিছ্যন্মালা ব্থশ্রেণী শাক্রশ্চাপহ | 
যন্মিন স স্তাৎ ভাপোচ্ছিত্তৈ গোমধ্যপ্ঃ কৃষ্ণাতত্তাদৎ ॥ 


শান্ত দঙ্গীতের শ্বাসাঘাত প্রধান অষ্ট,ক্ষরা চৌপদীগুলি এই রূপ, 
»পিপছ্মু উঠবে ফুটে 
মনের ত্বাধার যাঁবে ছুটে 
তখন ধরাভপে পড়বে! লটে 
তারা বলে হব পারা ॥ 


কিংবা কমলাকান্তের এই সনু বটি, 
চরণ কালে ভ্রমর কালো 
ক)লোয় কালে! মিশে গেল, 
দেখ সুখহ্খ সব সমান হোলো 
আনন্দ সাগর উথলে ॥ 
এ .যন বাংলা ছন্দের নব অনুষ্টুভ. | 
শরদ্ধের আচার্য শ্রী প্রবোধচন্ত্র সেন মহাশয় বামপ্রসাদের ছন্দ লইয়া মুল্যবান আলোচনা 


১। লোকেহ নুষ্টুবিতি খ্যাতং তন্তাষ্টাক্ষর! মত-_-ছন্দোমগ্ররী | 
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করিয়াছেন ।১ তিনি অতি নিপুণভার লহিত বিচার করিয়া বাংল] ছন্দে রামপ্রসাদের 
দানের প্রতি অঙ্গুল সঙ্কেত করিক়্াছেন। শুধু তাই শয়, রামপ্রসাদের গানে বহ্ম্থলে 
মাত্রাহাণি ও মাত্রাবৃদ্ধি জ নত ক্রটি দেখ! যানন। আবৃত্তিযোগ্য কবিতার দিক হইতে 
তিনি তাহার একটি বিজ্ঞানসম্মত কারণ নিদেশ ক।রয়াছেন। এগুলিকে তিনি 
বলিয়াছেন। 'রীতিমিশ্রণ এাষ' অর্থাৎ মিশ্রকলাবু (অক্ষর বৃত্ত) রীতির সহিত দলবু€ 
'স্বরবৃ ৪)-এর মিশ্রণ অথখ। দলবৃত্ত পীতির সহিত মিশ্রকলাবুও কীতিণ মিশ্রণ | যেমন 
এই দৃষ্টাস্তটি, 
মন কেনরে ভাবিস এত। 
যেণ মাতৃহীন বাপকেব্ন মত ॥ 
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের শুয়ে হয়ে ভাত। 
ওরে “কালের কাল' মহাকাল", ৮স কাল মায়ের পধানত ॥ 
ফণ হয়ে “ভেকে ভয়? এ যে বড অভূত। 
ওরে তুই করিস কি 'কালের ভয়" হয়ে ব্রক্গময়ীর সত || 


“এখানে জ্ব্ধৃতি চিহ্ন |শাদ& চারটি পবে একা ব,গ দল মাত্রা কম পড়ছে । অর্থাৎ 
মাত্রাহানি দোষ ঘটেছে । আললে কিন্ত এঢ। মাঞাহা ন দোষ শয়। গীতাম্জণ 
দোষ। কেন ন" এখানে ছুটে1 'কাল' এবং 9০। ভয় শব্দে মাত্রা পক্ষিত হচ্ছে বাংল! 
অক্ষর বৃত্ত রীতির উচ্চারণের ছ্বর|। কিন্তু অদ্ভূত" পবে মাত্রাহানিই ঘটেছে ।” 

|কন্ত আমাদের মশে হয, এই ধরশের মাএাহানি বা মাত্রাবু।দ্ধ অগ্ত দৃথ্িকোণ 
হইতেও বিচাঁরণীয় । পুথমতঃ কোন গানেপ এক-আখ।৬ শখ ধগিখা দোষ 1নর্ণন করা 
সম্ভব নয়। গানগুলি গায়ে,নর ধুখ হইতে সগৃহটত । একপ সংগ্রহে গ্রম।দ থাকা অসম্ভব 
নয়। রামপ্রসাদের বিঙিন্ন সংগ্রহো বাভন্ন |1থাস্তগ আছে । যেমপ উপরে উদ _ 

ফণী হয়ে “ভেকে ভয়, এ যে বড “অন্তু 


পাঠান্ত*_*ণা হয়ে ভেকেরে শয়'ঃ এ যে বড অদভূত্ত। 
তেমনই,__ 
(1) “ডুব দে মন কালীবলে-এর পাৰ স্তর 'ডুব দেরে মন" কালী বলে। 
(1) প্রনাদ বলে “ঢাক ঢোল+ কাজ কিরে তোর সে বাজ্নে-এর পাঠাস্তপ 
প্রসাদ বলে “টাকে ঢোলে' কাজ কিরে তোর সে বাজনে । 


১। ছন্দশিলী রামপ্রলাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র - শ্রী প্রবোধ চন্দন 
( বিশ্বভারতী পত্রিকা_কাতিক পৌশ ১৩৭৩) 
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(811) “এ যে মা থাকিতে আমার জাগা! ঘরে হয় চুরি'-এর পাঠীস্তর 
এঁষে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি । 

পাঠান্তরগুলিতে কোথাও মাত্রাহানি দোষ নাই । 
তবে একথা ঠিক যে রামপ্রসাদী গানে বহুশ্থলে পর্ব উনমাত্রিক। যেমন, 

() জুডি ঘোডা “দৌড কুচে” দিনেতে দশ কুশী মারে । 

(2) “ছ-ছুই আট' 'ছ-চার-দশ' কেহ নয় মা আমার বশ । 
এসব ক্ষেত্রে উদ্‌ধূতি চিন্কের অন্তর্গত উনমাত্রিক অংশগুলি কথায়-বার্তায় এমন ভাবেই 
ব্যবহৃত হয় যে, পর্বগত মাত্রাহীনতার গ্রাশ্নই উঠে না। বাঙালীর কান উহা গুনিতে 
অভ্যন্ত। যে রূপেই হউক, উহাতে পর্বগত ভারসাম্য রক্ষিত । রামপ্রসাদ অনেক 
ক্ষেত্রে এই চিরাভ)স্ত বাকৃর্দীতিকে বিকৃত ন! করিয়া, উহ! গ্বার৷ গানগুলিকে বৈচিত্র্য 
মণ্ডিত করিয়! তুপিয়াছেন। এগুলিকে দোষ না বলিয়৷ বৈচিত্র্যের দিক হইতেই গণন। 
কর] উচিত । 

তাহা ছাডা গানের মধ্যে এমন এক একটি অংশ বা শব্দ থাকে, যাহাকে বিশিষ্ট৩ 
মণ্ডিত করিষা তৃলিবার উদ্দেশ্েই কবি মাত্র' কম-বেশি রাখেন | রামপ্রসাদও অনেক- 
ছলে তাহাই করিয়াছেন । যেমন, উপরের ওই “মন কেন রে ভাবিস এত" গানটিতেই 
“কালের কাল মহাঁকাল' অংশ | কালের কদ্রহকে দুত'ভাবে হদযে মুদ্রিত করিয়া! দিবার 
জন্য ওই অংশটি সুরের অলঙ্কারে ও কাককার্ধে পনঃ পুনঃ গীত হয় । এইভাবেই মহা- 
কালের রুদ্র ভয়ঙ্কর ভাব প্রকট করিতে করিতে গায়ক অবশেষে বলিয়। উঠেন, 'সে 
কাল মায়ের পদানত? । তেমনই অন্তান্ত গানের এই অংশগুলি, 

(2) “দেবের দেব মহাদেব কালনূপ তার জদযবানী । 
(11) ওরে “একে পাঁচ পাঁচেই &ক' মন করো না দ্বেধাছেষি । 

উপরস্ত বাংলা অক্ষরের প্রি!” শ্থাপক”। অশ্যন্ত বেশি । টা।শয়। উচ্চারণ করিলে হস্ব 
অক্ষরও দীর্ঘ হয় এবং জ্পাল্গোছে উচ্চারণ করিলে অন্ত দীর্ঘ অক্ষর বা শবও হৃস্ব হইয়া 
যায়। প্রাচীন কবিতাষ এই স্িভিস্থা শক উচ্চারণের স্তষোগ অন্যন্ত বশি গ্রহণ কপ! 
হইবাছে । যাহার ফলে এক রীতির কবিতায় বিভিন্ন প্রকারের মিএণ ঘটিযান্থে। যেষন 
রামপ্রসাদের “হৎ-কমল মঞ্চে দোলে" গানটিতেই - 'ইডা পিঙ্গলা নামা" অংশ মাত্রাবৃত্তের 
রীতিতে উচ্চারিত হয়, ভাবার “যে দেখেছে মাষের দোল” অংশটির উচ্চারণ ্বরবৃত্ত 
রীতিতে ; অথচ সমগ্র পদটি পয়ার ছনদেই রচিত। তাহা! ছাভা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে 
রচিত গানে যে পয়ারের মিশণ ঘটিয়াছে, তাহার কারণ, রাম প্রসাদ চার মাত্রার ছুইটি 
পর্বকে একত্র করিয়া একটি পূর্ণ পর্ব ধরিয়াছেন। ফলে পর্বটি দীর্ঘ হওয়ায় লয় মন্থর 
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ছুইয়! গিয়াছে এবং উপষতি না! রাখায় উহা ম্বরবৃত্তের লক্ষণ চ্যুত হইয়া পয়ারই হুইয়। 
টিঠিয়াছে । যেমন, 
ভাব ন! কালী ভাবন| কিবা | 
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা৷ সম্প্রতি প্রকাশে দিবা ॥। 
অরুণ-উদয় কাল ঘুচিল তিমিরজাল। 
ওরে কমলে কমল ভাল. প্রকাশ করেছে শিবা | 


তবে রামপ্রসাদেড রীতি-মিশ্রণ আছে এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াই কবিতায় মিএ ছন্দ 
সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ইহা বাংল! ছন্দে রামপ্রসাদের একটি অভূতপূর্ব কীত্তি। 
গানে 'তালফেরতা+ ও “লয় ফেরতা” আছে । তাহ। গীতে গুণেরই পরিচায়ক, দোষের নয় । 
ইহারই সাদৃশ্তে ছিনি কবিতার ছন্দে, এক ছন্দের সহিত অপর ছন্দের মিশ্রণ ঘটাইয়া 
ছন্দাস্তর সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মিশ্রছনোর রীতিটি অতি পুরাতন । বৈদিক 
সংহিতায় মিশ্র ছন্দ আছে। উষতী, বৃহতী, প্রগাথ প্রভৃতি বৈদিক ছন্দ মিশ্র অথ5 
বিচিত্র | সংস্কৃতেও বিষশাক্ষরপাদ উদ্‌্গতা, সৌরভঞ্চ, ললিত ও বজ্ত, ছন্দ মিশ্র: 
অপতভ্রংশের দোহা, গাহা ছন্দও মিশ্র ছন্দ। কিন্তু বাংলায় মিশ্র ছন্দ ছিল না। 
রামপ্রসাদই বাংলায় 'বিষমাক্ষর পাদ" মিশ্র ছন্দের প্রবর্তক । তিনিই শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের সহিত পয়ার ব। পয়ারের সহিত শ্বানাঘাশ-প্রধান ছন্দ মিশ্রিত করিয়া বাংল! ছন্দে 
অপূর্ব মিশ্রতা স্থষ্টি করিয়াছেন । যথা, 
() “এবার আমার উমা এলে আর উম! পাঠাব না”-গাঁনটি। 

ইহা শ্বাসাথাত প্রধান চতুর্মাত্রিক পর্ব বিশিষ্ট দ্রুত লয়ের ছন্দেই রচিত। কিন্ত গানের 
সময় সঞ্চারী ও আভোগে আসিয়া হঠাৎ যেন লয় পরিবতিত হইয়] যায় । গায়ক ধীর 
লয়ে গান করিতে থাকেন, 


যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উষ্ণ নেবার কথা কয় 

কিন্ত পর মুহূর্তেই দ্রুত লয়ের চমক, 

| মায়ে ঝির়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানব না ॥। 

(11) তেমনই “মন তোর এত ভাবনা কেনে" গানটির শেষাংশ, 
প্রলাদ বলে ঢাকে ঢোলে কাজ কিরে তোর সে বাজনে। 

তুমি 'জয় কালী বলি দাও করতালি" মন রাখ ম্লেই শ্রীচরণে | 
উদ্ধৃতি চিহ্বান্তর্গত অংশটি ৬ মাত্রার পয়ারের পর্ব । এ যেন মহাকাব্যের সর্াস্তিক 
গ্রোক। এক ছন্দে চলিতে চলিতে সহস! ছন্দাস্তরের হুচনা করিয়া গীতের পরিসমান্তি। 


২৫৬ শাক্তপদাবলশী ও শক্তিসাধনা 


এইবপ অসংখ্য উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে। কোথাও বলবৃত্তের ষখে) 
পয়ারের ৮+৬ ষাত্তার পংক্তি-- 


বমন পর বসন পর বসন পর তুমি 
“চন্দনে চচিত জবা পদে দিব আমি ॥| 


কোথ]ও বা ৬+৬+ ১০ মাত্রার ত্রিপদী,_- 


ভাব কি? ভেবে পরাণ গেল। 
যর নামে হবে কাল পরদ্দে মহাকাল 
তার কেন কাল খপ হল।: 


কোথাও বা মালঝাাপ পয়ার-_ 


এবার আমি বুঝব হরে । 
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥ 
পিতা পুত্রে এন ক্ষেত্রে দেখা মাকে? বলব তারে । 


রামপ্রসাদ্ব এই মিশ্র ছন্দোরীঠি শাক্ত পদাবলীতে বহল পরিমাণে অনুষ্তত হয়াছে 
বলবুত্বের লঙ্গে পথারের মিশ্রণ অসংখ্য পদে দেখা যায় । ষথ।, 


() ওহে গিবি, কেমন কেমন কেমন ক র প্রাণ । 
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হযেছ পাষা- ॥ 
'ননীর পুতলি তারা ব্রবিকবে হব সাপা 
নিয়ত নংনে ধারা মলিন বয়ান ? শ্বশ্বর গুপ্ত) 

(11) কৈহে গিরি কৈ সে আমার পাণের উম নশিনশ। 
সঙ্গে তব অস্গনে কে এলো রণ ঘজিনী ? 

“এযে করি অনিতে ক ভর করে করিছে প্রিপু সংহার 
পদ “রে টপে মহী মহিষনাশিনী ।' (দাশরথি রায়) 
(21) মন-পবনের নৌকা বটে বেষে দে শ্রীছর্গাবলে । 

“মঠামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল' 
স্বজন কজন আছে যারা তাদের দেরে ধাডে ফেলে ॥ (কমলা কান্ত) 


শাক্ত গীতের এই ছন্দোবিচিত্রা বাংলা কবিতার অশেষ শোভা! বর্ধন করিয়াছে । কাব্যের 
মগ্ডল-কলা বিচারে ইহার মূল; অল্প নয়। 


॥ তিন ॥ 


প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে শাক্ত সঙ্গীতের আরও ছুইটি কাৰ্যবপ সহজেই দৃষ্টি 
শাকর্ষণ করে--(১) নাটকীয় রূপ, (২) গীতিকবিতার বপ। 


শীক্তপদাবলীর নাটকীয়তা 

বৈষ্ণব গীভাবলী রসানুসারে পালার মত সাঞ্জানো, শাক্তপদাবলী তেমনভাবে 
সাজানো হয় না। পাত্র-পাত্রীর অবভারণায়, উওর প্রত্যুত্তরমূলক সংলাপের 
বিস্তাসে বৈষ্ণব প্দাবলীর নাটকীয় রূপটি অতিস্পষ্ট । শাত্তুপদাবলীও নাট্য-গুণ- 
বঞ্চিত নয়। যাত্রাওয়ালা, পাঁচালিকার এবং গীতাভিনয়-প্রণেতাদের মধ্যে অনেকেই, 
আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিকে নাটকের মত সাজাইয়া অভিনয় করাইয়াছেন। 
রামপ্রসাদ নিভে “কাপী-কীর্তভন' রচনা করিয়াছিলেন । আমাদের আলোচ্য শাক্ত- 
পদাবলী'র আগমনী ও বিজয়া গানগুলিও পধ্যায়ত্রমে পাঠ করিযা গেলে নাটকীয় 
রস উপভোগ করা যায়। 

আগমনী ও বিজধার গানগুলিতে একাধিক পাত্র-প* শী আছে,উমা সখী জয়া, 
মা মনক1 পিতা 1গর্রীজ, নারদ, প্রভিবাপী ও মহাদেব । জননী মেনকার চরিত্রে 
ও হৃদয়ভাবে যথেষ্ট নাটকীয়ত] বর্তমান , তাহার হদয শ্িস্তায়-সণ্শয়ে সংঘাতপূর্ণ। 
এই চরিত্রটিকে কেন্র করিয়াই লীলাপর্ধের নাট্যরস জমিগা উঠিমাঙ্গে । গিরিরাছের 
প্রতি মেনকার কাতর অনুযোগ ও মিনতি নাটকীয় স*লাপের আকারে গ্রথিত 
হইযাছে। বিভিন্ন ঘটনাঁবলীর মধ্য দিয়া মাষের অন্তত্বন্ৰ তুমুল হইযা উঠিয়াছে । “বালা- 
লীল।*-বিষয়ুক পালাটি যেন মুল নাটকের প্রস্তাবনা” অংশ, এখানে মাতৃন্সেহের উন্মেষ । 
মূল পালা আরন্ত হইয়াছে স্বামীগৃহত1 কন্ঠার জন্য জননশর দুশ্চিন্তা লইয়|) রাঙ্রর 
ছঃস্বপ্ন, নারদের মুখে-শোনা কৈলাসসংবাদ এবং প্রতিবাসীদের অনুযোগে মাতৃছদষে 
অন্তদ্ধন্দের গতি তীত্র হইতে তীব্রতর হইয়াছে এবং শে পধ্যন্ত মেনকার গগ্না 
ও ছঃখকাতরতায় গিঠিরাজ কৈলাসে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন । দ্বিতাঁয় দৃশ্ত কৈলাস্নর 
দৃশ্য । এখানে হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবনের হুঙ্মা রেখা টানা হইয়াছে। স্বামী 
মহাদেবের নিকট উম! পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন । মহাদেৰের 
উত্তর কৌতুকরম মিশানো। লীলাপর্কের করণসাশ্রিত নাট্যরঙ্গে এই দৃশ্তটি যেন 


[0:+100800 16118এর কাজ করিয়াছে । তাহার পর বার হিমপুরীরর দৃশ্য 
১৭ 


২৫৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


উদ্ঘাটিত হইয়াছে ঃ মা ও মেয়ের হিলন-দৃশ্ত । এ দৃশ্তটি মিলনের কৌতুহলে, 
অসমত ব্যাকুলতায়, মান-অভিমানে, অশ্র"হাসির উচ্ছালে প্রাণময় । ইহার পর 
বিজয়ার পালা ঃ দুইটি দৃশ্ঠ, একটি নবমী রজনীর দৃশ্য, অপরটি দশমী প্রভাতের দৃশ্ত। 
অন্তান্ত পাত্র-পাত্রী উপস্থিত থাকিলেও মেনকাই একমাত্র প্রবক্তা । তীাছারই ক্রন্দনে 
উতরোলে, দৃশ্ত ছুইটি পরিপূর্ণ । ভাবী ও ভবন্‌ বিরহের আর্ভনাদে দিও মণ্ডল পরি- 
পূরিত £ হৃদয়-বেদনার উদ্বোধক সর্বনাশা নবম-রজনী ও দশমীর প্রভাত, ইহার 
উপরে "বারে ডম্রুধবনি* মহাকাণের “হুঙ্কার'_-“বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বারবার |, 
বুকভাঙ ক্রন্দন, মহাকালের গর্জন ও বিষাণ-নিনাদ--সব মিলিয়! বিজয়ার দৃশ্য দুইটি 
অতি করুণ £ “বিজয়া" যেন ককণরলে উচ্ছল বিয়োগান্ত নাটক। 

নাটকীয় ভাব শাক্তপদ্দাবলীর অন্ঠাত্রও ছুর্লভ নয় ঃ “ভক্তের আকৃতি”, “মনোদীক্ষা”, 
“সাধন শক্তি'র অংশগুলিও ঘন্দ-সংঘাতপূর্ণ। শাক্তপদাবলীর এই অংশগুলিকে দ্বিতীয় 
এক 'প্রবোধচন্দ্রোদ্র় নাটক” বলা চলে। এই নাটকেন পাত্র বদ্ধ জীব, হুত্রধারিণী 
অলক্ষ্যচারিণী মহামায়া । জীবের লক্ষ্য মুক্ত, অভিলাষ মাতৃনেহ , কিন্তু সে লক্ষ্যের 
পথে অন্তরায় ইন্দ্রিয়াদির তাডনাঃ ষড়রিপুর প্ররোচনা | জীৰ এই বাধা অতিক্রম 
করিয়া! লক্ষ্যের দিকে অগ্রশর হইতে চায়, ইহার ফল সংঘাত, অন্তদ্বন্দ। এই ঘন্দ 
157:5৩৭5-এর অন্তর্ধন্বের মতই জটিল ও গভীর কাকণ্যপুর্ণ। ঝটিকা-সঙ্কুল, উত্তাল 
তরঙ্গ-ক্ষুভিত সাগরে অসহায়, বিপন্ন জীব। কিছুটা অগ্রসর হইতে প্রাতকুল সংঘাতে 
আবার সে পশ্চাৎপদ হয়। নিয়মিত কঠিন জালে সে আবদ্ধ। সে জাপ অকাট, 
অলজ্ব্য। এই লঙ্কটময় মুহূর্তে আত্মারাঁম বিবেকের আবির্ভাব ; তিনি *নকে নানাভ'বে 
প্রবৃন্ধ করেন, হয় “মনোদীক্ষা” ৷ এই দীক্ষা জীবকে নব শাক্তিতে বলীয়ান ক বয়া তোলে, 
জীব-হদয়ে অমিত তেজের সঞ্চার হয়। গুকর কঠিন বাণী-সংঘাতে জাবের সকল 
সঙ্কোচ কাটিয়া যায়; তখন সে বীর, দিব্যভাবে সঞ্জীবিত। তখন কোন প্রকার 
বাধাই আর তাহার প্রতিকূলতা করিতে পারে না; আরম্ভ হর "সাধন-সমর* | এবার 
নিজ মায়ের সহিত সংগ্রামেও সে পরাজ্ুখ নয় £ সে বলে,_- 

আয় মা সাধন-সমরে, 
দেখবোঃ ম। হারে কি পুত্র হারে! (রসিক রাস) 

জয় হয় জীবেরই । বিজয়ী বীরের মত তখন তাহার আনন, উল্লাস, বলিষ্ঠ বিশ্বাস £ 
“এবার বাঞ্জি ভোর হোঁল+, বলিয়া যে একদিন নৈরাশ্তজনক উক্তি করিয়াছিল, এখন 
াহার কে বলিষ্ঠ বীরের বাণী ঃ 'আমি সিদ্ধ সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে? 

শাক্তপদীবলীর এই পালাটিকে সার্থক চ718) [88140001605 বলা যায়। 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৫৯ 


ইহা জীবনের বিবিধ জটিল সমন্তায় পূর্ণ, তাই 7718) ইহাতে প্রতিকূল পক্ষের 
শক্তি অপরিসীম এবং সংঘাত প্রচণ্ড, নায়কের জীবনে ছঃখের অভিঘাত অতি প্রবল, 
-_-তাই মধ্যপথে ই 72510) শেষ পর্য্যন্ত প্রতিকূল সংঘাতকে অতিক্রম করিয়া 
নায়ক সিদ্ধকাম, বিপক্ষ পরাজিত, তাই ইহা! 009605 বা হ্র্যাস্ত। এ নাটকের 
ন্ৰ বাহিরের নয়, সম্পূর্ণদপে মনের-_-ইহাই খাটি অস্তব্বন্ব; এ অত্তত্বন্বের তীব্রতা 
প্রমত্ত ঝটিকা হইতেও বেশী । 'আগমনী' ও “বিজয়া্রি যাতৃহদয়ের ছন্দ হইতেও 
বদ্ধজীবের অন্তদ্বন্থ সুতীব্রতর ৷ ইহার জয়-পরাজয়ের কাহিনী আরও চিত্তাকর্ষক ও 
গুঢভাবের ব্যঞ্জক। রিপুর তাড়নায়, ইন্দ্িয়াদির প্ররোচনায়, প্রবৃত্তির অভিঘাতে 
ক্ষতবিক্ষত, চঞ্চল, ঘৃণ্যমান জীবনের সংগ্রাম ও সিদ্ধি_-উৎসাহে ও উত্তেজনায় হৃদয়কে 
পুর্ণ করিয়া তুলে । অবশ্ত এ নাটকের সংলাপ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক নয়, ন্বগতোক্তি 
(5011100% ) জাতীয়; ইহাকে 3017010950৩ বা একক নাটক বলা যাইতে পারে। 
অনৃহ্য পাত্র বা পাত্রীর উপস্থিতি স্বীকার করিয়া লইয়াই এই আত্মভাষণমূলক নাটকের 
রস-সিদ্ধি। 


গীতিকবিতভারূপে শাক্ত প্দাবলীর দাবি 

সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে শাক্তপদাবলীর নাটকীয় রূপটি যেমন সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে, খগু-ক্ষুদ্র ভাবে বিচার করিলে তেমনই ইহার গীতিকবিত্ণর দূপ ও 
স্বরূপটিও দুষ্টি-বহিভূ্তি থাকে না। অধিকাংশ শাক্তসঙ্গীত রূপে ও রসে সংহত এক 
একটি নিটোল গীতিকবিতা। রসিক সমালোচকের বিচার, শাক্তপদ খাঁটি গীতি- 
কাবা । ইহ!তে ভক্ত-চিত্তই মুখ্য বা একমাত্র অবলম্বন' ।১ 

সাধারণতঃ গীঠিকবিতা বলিতে সঙ্গীতধন্মী কবিতাকেই বুঝায় ।" গাহিবার 
উদ্দেস্ঠে সার্থক এবং শ্রুতিমধুর কথায় যে গান রচিত হয়, স্থুলভাবে তাহাই গীতি- 
কবিত1। সঙ্গীতের প্রাণ সুর-স্থবলিত হুষমামণ্তিত ধ্বনি, তাহাতে কথা না থাকিলেও 
ক্ষতি নাই ) ধ্বনিই নানা গ্রামসঞ্চারী হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের পরিমগ্ডল রচনা করে। 
এই ধ্বনি, এই স্থুর-বঝঙ্কারই তাল-লয়-যুক্ত হইয়া “কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ 
করে। ক্লালিক্যাল সঙ্গীতে কথাই থাকে না, থাকে কেবল সুরের খেলা, স্বরের 
লীলা। ব্যঞনাময় এই সর-ধ্বনিই গীতের মধ্যে এক একটি আমূর্ভ-ভাবকে পূর্ত 
করিয়া তোলে । 


পপ পাশ পপ পাপ িসপ তাও 


১। কাব্যালোক-:ডঃ হুধীরকুমার দাশগুপ্ত । 


২৬০ শাক্তপর্দাবলী ও শক্তসাধনা 


গীতিকবিতার ধর্ম সঙ্গীতের ধর্ম হইতে অভিন্ন হইলেও গীতিকবিত। কথা-প্রধান। 
কথা ছন্দে বিধৃত হইয়া, আলঙ্কারিক পরিভাষায় ষখন “ধ্বনি” হইয়া উঠে, যখন তাহা 
একটি বিশিষ্ট ভাবকে সুসংহত বাণীরূপ প্রদান করে, তখনই তাহা হয় গীতিকবিতা। 
গীতিকবিতা সঙ্গীভ-ধর্শবিশিষ্ট হইয়াও আহিত-লক্ষণ । গীতিকবিতাষ গীত যেন 
শেক্সপীয়রের 49017621০91 1051০” ; তাহাকে অন্তঃকর্ণে শ্রবণ করিতে হয় । 

গীতি-কবিতা প্রধানতঃ কবির ব্যক্তিগত হৃদয়-ভাবের বাঞ্জনাময় বাণী-মূত্তি। ব্যক্তি- 
চিত্তের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি আধুনিক গীতিকবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ : ব্যক্তিচিত্তই ইঠার 
মুখ্য আলম্বন । কবি এখানে একটি বস্তকে নিজের মনের অনন্ত মাধুরী মিশ্রিত করিয়া 
নিজের অন্তরে নূতন করিযা নিম্মাণ করেন, তৎপরে গীতোচ্ছ্বাসে পুর্ণ করিবা তাহাকে 
বাহিরে প্রকাশ করেন। বস্ত যাহাই হুইক, বিশেষ একজন ব্যক্তির দষ্টিভে তাহা কি 
রূপে দেখ দিয়াছে, তাহার হৃদয়ে কি বিশিষ্ট অনুভূতি জাগ্রত করিয়াছে, তাহারই 
গীতময় প্রকাশ আধুনিক 753০ 7০6৮: বা গীতিকবিত।। ইহা ব্যাক্ত মানুষের 
অনুভূতির স্পশে প্রো্জল £ "হাই সমালোচক ইহাকে বলেন, 1221:90709] 0: 501০০- 
0%০ 00605 07101600০65 06 5916 00101769610 এরাও] 5০21 
22001595101), ৯ 

কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির বাহ্বয় প্রকাশ হিসাবে শাক্তপদাবলী খা 
গীতিকব্তা | গীতিধন্সিতা তে! ইহাতে অবশ্তই বর্তমান £ গনে ন। শুলিলে 
ইহার অর্ধেক মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। ্টপরস্ত কবির নিজস্ব মনন, আত্মগত ভাব- 
চিন্তার স্পর্শে ইহা মনোময় | ভাব-তন্ময় সাধকের আত্মোচ্ছাসে প্রত্যেকটি গীত 
পরিপূর্ণ । প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে শাক্তপদাবলীই সত্যকারের 
গীতিকবিত' । চর্যযাপদবলীও গীতিকবিতাব ধরনে রচিত, এগুলি যে গীত-প্রধান 
তাহ! 'পটমঞ্জরী', 'মালসী', 'কামোদ", প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দ্বারাই সথচিভ হয় £ 
কিন্ত দ্ুই-একটি পদ ব্যতীত ব্যক্তিগত হৃদয়ান্থভৃতির প্রকাশ এখানে সুলভ নয়। 
বৈষ্ণব পদাবলীরও লিরিক-সৌন্দর্যয অনুপম ৷ শ্রুতিমধুর ব্রজবুলির প্রয়োগে, স্থুরভিযুক্ত 
নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারে, ধ্বনি-প্রধান ছনের সুযমায়--সর্বোপরি "মর আদি শৃঙ্গার 
রসের শ্থায়িতে বৈষ্ণব-পদ স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পরিণত হইয়াছে । বুন্দাবনের 
সস্ভোগ-কুঞ্জের সৌন্দর্য্য, শ্রীরাধার ভাব-তন্ময়তা, রাধাভাব-ছ্যুতি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যদেবের 
নীলাচল লীলা স্বতঃই মধুর। ইহার্দের মুনুন্ুব অশ্রু কম্প-পুলক-স্েদ, 'কোরটি 
সমুদ্র-গভ্ভীর+ ভাবের বিচিত্র বিলাস, যে-কোন দর্শকের চিত্তে ভাবাবেগ সঞ্চার করে। 

১) 0 1000, 00 005 50005 ০: 9£11 , 04502 (07590, 11) 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৬১ 


তথাপি মনে হয়, বৈষুব কবিগণ লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া আত্মগত ভাব অপেক্ষা 
সংস্কার-প্রহত, প্রথাগত্ত ভাবকেই অপবৰপ বাণী সঙ্জায় প্রমৃর্ করিয়া তুলিয়াছেন। 
অবশ্য কৰি বিদ্যাপতির 'আত্ম-নিবেদন ও [বরহ', চণ্ডিদাসের 'প্রেমবৈচিত্তয”, গোবিনাদাস 
কবিরাজের “অভিসার, বাস্থ 'ঘাষের গৌরচন্ড্রিকা" ও নরোত্তম দাসের 'প্রার্থন। প্রভৃতির 
ক” স্বতন্ত্র, কারণ, এ শব স্থলে কবিগণ যাবতীয় সংস্কারের মোহবন্ধন অতিক্রম করিয়া 
আত্মগত মূনোভাবকেই পঞিস্ফুট করিয়াছেন। তাই গীঠিকবিতার সাবলীল মন্ময়তায়, 
ব্যক্তিগত '্ভাবোচ্ছ্বাসে এ সকল ঠৈষুব পদ শ্রেষ্ট গীতিকবিতার পর্যারে উন্নীত হইয়াছে। 
কিন্তু অন্তাত্র কবিগণ ষেন বাঁক্ত-স্বাতন্ত্য বিসর্জন দিয়া সম্প্রদায়গত সাধন-তত্বকেই 
গীতচ্ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন ' বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি-চিত্ত মুখ্য স্মবলম্বন নয়। 
গোষ্ঠী চিত্তই মুখ্য অবলম্বন । 

শাক্তপদাবলীতেও সংস্কারগত ভাব, সম্প্রদয়গত ধ্ান-ধারণার প্রকাশ অর 
নয় কিন্তু দেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভাব কবি-চিত্তেব বিশিষ্ট মনন-প্রভায় সমুজ্জল | 
শাক্তপর্দে আামি' 'মীমাকে” “আমার_এই আত্মবাচক সর্বনামগুলির প্রয়োগ 
যে-কোন পাঠকের দষ্টি আকর্ষণ করে। এই সর্বনামগুলল শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক 
নমঃ কবির [নঙস্ব “অভ” এর প্রতীক । শক্তি-সাধনার বিশ্বজনীন গুড তথ্য লিও 
কবির ব্যক্তিগত ধাগণার অনভঃঞ্জনে রঞ্জিত হুইয়া বিশেষভাবে রস ও মাধুরধো বাহিরে 
প্রকাশিত হইয়াছে । “আয় ম। ছুটো কথা বলি' বলিয়া ধাহার! কাব্য গচনায় ব্রতী 
হইয়াছেন, তাহাবা পরের মুখে ঝাল খান নাই, ণিঙ্গের অন্ুভৃতি ও আস্বাদনের 
কথ শিনন্ব ভাবে, নিজন্ব কথায়, নিজস্ব ঢংয়ে প্রকাশ করিয়াছেন । “ভক্তের 
আকৃতি পধ্যাযের কবিতায় কেবল শিঙ্গের কথা,'ঘনেরি বাসনা শ্যামা, *খাসনা 
শোন্‌ মা বশি'+ 'আমায় দে মাঁ পাঁপল কবে “আমি যে পারি নে শ্যামা, 
“কোলে তুলে নে মা কালী'। শাক্তপদাবলশী সাধক কবির আত্মভাষণ। নিজ নিজ 
অন্তরের কল খাঁকলিতে ইহা পুর্ণ। “জগজ্জননীর রূপ" শির্াণ করিতে গিয়াও কবিগণ 
'মনোময় প্রতিমা" গঠন করিয়াছেন £ তাই কাহারও দৃষ্টিতে মা করালী কালী, কাহারও 
দৃষ্টিতি তিনি মনোমোহিনী, ককণাময়ী, কাহারও নিকট তিনি “হৃদি বৃন্দাবনে প্রেমময় 
কৃষ্চ। এই প্রতিমার পুজাও মানস-পুজা। নিজের হৃদয় হইতে ভভক্তি-পুষ্প, বিশ্বাস- 
চন্দন, প্রাণধুপ আহরণ করিয়। শক্তির সাধক কবি মাতৃপৃজার অর্থ্য সাজ] ইয়াছেন। 
সবই সাধকের নিজস্ব, এমন কি কথাগুলি পধ্যন্ত ধার কর! নয়-_একান্তাবে নিজের । 
তাই শাক্তগীতি খাঁটি গীতিকবিতা । 

অকৃত্রিম হৃদয়ভাবের আবেগোচ্ছল প্রকাশ হিসাবেও শাক্তপদ গীতিকবিতার 


২৬২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


সমধন্্মী। কবি ০:90: কবিতাকে বলিয়াছেন, “99016872005 0৫:00 
০৫ 0056:60] £2611)85, £ শাক্তগীতি কবির নিজস্ব প্রগাঢ় অনুভূতির ম্বতংস্যর্ত 
প্রকাশ । সাধক কবি মাতৃনামের অনুধ্যানে তন্ময় £ 

আখি ঢুলু চুলু রজনী দিনে । 

কালীনামামূত পীযুষপানে ॥ 

অধ্যাত্মজগতের এই ভাবতম্ময়তা সত্বেও কবির মন স্থষ্টির জন্য উন্মুখ, আত্ম- 

প্রকাশের জন্য ব্যাকুল £ তিনি বলেন, “চিনি হওযা ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি' $ 
তাই মাতৃনামামূত পীযূষ মাথাইয়! তিনি আবেগকে রূপায়িত করেন। সেমুহ্র্তে 'ঢুলু 
ছুলু আখি'তে রূপজগতের যাবতীয় চিত্র ধরা পঙিতে থাকে। অন্তরের অনুভূত সত্য 
অধ্যাত্মলোকের স্বরতরঙ্গ, বিশ্বজগতের ক্ষুত্র, তুচ্ছ হাসি-কান্না__সব মিলিত হইয়া যেন 
সীমা ও অনীমের, রূপ ও ভাবের, মর্ত/ ও স্বর্গের উদ্বাহ উৎসব (47191 0৫ 036 
চ:810) 270 915?) সম্পন্ন হইতে থাকে | শাক্তগীতি এই মিলনোৎসবের ছন্দিত রূপ । 
তাই শাক্তপদাবলীর কবি কখনও মাতৃরূপ দর্শনে তন্ময়, কখনও দুঃখক্লাস্ত জীবনের 
বেদনায় অধীর, কখনও আত্মধিকারে উন্মাদ, কখনও মাতৃকৃপাভিখারী, কখনও সমরোত্তে 
-জনায় উদ্নাহিত, কখনও মাতৃ-চরণ-কমল-মধুপানে বিহ্বল । একদিকে অধ্যাত্ম জগতের 
সংবেদন, ভক্তির আবেগ, মুক্তির আকাজ্জা, সিদ্ধির আদন্দ--অপরদিকে মর্ত্যলোকেব 
অভীগ্মা, মানুষের হুঃখ-সুখ, আকৃতি-মিনতি, উত্তেজনা-সংকল্প । এই বিচিত্র ভাবের 
আত্মোচ্ছ্াস সার্থক গীতকবিতার লক্ষণ; শাক্তপদগ্লি এই লক্ষণাত্রাস্ত ৷ 


॥ চার ॥ 
অধম, মধ্যম ও উত্তম কবিতা! হসাবে শাক্তপদের বিভাগ 


শাক্তপদাবলী জীবনাশ্রয়ী কবিতা, পারমাথক স্তোত্রসঙ্গীত রূপেও ইহাদের বিশিষ্ট 
স্থান আছে ; মাধূর্যা-ভাবের প্রকাশ হিসাবে সঙ্গীতগুলি বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসে 
পূর্ণ ; ইন্চাদের নাটকীয় প্রকাশভঙ্গী ও গীতিকবিতার রূপ ও গুণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। কিন্তু নানা প্রকার রূপ ও গুণ বিভূষিত হইযাও শান্ত গীতাবলী যে ক্রি-বিহীন 
নয, আলোচনার প্রারস্তভে আমর] তাহার উল্লেখ করিযাছি ৷ বস্ততঃ শাক্তপদে কাব্যগুণ- 
সম্পন্ন উৎকৃষ্ট পদের অভাব নাই, আবার 'অপকৃষ্ট পদাবলীও দ্রল্ভ নয় । উৎকর্ষ- 
অপকর্ষ বিচারপুর্বক এগুলির একটা স্থল বিভাগ করিয়া আমরা, এই প্রসঙ্গের উপসংহার 
করিতেছি । 

শাক্তপদাবলীতে (১) অন্ুবাদাশয়ী (২) রূপকাশ্রযী এবং (৩) ভাবাশ্রয়ী_এই 
তিন প্রকারের পদ পাওয়] যায়। অস্ত্রোক্ত ধ্যান, পুজা, স্ভব বা শাস্মীয তত্বের অনুবাদ 
হিসাবে ষে পদগুলি পাওয়া ষাষ--সেগুলি অনুবাদ কবিতা । কতকগুগ্ল কবিতায় 
শক্তি-তত্ব ও উপাসনা-তত্বের ছুকহ তথ্য এক-একটি রূপকের মধ্যে বিবৃত--এগুলি 
রূপকাশ্রয়ী কবিতা । ইহা ছাড1 কতকগুলি পদ আছে, যেগুলিতে তত্ব, পৌরাণিক 
বিবিখ উপাখ্যান, মানব জীবনের বিচিত্র অন্ুভৃতি কবিব ব্যক্তিগত মনোভাবের স্পর্শে 
সমুজ্ল ) এইগুলিই ভাবাশ্রয়ী কবিত। । 


অঞুবাদা শরয়ী কবিতা 

মহাতাবটাদ মহারাজ বিরচিত কালী, ষোড়শ, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা১ বগলা, মাতজী, 
কমলা ও ভদ্রকালীর রূপ 7 শিবচন্জ্র রায় মহারাজ-রচিত “তারা"র রূপ এবং শিবচন্্র 
সরকার-অক্কিত তুবনেশ্বরী দেবীর বাণী-মুত্তি সম্পূর্ণৰপে তস্ত্রোন্ত মাতৃ"ধ্যানের 
অনুবাদ ; মহারাজ নন্দকুমারের--“কবে সমাধি হবে শ্তামাচরণে' (ভক্তের আকৃতি ) 
-পদটিও তান্ত্রিক ভূতগ্দ্ধি বা ফট্চক্রভেদ-প্রক্রিয়ার অনুবাদ। রামকুষার পত্র- 
নবিশের-_-হতৎকমল মঞ্চাসনে বসায়ে শ্বামা মায়েরে । প্রেমাননে পদারবিন্দে 
পুজ মানলোপচারে 1৮-_কবিতাটি তন্ত্রোন্ত মানসপুজার হুবহু রূপান্তর নন্বকুমার 
ষহারাজের--'ভূবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী। মুলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্ধ- 
বিনোদিনী 1৮--পদটিতে বিবিধ রাগরূপে শানীর-যন্ত্রে মায়ের যে গ্রাম-সঞ্চারিণী 


২৬৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাঁধনা 


নাদমূত্তি বণিত হইয়াছে, তাহা 'দঙ্গীত-্দামোদবধৃত এই গ্লোকটির প্রভাবে 
রচিত £ 

আদৌ মালবরাগেন্দরস্ততো মল্লারসংজ্ভিতঃ | 

শ্রীরাগশ্চ ততঃ পশ্চান্বসত্তস্তাদনস্তরম্‌ ॥ 

হিল্লোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগা ষডেব তু ॥১ 

এইরূপ অনেক পদ আছে, যাহ| বিভিন্ন শাগ্রপুরাণের অংশবিশেষের আক্ষরিক 

নুবাদ মাত্র। দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের ও তংপুত্র রঘুনাথ রায়ের নামাবলী মূলক 
স্তোন্ত্রগুলিও এই পধ্যায়তূক্ত । ( এই অন্বাদাশ্রয়ী পদগুলিতে যৌলিকতা তো নাই-ই, 
উপরস্ত মূলের রস-ব্যঞজনাও বাঙলা অনুবাদে রূপাপ্তরিত হয় নাই। সংস্কৃত মাতৃ-ধ্যান- 
গুলির মধ্যে যে কবিত্ব ও সৌশর্ষ্য আছে, রূপাস্তরের ফলে ধ্যানগুলি ভাহা হইতেও বঞ্চিত 
হইয়াছে । ভাবের দিক হইতে মূলের প্রতি আক্ষগিক আনুগত্য থাকিলেও অনুবাদা শ্রয়ী 
পদাবলীর কোনটিই রসোপ্তীর্ণ কবিতা হয নাই ।খনাষাবলীরূপ স্তোত্রগু।ল আরও বৈচিত্র্য- 
হীন। নামের পর নাম সাজাইয়া অন্তান্থপ্রাস রক্ষা করিলেই ষে কবিতা হ না, ভক্তগণ 
বোধ হয় ভাহা বিস্বৃত হইযাছেন । মনে হয়, শাক্তপদাবলাতে এই কবিতাগুলি অধম 
কবিতাব পধ্যযিভুক্ত। 


বূপকা শ্রী কবিতা 

( শাক্তপদাবলীর সাধক কবিগণ নিক্ষেদের সাধনার গুঢ রহস্ত এবং উপলব্ধির কথা 
প্রকাশ করিতে গিষা কতকগুলি বূপক প্রয়োগ করিষাছেন 1) এই গুলিকেই আমরা 
রূপকাশ্রয়ী কবিতার অন্তভূক্তি করিতেছি ' এইবপ দপকধন্ী কবিতার সংখ্যা 
অসংখ্য £ তন্মধ্যে রাম প্রসাদের 'ভবের ত্মাসা খেলব পাশা বএই ক্মাশা মনে ছিল” “আহ 
মন বেড়াতে যাবি। কালী-কল্পতকতলে গিয়া চারিফল কুভায়ে খাবি ॥” শ্যামা ম! 
উভাচ্ছে ঘুড়ি ভব-সংসারে বাজারের মাঝে") রামচন্থর রায়ের 'তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত 
জীবন, কি করি এখন 1 রসিকচন্ত্র রায়ের 'সাধন-রূপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন, খেলিয়ে 
নে রে'-প্রভৃতি পদ বিখ্যাত। এই সকল পদে পাশাখেলা, ভ্রমণ, ঘুভি-উড়ানো, 
ব্যাধিপ্রস্ত জীবন, গ্রাবুখেলা (-্ববিস্তি খেলা ) ইত্যার্দির বূপকে উপাস্ত ও উপাসনা- 
তত্বের ভাব ও ক্রিয়াগুলিকে বুঝাইবার চেষ্ট] করা হইয়াচ্চে। এই পর্দগুলিকে বিশ্লেষণ 
করিলে স্পষ্টই ছুইটি অংশ পাওয়া ষায়-_প্রথমতঃ মূল বক্তব্য এবং দ্বিতীয়তঃ পেই 
বক্তব্যকে সুম্পষ্টরূপে ব্যাখা! করিবার জন্ত আর একটি প্রতিবস্ত। রূপকধর্ী রচনার 


১। শবকল্সদ্রম, 'রাগ' শব দ্রষ্টব্য । 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৬৫ 


ইহাই বিশিষ্ট লক্ষণ 3 রূপের পার্থ একটি প্রতিবস্ত সষ্টি করিয়া মূল রূপ ও বন্তর ধর্মকে 
সপরিস্ুট করিয়া তোলা। আক্ষিপ্ত প্রতিবপটি নিহিতার্থ ব্যঞ্জক 2 ইহা দ্বারা কোন 
বিশেষ মত, নীতি, বা তত্ব ব্যাখ্যাত হয়। এ হেন কপক-প্রযোগের সুষ্পষ্ট দুইটি 
উদ্দেশ থাকে £ প্রথমতঃ ইহা দুবহ তত্বকে সহজ ও সুস্পষ্ট করিনা তুলিতে সাহায্য 
করে এবং দ্বিতীয়তঃ শু ও নীরস বিষয় এই রূপক সঙ্জায় সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া 
উঠে। কাব্য-সাহিত্যে যে রূপক প্রযোগ করা হয়, বাচ্যকে সুস্পষ্ট, স্স ও ব্যঞ্জনাময় 
করিয়া তোলাই তাহার অশ্ঠতম লক্ষা। অন্যান্য অলঙ্কারাদির যে কাজ, সাহিত্য-শিল্পের 
অন্জবাগ সম্পাদনে ৰপকেরও সেই কাঙ্ষ। 

ধন্মমলক সাহিতো পক-প্রয়োগের উদ্দেশ স্বতন্ত্র। ধর্মের বিচিত্র উপলব্ধি, 
রহস্তময় কিয়'-কলাপ প্রকাশ করিতে বপকের ব্যবহার অপরিহার্য । ধর্মবোধকে 
ভবনের বনুবিছিব অভিজ্ঞতা ও অন্ুভতি দিযাই প্রকাশ করিতে হয । অধ্যাত্ম-বোধ 
ভীবন-বোধ হইত পথন্ধ নয। *্*ধাআুজীবনের কথা প্রকাশ করিতে গেলে যেহেতু বাস্তব 
জীবনের পপ দিয়া তাহ] ব্যা তা করিতে হয, তাই শ্বভাঁবতঃই এই সকল রচনা 
গপকাশফী হইতে বাধ্য। দাশনক 98106852108. বলেন, "0২617161017 15 1301021) 
60001127006 717061016667 2৮ 10202 1100951170701)৮0776 1068 00581 
16111051010 00106581105 2 11621:2])1700 2. 5৮10100110 1০1012ৎ67061017 01 000 
8130 116, 1৭ 51170] 2] 10190511019 1068. ”+১ 

আহা ছাভা, আবাত্ম-জীবনের অন্মভূতি স্বভাবতঃই সহস্যময়, তাহা সবল ইন্জিয়- 
বোদ্র অত্স | সাদা কথায সে এন্তভূভিকে ব্যক্ত করা পসম্তব। অথচ সে 
অন্ভক্কিকে প্রকাশ কর'র তাগিদ অপরিসীম । তাপ রতনের ষেত্যতি সাধকের 
হৃদয়ে একবার ঝলমল করিষ! উঠিয়াছে, থে অব্যক্ত আনন্দে তীাভার মন ভরিয়! 
উঠিয়াছে জাহাঁকে বাণীবদ্ধ না করিযা কি থাকা যায়? তাই তাহাকে প্রকাশ 
করিতে গিষা সাধ * স্বাভাবিক ন্দাবেই বপক অবলম্বন করিয়! থাকেন । এ সম্পর্কে 
[0100০110111] বলে, 706 20210152009 0£ 073 15500 1৭ 117050016১511912 
০০21১ 11) 30106 ৪106-10176 ৪৮, 80103 10110 01 702121121 10101) 11] 
51070001200 017০ 00101732176 11000161017 01 072 158,061 2170. ০072৮65 2৪ 
৪]1] 00661০-12106096 00965, 50171201011)6 ০0০50100 105 5071:0906-521856, 
72002 21001100109 70206 15 01720 11) 211 100561021 ৮1110117659 05 
৪5101011510 2150 1109.075,”২ 
১1 15 5০ 06 60105০00--ত।|] 700206, ২। 0749221115 0105009, 


২৬৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিলাধনা 


রহস্যময় অধ্যাত্স-সাধনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া তাই প্রত্যেক দেশের সাধক 
রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । বিশেষ করিয়া গুহ সাধন-পন্থী খ্রীষ্টান মিস্টিক, 
সহজিয়া বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, নাথ পন্থী যোগী ও মরমিয়া আউল-বাউল তাহাদের রচনায় প্রচুর 
রূপক প্রয়োগ করিয়াছেন । শান্ত কবিরাও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করেন নাই । 

রূপকাবরণটিও সর্বত্রই প্রায় একপ্রকার অর্থাৎ প্রথাবন্ধ। নৌকাবাওয়া, দাবাখেলা 
বা পাশাঁখেলা, শিকার ধরা--এগুলিই রূপকের বহিরঙ্গ । “চর্যযাগীতিকার একাধিক 
পদে নৌকা-চালনার রূপক ব্যবহার কর! হইয়াছে £ 'ভবণঈ গহণ গম্ভীর বেগে বাহী' 
(৫ নং চর্য্যা), 'বাহঅ কায় কাঞ্চিল মাআজাল' ( ১৩নং চর্ধ্যা )। বাঁউল গানেও বলা 
হইতেছে, “এ নায়ের ভরস। নাই পলকে ডুবি যাইব স্তন কাণ্ডারীর নায়ে উডাল 
বৈঠা বাইব ॥ ভেলা শাহ) 

শাক্তপদাবলীর রূপক গুলি প্রথাবদ্ধ; সেই পাশাখেলা, শিকার ধরা বা নৌকা. 
চালনা £ “মন পবনের নৌকা বটে বেয়ে দে শ্রীহুর্গা বোলে+ ( কমলাকান্ত ), অথব।, 

একে মন মাঝি আনাড়ি, তাতে ছজন গৌয়ার দাড়ি । 
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ ( রঘুনাথ বায় ) 

কিন্ত শাক্তপদের সব রূপক গতানুগতিক নয়। সাধনার কথা প্রকাশ করিতে গিয়' 
সাধকের লক্ষ্য ছিল এই মাটির পৃথিবী ও ধুলি-ধূসরিত জীবনের প্রতি | যাহারা 
চাষবাস করিয়া, কলুর বলদের মত স্বাতন্তরবঞ্চিত হইদ্া, মজুরি খাটিয়া জীবিকা অর্ভন 
করে, তাহাদের কথ সাধক ভক্তগণ ভুলিতে পারেন নাই । তাই রূপক নিম্মাণ করিতে 
গিয়া ষে পরিবেশের মধ্যে তাহার! বদ্ধিত হইয়াছেন, সেই জীবন হইতেই তাহারা দৃষ্টাত্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন । মানব-জীবনের বহুবিচিত্র চিত্র দ্বারা রপক-কথ! নি্মিত হওয়ায় 
শাক্তগীতি চিত্তাকর্ষক হইয়। উঠিয়াছে । এই জীবন-নিষ্ঠা ও মর্ত্য-প্রীতি শাক্তপদাবলীতে 
অসামান্য জীবন-রস সঞ্চার করিয়াছে । এমন কি কতকগুলি পদে তত্বকে ছাপাইয়। 
জীবনের চিত্রটিই প্রধান হুইয়৷ উঠিয়াছে। 

আর একটি কথা | চর্যযাপদ বা বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলীতে দুবহ সাধন তত্বের কথা 
প্রকাশ করিতে গিয়া কবিগণ ষে ভাষা ব্যবহার করিয়া রূপক স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহা- 
দের অনেকগুলিই তত্বের মতই হেঁয়ালী হইয়া উঠিয়াছে । রূপকের ভাষাকে বলা হয়, 
“সন্ধ্যাভাষা" অর্থাৎ সম্কেতময় ভাষা, তাহা ব্যক্তাব্যস্ত আলো-তআ্বাধারি ভাষা! । চর্য)াপদের 
টাকায় এই হেয়ালিকে বুঝাইতে গিয়া টীকাকার একাধিকশ্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, 
“সন্ধ্যা ভাষয়া বোদ্ধব্যম্ত অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষার গুঢার্থদবারা বুঝিতে হইবে । সন্ধ্যাভাষার 
নিহিভার্থ জান! ন! থাকিলে, পদের অর্থ হৃদয়জম কর! দুর ৷ সাধনার উপলব্ধি, বিশেষ 


শান্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৬৭ 
করিয়া গোপনীয় সাধনার উপলব্ধি অতিশয় রহস্যময় । সাধকের অনুভূতি একান্তভাবে 
বাকিগত। সেই অনন্ত ও অরূপ কি ভাবে আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে লীল! করিতেছেন, 
কি ভাবে “অবাউমনসোগোচর" তীছার নিকট বাজ্ময় হইয়া উঠিতেছেন, কি ভাবে 
সাধকের দেহস্থ পদ্মদল তাহার ছোঁয়ার প্রস্ফুটিত হষ্টয়া উঠিভেছে, কেমন করিয়া 
অনির্চনীয় নিত্যনন্মধারায় তাহার লকল অনুভূতি আনন্ম-বিভোর হইয়া যাইতেছে-- 
সে রহস্ত অন্তে বুঝিবে কেমন করিয়া? ইহা যে “দা 01 81006 00 510109,-- 
একের প্রতি একের অভিসার 2 সাস্তের মহিত 'নস্তের রস-সন্তোগ । তাহার আনন 
অসামান্ত ( “অত্যন্তং স্থখম" ১, তাহার আস্বাদনও 'অনির্ব্চনীয়। সে মিলনের রসকুজে 
বহিরঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অক্টো আহার আনন্দ বুঝিবেই বা কেমন করিয়া? যিনি সে 
মিলনানন্দ অনুভব করেন, ক্রিনিই যে বলিষা উঠেন 'বাকপথাতীত কাহী বখাণি'_ 
বাক্পথের অতীত অনুভূতিকে কিবপে ব্যাখ্যা করিব? তাই এই অনুভূতির প্রশ্তাশ 
শ্বতঃই রহস্তনয় হইয়া উঠে । এই অকন্ঞেয রহসাময়তা হইতেই সাহিতো মিষ্টিসিজ ম্‌- 
এর উদ্ভব । 

গুহা সাধনার মধ্যেই এই মিষ্টিক ভাব অধিক! অতি রহশ্তময আধ্যাত্মিক 
সঙ্গম যোগ যাহার সাধন, তাহার প্রকাশ « রহস্তময় । তাই সাধক-_-ড৬ 21165 ০: 
1109529,, 45015651156 010811616$ 06 0105, £০ৎ)021815 081800০৭+- 
দিয়া সেই সাধনরাজ্যের কথা কিছুটা আভাসিত করিতে চেষ্টা করেন। রূপক' 
প্রতীক দিয়া বুঝাইয়াও সাধক যেন সম্পর্ণ বুধাইতে পারেন না. ছ্দিনি নিজেই যেন 
রহস্তের মধ্যে থাকিয়া যান । “জোইণি জালে রএণি'-_-পোশানোর অনির্বচনীয মহান্বথ. 
'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাঁবি'-এর র্ধোধ্য কৌশল বাক্তাব্যক্ত সন্ধ্যাভাষায় 
আরও রহস্তাচ্ছিন হইয়া উঠে। তখন গুঝ বোবা, শিম্য বধির ঃ বঠিরঙ্গ জন তো 
'রহু বহু দুর? 

চর্যযাগীতিক! ও বৈষ্ণব সহুজীয়া পদাবলীতে এই ছুরধিগম্য ভাঁব ও ক্রিয়ার প্রকাশ 
অনেকস্থলেই দুর্ব্বোধা । “কখের তেস্তলি বুক্তীরে খাঅ'__ ইহার অর্থ ষে, 'কুস্তক করিলে 
দেহের মল পরিশোধিহ হয়”__তাহ। বুঝাইয়। না দিলে এ সন্ধাভাষা ভেদ করিবার সাধ্য 
কাহারও পাই | বৈষ্ণব সহলিয়াদের ম্থমের উপপে ভ্রমর বসিলে? বা 'মাকডমার জালে 
যাতঙ্গ বাঁধিলে এ রস মিলএ তারে' প্রভৃতি ইঙ্গিতগুলি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রষোজ্য । 
চ্য্যাগীতিকা ৪ বৈষ্ণব সহজিয় পদ্দাবলীর কবি”দর আধ্যাত্মিক অজ্ঞেয়তা ভুতেগ্ঠ, তাহারা 
যেন 41030100901 1%55010, 

শাক্তপদাবলীতে এই ছুরধিগম্য রূহস্তময়ত। নাই। অবশ্ত শাক্তের সাধনরাজা ও 


১৬৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন৷ 


রহস্যময়, “ষে দেশেতে রজনী নাই'--এমন দেশ ৷ তাহাদের সাধনার মর্ও দুরহ, “মন 
বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না'_-এমনই ছুরবগাহ। কিন্ত এই দুরবগাহ তত্ব ও ক্রিয়াকে পরিস্ফুট 
করিতে গিয়! স'ধক কবিগণ ঘে রূপক, যে দৃষ্টাস্ত প্রয়োগ করিয়।ছেন, সেগুলি সহজবোধ্য । 
রূপকের আবরণ উন্মোচন করিলে বক্তব্যও উন্মোচিত হয়। রূপকগুলি প্রীল 
বলিয়াই শাক্তপদাবলীর বাচ্য অম্পষ্টতা-দোষে দুষ্ট নয়। কাবোর সৌন্দধ্য বিচারে 
এই অকুঞ, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গির স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কতকগুলি রূপকের রস- 
ব্যঞ্জনাও অন্ভূত। আমর। ভাবাশ্রয়ী কবিতার প্রসঙ্গে তাহাদের আলোচন! 
করিব। 


কিন্ত তাই বলিয়া শাক্তপদাবলীর রূপক-প্রয়োগ সর্ধত্র সার্থক নয়। কেবল 
মাত্র দুরূহ তত্বের ভাবার্থ পরিস্ফুটন বা ব্যাখ্যা করিলেই রূপক সার্থক হয় না। কাব্যের 
আম্মা রস; রূপকাঁদি সাজ-সঙ্জা সেই রস-স্থষ্টির উপকরণ। রূপক ষখন ব্যপ্রিত 
রসাত্মক থাক্য-নির্মাণে সহায়তা করে, তপনই ভাহ1 সার্থক হয়। শাক্তপদাবলীর 
বেশির ভাগ পক তত্ব-ব]াখ্যার সহায়ক, বপক যেন তব্বের শহধষোগী প্রচারক | তত্বকে 
প্রকাশ কগিতে গিয়া উপমা-বপকে যে অপ্রস্থত বিষয় কল্পনা করা করা হয়, তাহাও ষদি 
তত্ব হইয়া উঠে, তবে কপকের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়: শাক্তপদের বহু রূপক এই 
দৌষে ছষ্ট। ফোন কোন দ্থলে ৩ত্ব ও দূপকের বহ্রাবরণের পার্থক্য পর্যন্ত ঘুচিয়া 
গিয়াছে । শীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের “তারা, কোন্‌ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার- 
গারদে থাকি বল'__পদর্টিতে শেষ পর্যান্ত গারদ-কয়েদীর কোন উল্লেখ নাই; 
রূপক ও তত্ব এখানে একাকার । রামপ্রসাদের 'আয় মন “ব'তে যাবি, পদটতে 
ভ্রমণের যে রূপক কল্পনা কর হইয়াছে, তাহাতে 'ধশ্মীধন্ম ত্ুটো অঙ্গ তুচ্ছ হাডে 
বেঁধে খুৰি'--এ প্রসঙ্গ অবানস্তর। তবে রামচন্্র রায়ের “ভাবিণি, ভবরোগে ব্যথিত 
জীবন, কি কগি এখন» রঘুনাথ রায়ের পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তম্র তরী, 
রসিকচন্দ্র রায়ের “সাধনরূপ গ্রাবু খেল! এই বলা মন, খেলিয়ে নে রে” (প্রভৃতি পর্দের 
রূপকে আধিকারিক প্রয়োগ এবং রামপ্রসারদ ও কমলকান্তের বহু পছের সাঙ্গৰপকের 
সৌনর্ধ উপভোগ্য । শ্াক্তপপদাবলীর রূপকাশ্রয়ী কৰিতাগুলি ক'বতা৷ হিসাবে মধ্যম, 
ভালোয় ষন্দে মিশানে] ৷ 


ভাবাশ্ররী কাবতা 
(রসোতীর্ রচনা হিসাবে শাক্তগীতির ভাবাশ্রয়ী কবিভাগুলি সত)ই ন্ুন্দর। এই 
সকল কবিতায় তত্বের সুর উচ্চগ্রামে বাজিয়া উঠে নাই, উঠিপেও তাহা অতি যৃদু, অতি 


শাক্তপদাবলীর কাব্যমূল্য ২৬৯ 


হুকুমার । জীবনের বহুবিচিত্র অধিবাসনে তত্বও এ সকল ক্ষেত্রে কাব্য হইয়া 
টাঠয়াছে।) আচার্য অভিনবগুপ্ত কবি-প্রতিভাকে বপিয়াহেন, “অপূর্ব-বস্ত নম্মাণ- 
ফমা প্রজ্ঞা”; কবি সত্যই অপূর্ব-নির্যাণ কুশপী, তিনি বিশ্বগোকে প্রজাপতি সদৃশ । 
কৰির ভাব-কল্পনা যেন স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে লৌহও ন্বর্ণময হইস্1 উঠে। কবির 
ঘ্দয়-জগতের ভাব স্পর্শে যে কবিতা জন্মলাভ করে, তাহাই ভাবাশ্রয়ী কবিতা । শিল্পী- 
নমালোচক 4১৭015101-এর ভাষায় বলিতে গেলে, এই স্থট্টিকেই "চ6158550:6 01 
11096178001), বলিতে হয় । 

॥শাক্তপদাবলীর “আগমনী” ও “বিজয়”র অধিকাংশ গান ভাবাশ্রয়ী কবিতার 
নন্তভূক্তি।9 এখানে কবিগণ পৌরাণিক-কা হিনী গুলিকে জীবনের ছাচে ঢালিয়। মনোরম 
সবন-সঙ্গীত রচন] করিয়াছেন ; কবির হৃদয়-ভাবের ছোয়ায় মেনকা হইযাছেন বাৎলপ্য- 
য়ী গৃ্জননী, কদ্র মহেশ্বর হইয়া উঠিয়াহেন গৃহ-জাম।তা, আর ত্রিলোকমান্তা জগ- 
জননী উমা হইয়াছেন ঘরের মেয়ে। পৌরাণিক সংস্কারগুলি পধ্যন্ত লৌকিক ভাবে 
পরিপুষ্ট হইয়। উঠিয়াছে । 

“জগজ্জননীর ৰূপ" অঙ্কন করিতে গিয়া সাধক কবিগণ বখন তন্ত্রোন্ত ধ্যাণের বন্ধন 
ছন্ন করিয়াছেন, তখন জননী ভাবময়ী মুক্তিতে দেখ! দিয়াছেন ' কবির মানস-প্রস্থত 
স ব্প অপুর্ব! খন তাহার গতানুগতিক মূক্তি নয়, 'টাহার চপল! জিনি দস্তশ্রেণী” 
আঁমযা জিনি মুখশোন্ডা “কেশরী জিনি “ক্রম” £ তখন তাহার,__ 

রাঁউ কমল রাঙা করে, রঙা কমল রাঙ। পায় । 
রাঙা মুখে রাঙা হাসি, রাঙা মালা রাঙা গায় ॥ ( গিরিশচক্র ) 
স ক অপরূপ কপ! কে বলে, তিনি “শবাসনা! ভয়ঙ্করীঃঃ। কে বঙ্গে তিনি 
অস্থর-সংহারে উদ্ধত অশনি ?'-এ যে শির্বময়ী সর্বমঙ্গলা সুন্মরী 1, 
এ মনোমোহিনী ! 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা 
ষণি-মরকঙ-কাস্তি ছটা 

এ মুন্তি তত্র ধ্যানের মূর্তি নয়। মাটিতেও এ মৃদ্তি গড়া যায় না। তাই সাধক 
লেন, "মায়ের মু গড়াতে চাই মনের ত্রমে মাটি দিয়ে! কোন মৃৎ্শিল্পী এ মৃত্তি 
নিম্মাণ করিতে পারে না। এ মূক্তি ভক্তের হৃদয়-ভাবে গড়া মৃ্তি, ভাব-তন্ময় রূপকার- 
নম্মিত মানস প্রতিমা | ্ 

' ভক্তের আকৃতি” পর্য্যায়ে “মা বলে কাদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে লয়! 
.বিষ্কুরাম চট্টো )) “সারাদিন করেছি মাগো! সঙ্গী লয়ে ধুলা-খেলা' (চন্দ্রনাথ দান); 


২৭০ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


করুণাময়ী মায়ের প্রশংসায় “কে তুমি শিল্পরে বসি জাগিতেছ গে! জননী" (পুণ্ুরীক 
মুখে।)-- প্রভৃতি চমৎকার ভাবাশ্রয়ী কবিতা £ এগুলি বিশুদ্ধ ভাবের রস-বপায়ণ। 
রামপ্রসাদের অধিকাংশ পদ তত্ববিলনিত হইয়াও ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিবিড়ভায় 
ভাব-সমূদ্ধ ঃ মাতৃমহাভাব-সাগরে এগুলি ধেন কবির মানস-জাত ভাবের অসংখ্য 
উন্মি। প্রত্যেকটি কৰিতা নিজন্ব মনন-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল | হৃদয়ভাবের 
পরিমগ্ুনে ভক্তের আকৃতিও বৈচিত্রময় £ কেহ বলেন, 'শ্বশান ভালবাসিস্‌ ৰলে শ্বশান 
করেছি হৃদি" (রামলাল দাস দত্ত ), কেহ বলেন, "হৃদয় রাস-মনদিরে দাড়াও ম! ত্রিভঙ্গ 
হ'য়ে (নবাই ময়রা )। 

এমন কি কতকগুলি রূপকাশ্রয়ী কবিভাও ভাবাশ্রয়ে রসোতীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে : 
কমলাকাস্তের মজিল মন-ত্রমর|! কালীপদ নীলকমলে"' পদটি শুধু সাধকের ভাব-তন্ময় 
অবস্থার কথাই ম্মরণ করাইয়া দেয় না, “মিলনে নিখিলহার] ভাবের ব্যঞ্জনা স্থাি 
করে। রামপ্রণাদের “মাগো, তারা ও শক্করী। কোন্‌ অধিচারে আমার পরে 
করলে দুঃখের ভিত্রীঞ্জাখী'--পদখানি একজন সর্বস্বাত্ত বিপন্ন আসামীর কাঘরতার 
মধ্যে প্রতিবাৎসল্য রসের অনুযোগাত্মক ক্ষুব্ধতার ভাব অভিব্যঞ্জিত করে। এইবপে 
যেখানেই কবির হৃদয়-ভাবের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেইখানেই তর্বমুখর শাক্তগীতি 
রূসাতীর্ণ কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে । 

বস্ততঃ ভাবের উপরেই শান্ত কবির অধিক আকর্ষণ। তাহার] সাধনমার্থে 
অগ্রদর হইতে হইতে এই কথাই বলেন, “ভাব না হলে অভাবে কি ধরতে পারে ?, 
এই ভাব দিয়াই তাহারা 'মনোময় প্রতিমা" গডাইয়। হদদি-পদ্মানে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
মানসিক উপচারে মায়ের পুজা করিয়াছেন, অন্তরে তাহার “অনত্ত বেশ' ডপলবি 
করিয়াছেন । তাহাদের মনোৌজগতের পরিমগুলে আসিয়া সাধারণ বস্তৃও 'অনাধারণ হইয়া 
উঠিয়াছে; নীরস বিষয়ও সরস হইয্বা উঠিয়াছে। শাক্তপদাবলীর এই ভাবাশ্রয়ী 
কবিতাগুলিই কবিতা হিসাবে উত্রুষ্ট  এইগুলিই উত্তম কবিতায় পথ্যায়তুক্ত। 


শক্তপদাবলী ও শাক্তসাধন। 


কবি-গ্রসঙ্গ 
॥ এক ॥ 


শাক্তগীতির ক্রম বিবর্তন 
যোডশ ও সপ্তপ্শশ শতাব্দী যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর স্ুবর্ণ-যুগ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দী তেমনই শাক্তপদাবপীর স্ুবর্ণ-বুগ। শাক্ত-সঙ্গীতের সম্যক উৎসার, প্রসার 
ও সমৃদ্ধি এই ছুই শতকে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগ 

অষ্টাদশ শতকের পুব্দেও যে শান্ত সঙ্গীত বর্তমান ছল, তাহা আমরা 
পৃব্বে আলোচনা করিয়াছি। হর-পার্বতীর দ্বাম্পত্য জীবন, পাব্বত্ীর খেদোক্তি, 
নায়িকা-গ্রশস্তি ছলে চগ্তিকার প্রশান্ত বর্ণনা করিয়! সংস্কত ও অন্তান্ত 
প্রাদেশিক ভাষায় গ্রকীর্ণ কবিতা রচিত হইয়াছল। আঠারো শতকের পূর্বের 
ষে সকল তান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধক বর্তমান ছিলেন, তাহারাও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ 
রচন] করিঞ্জাছেন। তাহাদের রচনা সুন্দর ও প্রার্শ এবং মাঝে মাঝে কবিত্বও 
“১ভাকষক | বাউল! ভাষায় রচিত শাক্তপদাবলীর অস্কুর ইহাদের মধ্যেই নিহিত। 
বাঙঙ্া মঙ্গলকাব্যগুলিতেও “ঠাকুরাণী বন্দনা * 'চৌতিশা -স্তব প্রন্থতি অংশে 'জগজ্জননীব 
ববপ” মাতৃকা-প্রশস্তি এবং বিপন্দুক্তি কিংবা খদ্ধি লাভেব কামনায় “ভক্তের আকৃতি 
বধিত হইয়াছে । উপরন্ত চর্ধ্যাপদে ও বৈষুব সহজিযাদের পদাবলীতে 
শক্তি-সাধনার ই'গত-বহ পদ রহিয়াছে । প্রাদেশিক ভাষায় বৈজু বাওয়া, মিএ। 
তানসেন শাক্তপদাবলীর অনুবপ সঙ্গীত রচনা করিয়াহিলেন। মৈথিল করবি 
বিগ্কাপতি ও কবিরাজ গোবিন্গাসেরও শাক্তসঙ্গীক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত এই সকল পদ ৰা নঙ্গীতই শাক্তপদাবলীর 
আদি বপ। এগুপ্সিকে শাক্তপদীবলীর বীজাবশ্থা বলা যাইতে পারে। এখানে গীতধবনি 
অস্পষ্ট, চেতনাও অস্ফুট £ ইহাদের ভাব পণ্ভাব, আচার অধিকাংশ স্থলে দক্ষিণাচার | 
বীর ভাবের সাধনা তখন গোপন পথ ধরিয়া চলিয়াছে, অতএব তাহা ভাষায় 


২৭২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


অপ্রকাশিত । পদাবশীরও ন্বতন্ত্র রূপ নাই; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাক্তপদ কাহিনী- 
কাব্যের অঙ্গীভূত 5 শিবাযন, কালিকাম্গ্গল বা চণ্ীমণ্ডল কাব্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
'জগজ্জননীর রূপ”, “মাতৃ-নামাবলী', “ভক্তের আকৃতি” কোন প্রকারে জোড। লাগিয়া 
আছে । বৈজ্ু বাওয়া কিংবা মিঞা তানসেনের কতিপয় সঙ্গীতে দেবীর নাদশক্তিবূপে 
সঙ্গীতের স্বরগ্রাম-সঞ্চারিণী মুত্ির আভাস পাওয়া! যায়ঃ কতকগুলি গানে দেবীর 
নামাবলী ও সরস্বতী-ন্ডোত্র বণিত হইয়াছে । বিগ্ভাপতি ও গোবিন্দদাস কবিরাজের 
পদে শিব-শক্তির যুগনদ্ধ অর্দনারীশ্বর মুন্তির বর্ণন] করা হইয়াছে । এই সকল পদ ও 
সঙ্গীত শাক্তগীতির উত্ম বলিয়া স্বীকাব করিয়া! লইলেও, ইহা মানিতেই হইবে ফে, 
অধাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর ভক্তির অতিনিবিওতা, হর্দয়ভাবের অক ত্রম সরলতা, 
ম। মেনকার প্রগাঢ় বাৎসল্য এবং দিব্যভাবানুগ শত্তি-সাধনাব কথ? সেগুলিতে হ্থান 
ল[ভ করে নাই; শক্তিসাধকের খদম তেজ, জগজ্জননীর প্রতি সুতীব্র অনুযোগ এবং 
ভক্তের অসমসাহসিকতার সুরও এই সকল সঙ্গীতে ধ্বনিত হয় নাই। সদর 
আন্মম্পর্শেরও অভাব আছে। 


অষ্টাদশ শতাবীর পূর্বববত্তী যুগের শাক্ত কবি হিসাবে স্থুলভাবে-_বিগ্তাপতি, বিজয় 
গুপ্ত, কবিকম্কণ মুকুন্দরাম, ছ্বিজ মাধব, দ্িজ বংশীদাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
মাঝের মহিম1! কীর্তন করিতে গিয়।৷ তাহারা! প্রসঙ্গক্রমে মাতৃ-সঙ্গীত গান করিয়াছেন । 
তাহাদের রচনায় শাক্তপদাবলীর ভাবের অস্কুর থাকিলেও বিশিষ্ট ঢ” অনুপস্থিত | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত সঙ্গীত 


অষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তপদাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও সনুদ্ধির যুগ ' সাধক কবি 
রামপ্রপাদ শাক্ত সঙ্গীতের যাবতীয় সম্তাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া! দিরাছেন। সাধনার 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির আনন্ব-সংবাদে, ভক্তির নিবিড়তায় ও জ্ঞানের প্রভায় ঠাহার নঙ্গীত- 
গুলি অপূর্ব ও অতুলনীয় । আবেগে ও আকুলতায়, সরলতা ও অকৃত্রিমতায়” ভালবাসার 
অনমসাহদিকতায় তাহা রচিও গ্রামাসঙ্গীত জনজীবনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করিয়া 
ছিল। বানপ্রসাদই শা গানের সৌনুখী। 

রাম প্রলাদের সরণি অনুসরণ করিরা কত কবি যে ভক্তিরসাত্মক শাক্ত-সঙ্গীত 
রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই শতাব্দীর রাজা, মহারাঁজ, কুমার, দেওয়ান 
সকলেই মায়ের ভক্ত, সকলেই কবি। তৎকালীন মাতন্ত স্তায়ের জালে সকলেই 
আবদ্ধ এবং অতভ্যাচারিত। বাদশাহ রাঁজস্বের জন্ত নবাব ও রাজাদের উপর চাপ 


কবি-প্রসগ ২৭৩ 


দেন, নবাব অধীনস্থ জমিদারের উপর জুলুম করেন, জমিদার প্রজাদের “মসিল দিয়া 
ভসিল” করেন। এই পরিস্থিতিতে জগজ্জননীর বরাভয় শৃর্তি বেদনাধিদ্ধ, উৎপীঙ্ত 
জীবনে অভয় ও শাস্তি প্রদান করিয়াছিল । দলে দলে নকল লোক জননীর চরণে শরণ 
গ্রহণ করিবার জন্ ছুটিয়া আপিয়াছিলেন। অবগ্ত ভয় হইতে যে ভক্তিভাবের উদয় 
হইয়াহিণ, ভাহাতে কাহারও কাহারও মধ্যে যে পাথিব এশবর্ধ্য লাভের আকাঙ্া না 
ছল এমন নয়, কিন্তু মাতৃচরণে শরণাগতির আকাক্ষাই প্রবল। প্রায় প্রতিটি সঙ্গীঙে 
এই শরণাগতির সুর বাজিয়া উঠিয়াছে । 


এই শতাব্দাঠে ভক্তিপ পুনকজ্জীবন ঘটে । শক্তিপুঙজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিলেন__ 
মহারাভ, বাজ', দেওয়ান প্রহঠি। ভেতিক অত্যচার হইতে মুক্তিপাভেব কাঁমনাতেই 
তাহার! শান্ত-বাহে আগ লইয়াছিলেন, এহবয্য-লিগ্মাও তাহাদের মধ্যে ছিল। এই 
কাঁমনাবশে ঠাহারা জাকজমকে শক্তিপুজাব আয়োজন করিতেন--ডাকের গহনা, 
প্রতিম! সজ্জ।, ঢাকেব বাজনার আডদ্বর, ঝাঁডল্ঠন বোস্নাদ্রের জৌলুষ ইত্]া'দপ মণ) 
শ্বয্যাডস্বরের প্রকাশ হহত | বাজসিক উপচারে মাধের পৃঙ্না জমিযা উঠিত। অবহা 
সমানোহে" মধ্যে আন্তরিকতাও থাকিত। মভাব[ক্গ হইয়াও শাটোরাধিপতি রামু 
ছিলেন ত্যাগী মহাপুকষ, সিদ্ধ সাংক- দেওয়ান রঘুশাথ রায় ছিলেন স*সার-খিরাগা 
ভক্ত । ম্মনেকে আ ।ব পাধির সিবিলাভের এণবাজ্ঞশার পূজায় ব্রন্ঠী *ইয। পারমাধিব 
সিদ্ধির শবে উ“ঘ। গিয়াছেন। 


রাচ্গ,-মহারজি-দেওযান-বগ্চত শাক গ্লীতীবলীর মধ্যেও আন্তরিকতা ও গতীর 
ঢুক্তির চিহ্ন বতমান ; কাহারও কাারও সঙ্গীত খদয়ের গভীর হইতে উৎসারিত্ত 
রশ্বর্য্যের কোলে লালিত-পাপিত হইযাও আনেকে সন্যাপীর মনত জীবন যাপন 
করিয়াছেন । ইশাদের প্রায় সকলেই সংস্বন্তে পণ্ডিত ছিলেন, তন্রশান্বেও তাহাপের 
পাণ্তিত্য ছিল £ সাধনার অতি চব্ধহ তত্ব তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। বাঙ্গাদেশ 
মধ্যে অনেকেই অতি স্ব র নামাবলী-প্তোত্র রচন! এবং তষ্ত্রোক্ত মাতৃধ্যানের 'অন্ুবা" 
করিয়াছেন। 
শাক্তপদাবলীর মধ্যে পশুভাব ও ব।র্রভাবকে অতিভ্রম ক,প্ষা! দিব্যভাবে প্রতিহিত 
হইবার জন্ত যে আকৃতি দেখা যায, প্র''মদিককার শান্ত সঙ্গীতের মধ্যেও তাহাগ 
সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে । বিশেষ করিয়া ধাহার] সাধক শ্রেণীর ক।খ তাহাদের 
রচনায় কেবলই দ্রিব্যভাবের কথা । শাক্ত সঙ্গীতগুলি দিব্য জীবনাভিলাষের মহিমায় 
পরিপূর্ণ । সকল সঙ্থীর্ণতা, সাম্প্রদাগ্িক হীনতাকে পরিহার করিয়া সাধক কবিগণ 
১৮ 


২৭৪ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


সমুন্নত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন । এখানে শুফ পাণডত্য নিন্দিত, নিরমতানত্রিক 
অনুষ্ঠান অবহেলিত, পূজার আভম্বর-সমারোহ অবজ্ঞাত। দলাদলি বা প্রচারোন্মাদনায় 
শান্ত কবিগণ বিত্রান্ত হন নাট ; অনাবিল ভক্তির নিবিডতাষ তাহাদের কণ্ঠে মাতৃ-গীতি 
বন্কৃত হইয়াছে । 


এই পগের শাক্ত গীতাবলীর মধ্যে কবির সন্ধদয় আত্মম্পর্শ, ব্যক্তিগত মননের চিহ্ন 
অতিশয় স্পষ্ট । পূর্ব পূর্ব যুগে যে বর্ণনা ও স্বস্তি ছিল বস্তুনিষ্ট-এ যুগে তাহা 
একান্তভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয উঠিয়াছে ; বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদার্দি সাধক কবিদের 
রচনায় আত্মগত মননের প্রভাবে গীতিকবিতার এই মন্ুয়তার পক্ষণটি অভি স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে | “আগমনী-বিজয়া”র গানে মাতহৃদযের ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া ভক্তের হাদয়- 
ভাবকে উদবাটন করিবার স্ুচনাও এই সময় হইত্তেই হইয়াছে 


শান্ত সঙ্গীতের বিশিষ্ট কেন্দ্র 


অষ্টাদশ শতকে শান্ত সঙ্গী পচন র কষেকটি বিশিষ্ট কেন্ত্রও এ দেশে গডিয়া 
উঠিয়াছিল। কেন্ত্রগুপির পোষ্টা ছিলেন দেশীয় রাজা, মহারাজ অথব! দেওয়ান বংশ। 
সকল কেন্দ্রের গ্রেরণামূলে ছিলেন সাখক কবি রামপ্রসাদ। নবদ্বীপ, বর্ধীম ন, শাটোর 
_ সর্বত্রই শাক্তসঙ্গীত রচনার বি”ল উদ্দীপনা দেখা গরিয়াছিল। নবদী প রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শান্ত সঙ্গীতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক | তিনি নিজে শান্তপদ রচনা 
করিয়াছেন, কবিদিগকে উত্সাহ দান করিয়াছেন । বংশানুক্রমে মহাবাছের বশে 
শান্ত সঙ্গীত রচনার ধার! চলিয়া আসিয়াছে । বর্ধমান-রাজদভাও শাক্ত সঙ্গীত রচনার 
অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল । বৰমানের মহারাজ তিলকটদর, তেজশ্চন্ধঃ মহাতাব- 
টাদ সকলেই বিগ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহাদের দেওযান বংশও শান্ত স্গীত রচনায় 
দক্ষতার পরি5ষ দিয়াছেন । দেওয়ান ব্রজকিশোর রাঁষ, তৎপুত্র নন্দকিশোর রায় এবং 
রঘুনাথ রায় সকলেই শক্ত সঙ্গীত রচণা! করিঘাছেন। তেছশ্তন্্র মহারাজের গুরু ও 
সভানদ ছিলেন সাধক কবি কমলাকান্ত। মহাতাবট।দ মহারাজ মাতৃক "্যানগুলির 
বঙ্গানুবাদ করিযা বঙ্গবানীকে অশেষ খণে আবদ্ধ কদ্যাছেন । নাটোএ-কেন্ত্রের কথাও 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ॥ মহারাজ রামরৃষ্খ ছিলেন এই কেন্দ্রের পুপোষধক + তিনি 
নিজে সিদ্ধ সাধক ও সুকবি। কৌচিবিহারের মহারাজ হরেক্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর, 
নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রশাল খান শাক্ত সঙ্গাত রচনা করিয়া ও এই সঙ্গীতের 
পৃষ্টপৌষকত। করিয়া শাক্ত"গ্রীতির পণিচয দিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজ! 


কবি-প্রসঙ্গ সি. 


ও মহারাজদের প্রত্যক্ষ উৎসাহে ও প্রেরণায় শক্তি-সাধন! ও শাক্তসঙ্গীত রচনার প্রভাব 
এদেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কবিদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ভক্ত ও 
সাধক। তাই ইহাদের রচনায় আস্তরিকতার স্ুরটিই প্রধান । সাধন-মার্গের গু 
ইঙ্গিতগুলিও ইহাদের গানে প্রমূর্ত হইয়াছে। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবার্জে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শাক্ত গীতির দপ 


অষ্টাদশ শতান্দীর শেষপার্দে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংল! সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে হুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কোন কবির 
আবির্ভাব পম্ভব নাই। দেঁশময় কুরুচি-বিলাসের উদ্দাম লীলা চলিয়াছিল। কোম্পানীর 
নৃতন বন্দোবস্তের ফলে প্রাচীন অভিজাত রাজা-মহারাজের রাজত্ব নিলামে উঠিতে 
বাধ্য হইয়াছিল-_অখণ্ড জমিদারী ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতেছিল । এই 
ম্ুযোগে নামহীন ও বিভ্তাবুদ্ধিহীন বনু ব্যক্তি রাতারাতি জমিদার হইয়া উঠিয়াছিলেন 
এবং হঠাৎ “বাবু দল গড়িয়। উঠিরাছিল' ইহাদের অনেকেরই না ছিল চারিত্রিক 
আদর্শ, ন। ছিল উন্নত লক্ষ্য । প্রাণহীন বিলাল, বাবুযানা, বড়লোকী মেজাজ ও 
আমোদ সম্বল করিয়া ইহারা দেশের কর্ণধার হইরা উঠিতেছিলেন। এ দেশের 
সাহিত্যিকে বাঁচাইয়া রাখিবার দাঘ্িত্বও পড়িয়াছিল ইহাদের উপর । ফলে উন্নত 
ধরনের কোন কাব্/-সাহিভ্যই এ যুগে রচিত হইতে পারে নাই । চশ্ীদাস-কত্তিবাস- 
কবিকদ্কণ-কাণীদাস-সেবিত বাঙল। ভাষার তখন অত্যন্ত ছরবস্থা। 


এই বুগের কাব্য-নঙ্গীতের রচয়িতা ছিলেন কবিওয়।লা, ।টগ্লাওয়ালা, পাঁচালিকার, 
যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি । বুগট ছিল আসর-সঙ্গীতের বুগ। বড় লোকের গৃহে, গণ্যমান্ত 
ভদ্রলোকের মঙ্গলিসে আসর করিনা ওন্তাদী গান--আখডাই এবং কবির গাহন। 
হইত। কোন শ্ুভকার্ষ্যে বা উৎসব উপলক্ষে বদ্ধিষ্ লোক বাড়িতে এই নব গান 
বসাইবার নেশায় মাতিয়া উঠিতেন। আশে-পাশের সহস্র সহস্র লোক সেই সঙ্গীত 
গুনিবার জন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িত। কিন্তু এই সকল গানে উন্নত ধরনের কবিত্ব কিছুই 
থাকিত না৷ ভাব অপেক্ষা বাক্য-কৌশল ছিল কবিত্ব-বিচারের মাপকাঠি) সন্তা 
চটকদার কথায় লোকের মন আকৃষ্ট হইত এবং বাহবার সাড়া পড়িয়া 'ষাইত। লোকে 
স্থল ছাড়া কিছু বুঝিতে চাহিত নাঃ [11616 25 1381015 2135 18190 01 
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২৭৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


এই কুচি-বিরুতির যুগে শাক্ত সঙ্গীতের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শান্ত 
সঙ্গীত তখন এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, কবিওয়ালা, আখড়াই-গায়ক 
পাচালিকার, যাত্রাওয়ালা-_সকলকেই এই গানগুলিকে গাহনার অন্তভূ্তি করিয়া 
লইতে হইয়াছিল। আখড়াই গানের আরম্ভই হইত দেবী-বিষয়ক মালসী গান 
গাহিয়া ; কবিওয়ালারাও গুরুবন্দনার পবিবর্তে ভবানী-বিষয়ক গান গাহিতেন। 
পাচাপিকার এবং যাত্রাওয়ালার1 আগমনী ও বিজয়ার পালা গান কবিতেন । “চণ্তীযাত্রা 
জনসমাজে সমাদৃত হইয়াঠিল। 

এই সকল কবিওয়াপাদের হাতে পিয়া শাক্ত সঙ্গীতের রূপ পরিবর্তিত হইল। 
শ্রোতার মুখ চাহিযা ইহাদের গান গাহিতে হইত, শোতাদ্দের রস-পিপাসা মিটাইতে 
হইত। শ্রোতৃবর্গ সাখন-তত্বের গুঁঢ় তাঁৎপর্য্য হদয়ঙ্ধম কবিতে পারিত না, স্বক্্ কচি- 
বোধও তাহাদের মধ্যে ছিলনা । অতএব ক বয়ালগণও সাধন-ত.তবর দিকে না গিয়া 
“লীলা'-গানের উপরেই গুকত্ব আরোপ কবিতেন। ধণন্মবিষষকে মাঁনবীয়ভাবে পুণ 
করিয়া, অতি সাধারণ ভাবের তন্ত্রীতে ঘা দিযা তীহাপ্পা রশস্থষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন । 
মানবজীবনের বহুবিচিত্র রস স্তলভাবে গানে গানে ৰণ ধরিত। সম্তা অপঙ্কার, বিচুট। 
আবেগ, স্থল রসিকতা এইগুলিই 7৮ রপ স্ষ্টির প্রধ।ন উপকরণ । 

কবিওয়ালা ব৷ যাত্রা ওযালাঃ কিব। টগ্া-গাঁষ দেখ আকীংথৎ লেন পেশ ও 
গায়ক । জন-চিত্তানরঞ্জন করাই ছিল ঠাহাদেগ খুখ্য পক্ষ্য। [হারা যে উন্নত দূরে 
ভক্ত ছিলেন, ভাহাও বলা যায “| এই জনঈ হচার্দের গানে ভক্তি হগেক্ষা মানব- 
জীবনের হ্রও'ল গুখান হুইবা উঠিখাছে। ৮।ব ভাগ গাবক আগমনী ও]খ ৭1 
গান গাহিয়াছেন । ললার দ্বার অিএম £ পয! ৪বশ্গ সাধন-রাজ্যের কথা উপ 
বলেন নাই। ইহাদের স্মৃতি ও শরতজ্ঞ,ন বাধ্যি গত শয়। কবিওযালাদের মধ) 
কেহই পাণ্ডিত্যে লব্ষপ্রতিষ্ঠ নহেন। আাহাদের শান্তরগ্রান শোক-প্রচলিত শান্রজ্ঞান , 
এই জখ ইহাদের সঙ্গীতে গভীর ধনভাব বা! প।িছ্েপ পখি,খ নাই । অবশ্য সকলের 
সম্পর্কেই এ কথা খাটে না। শীচালিকারদের মধ্যে অনেকেই ভক্ত, পণ্ডিত ও জ্ঞানী 
ছিলেন পাঁচালি'ার দাশরথি বায়, রপিক বান্র একাপারে কবি, সুগায়ক, ভক্ত ও 
পণ্ডিত। 

লোক-সঙ্গীতের পর্িবেশকবর্গের হাতে শাক্ত গানগুলিব নিয়লিখিত পরিবর্তন 
দেখা দিয়াছিল £ (১) আগমনী ও বিজয় গানের প্রাধান্ত (২) সঙ্গীতগুলিতে 
পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র, সুস্ম ও কৌতুকোজ্জল ঘটনার সমাবেশ ! ৩) আস্তরিক 
ভক্তিভাব অপেক্ষা স্থল আবেগ-প্রবণতা (৪) সন্তান ও জননীর মধ্যে খলিষ্ঠ মানাভিমান, 


৭ 


কবি-গ্রসঙ্গ ২৭৭ 


অন্থুধোগ-অভিযোগের পরিবর্তে আবেগোচ্ছল তুর্বল ভাবালুতা (€) সামাজিক 
চিত্র অপেক্ষা পরিবারিক চিত্রগুলির প্রাধান্ট €*) সহজ ও সাধারণ অনুপ্রাম, 
যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগবাহুল্য এবং (৭) বিবিধ রাগরাগিণীর 
সমারোহ । 

এই ধরনের শাক্ত সঙ্গীত রচয়রিতাদের মধ্যে-_কবিওয়ালা হরু ঠাকুর, গ্যাণ্ট,নী 
কিরিপি, রাম বন্থ--টপ্পা-গাধক নিধুবাবু শ্রীধর কথক, কালী মির্জা পাঁচালিকার 
দাশরধি রাষ, রসিক রায়, ঠাকুরদাস দত্ত এবং যাত্রাওয়ালা মদন মাষ্টার ও নীলকণ্ঠ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উ্লেখযোগ্য ৷ ইহাদের গান যে শ্রোতার হৃদয়ে 


_কিবপ বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিত, তাহা ভাষায় প্রকাঁশ কর! ছুফর । শত সহস্র 


ফু 


শ্রোতা পণিবেষ্টত গীতের আসরে ইহার। গান গাহিজেন £ কি নগরে, কি পল্লীতে 
সর্বই এই পকল গীতেব সমাদর ছিল। গান শুনিগা লোকের আমোদের পরিসীমা 
থাঁকত না। কোন কোন আবরপ্ে এত লো জমিত যে, পিগীপিকা চলিবার স্থান পর্য্যস্ত 
থ'স্তিন | আগমনী বা (বপ্জয়ার গান শুনিম্বা শ্রোতৃবর্গ যুগণৎ ককণ ও ভক্তি 
বনে আপ্রুত হইতেন। পলেই মুঝ্ডিমান রাঁগপুরিত চমৎকার সুর ও অপূর্ব্ব গাহনায় 
বাংবার চোটে বাডীর থাম বেন কীপিয্া উঠিত, বাডী যেন ভাঙ্গিযা প়িত।”১ 


ইউরোপীয় কাব্য ঞলার স্পর্শে শাক্ত গীতিকার বূপাস্তর 

উনবিংশ শতান্দীর বাঙলা-সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট ৷ এই শতাব্দী হউরোপীয় 
কাব্যকশার সংস্পর্শে বাঙল! কাব্য-সাহিত্য নব-কলেবর ধারণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য 
প্রভাবে বাঙলাদেশের চিরাচরিভ কাব্যে বিষয় ও রচনাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন 
ঘর্ফাছিপ। ইস্টরোপীয় বিজ্ঞানের কারিগরিতে 'জলে শ্থলে ভরী চলে", এক প্রান্তের 
সংবাদ মুহুর্তে গন্ত প্রান্তে গিয়া পৌছায়। ইহা যেন এক অপার বিস্ময় । ইউরোপীয 
জাতির এঁহিক সমৃদ্ধি, তাহাদের কম্মকুশলতা, তাহাদের স্বজাতি-গ্রীতি ও ব্যক্তিত্ব 
চমকপ্রণ । এই চমকপ্রদ বিশ্রয়-বিমুঢ়তার মুহূর্তে বাঙালীর মধ্যে পাশ্চান্ভাবকে 
অন্ধভাবে অন্রকরণ করবার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল। লাহেবী-কায়দায় ছরস্ত 'ৰাবু 
সমাজের স্ষ্টি এই অন্গুকরণের ফল। 'বাধু'দের ম্বভাব--পরানুকরণ-প্রবৃণ্ডি ইংরাজী বুলি, 
দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা । রঃ 

এই সম্কটকালে দেশের ধর্মা কাব্য, দেশীয় রীতি-নীতির সংরক্ষণের প্রযোজনীয়তা 


১। অনাখকৃষ্ণ দেবের “বঙ্গের কবিতা গ্রন্থ গ্্টবা। 


২৭৮ শাক্তপদাবলী ও শত্তিসাধনা 


অনুভূত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে সংরক্ষণ ও সমন্বয় ছুয়েরই 
পরিচয় পাওয়া যায় । ইহার একদিকে দেশীয় ভাবরক্ষার দাবি, অন্তর্দিকে ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির মহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সামন্ত বিধানের চেষ্টা । 

পূর্বে যে কাব্য-সাহিত্য ছিল একান্তভাবে দেব-নির্ভর, পাশ্চাত্য গুভাবের ফলে 
তাহাতে মানবোচিত ভাব প্রৰিষ্ট হইল । মানব-জীবনের ন্থুখ দুঃখের বিচিত্র সুর কাবে)র 
মধ্যে গভীরভাবে বাজিয়৷ উঠিল । বিচার, বিশ্লেষণ, এতিহাসিক দৃষ্টভঙ্গীর অধিবাসনে 
এদেশীয় কাব্য-সাহিত্য নব-কলেবর ধারণ করিতে লাগিল । 

প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও কাব্যে নৃতনত্ব দেখা দিল। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের স্থলে 
নৃতন ধরনের মহাকাব্য রচিত হইল । সর্ব্বোপরি কাব্যদেহে নব আত্মসচেতন্তার স্প্ন' 
সঞ্চারিত হইল । ফলে এ দেশের সাহিত্যে নৃ্তন ধরনের অন্তরঙ্গ গীতিকবিতা রচনার 
স্ত্রপাত হইল। পূর্ব্বে চর্যযাপদাবলীতে বা বৈষ্ণবপদাঁবলীতে বা শাক্তপদাবলীতে 
সম্প্রদায়গত চেতনার প্রভাবে যে গোঠি-নিষ্ঠ। বর্তমান ছিল, তাহার স্থলে ব্যক্তিগত 
মননের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়! উঠিল । তাহ] ছাড়! পাশ্চান্তয প্রভাবে এদেশে বাউলা 
নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই নাটকে গীতিরসের প্রাচুধ্য লইয়া ক্রমে “অপেরা”-জাতীম 
গীতাভিনয় প্রবপ্তিত হইয়াছিল । 

নুত্তন নুতন সাহিত্য-রচনার প্রেক্ষাপটে শান্ত সঙ্গীতেরও বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল । কবিওয়ালাদের সময় হইতে কাব্যে যে মানবীয় ভাবরসের পরিবেশন 
শুরু হইয়াছিল এই সময়ে তাহা ষোলকলায় পুর্ণ হইয়া! উঠিল। উমা ও মেনকার কাহিনা 
লইয়া প্রচুর গীতাভিনয় ও যাত্রা রচিত হইল। নব পদ্ধতির খাত্রাগানে নব ভাব ও 
রসের শাক্ত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইল | মনোমোহন বন নাটকের মধে। যে ভত্তি-বসেগ 
প্রলেপ মাথাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে যাত্রার গানগুলিত মধ্যেও সংক্রামিত? 
হইল। সর্বোপরি ব্যক্তি-মানসের মনন-ক্রিরায় সঙ্গীত-দেহে গীতিকবিতার ছ্যহি 
ঝলমল করিতে লাগিল। 
স্বাদেশিকতার প্টভুমিকায় শাক্তগীতি 

এই সময়ে পরানুকরণ-প্রবৃত্তি হইতে আত্মসংরক্ষণের চেষ্টায এদেশীয় লোকের 
মধ্যে দেশীয় দ্রব্যের প্রতি যে মমত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহাতে মায়ের প্রসাদ 
শাক্তপদাবলীও অবহেলিত হয় নাই । যে সঙ্গীতগুলি অনাদরে নষ্ট হইয়া! যাইবার 
উপক্রম হইয়াছিল, তাহাদ্দিগঞ্চে উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করেন কবিবর 
উশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়! তিনি সঙ্গীতগুলি 
সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাবটাদ সাধক কৰি 


কবি-প্রপঙ্গ ১৭৯ 


+মলাকান্তের পদাবলী মুদ্রণেক্ন ব্যবস্থা করেন। প'শ্চাত্ত্য অভিব্যক্তিবাদের ভিত্তিতে 
পিশমহাবিষ্তা' রূপ গুপির নৃতনতর ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয় । কবিবর হমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অক্ষর়চন্ত্র সরকার, সাহিতা-সম্রাট বঞ্কিমচন্ত্র শক্তি-সুত্তির নৃতন নূতন ব্যাখ্যা প্রকাশ 
করেন । খাধি বন্িমচন্দ্রের 'বন্দে মাতবম্ত সঙ্গীতরচনায় শান্ত গীতি ব্বদেশগ্রীতির 
প্রেক্ষাপটে নৃতন তাৎপর্য্যমণ্ডিত হইয়| উঠে 

শান্ত ভাবের এই পুনর্দাগরণের দিনে আবিভূতি হইলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 
ভিশি আজন্ম সিদ্ধপুক্ষ। তাহার আকুল করা 'মা মা” ধবণিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
পূর্ণ হুইরা উঠিযাছিল। শ্রীতচতন্তদেবের মত পদাবলী আস্বাদন কিয়া তিনি শাক্ত 
সঙ্গীত রচনার বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন । তাহার এ্রশাবে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 


তাহ'র ব১ সখ্যক নাকে স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত যোজনা করিয়। দেন। ঠাকুর 
রামকষদেবের প্রভাবে খ্রাঙ্গঘমাজেও মাতৃশখিষযক সঙ্গীত রচনার প্রেরণা জাগ্রত 
হইযাছিল। 

উনবিংশ শতার্দীর অনেক কবি, ষাণাও্যাল|। ও নাটাকার শাক্ত সঙ্গীত রচন। 
করিঞাঙিলেশ | *বিবর গঙ্বর গুপ্ত নিজে হিশেন কব্দিপের বাধনদাঁর। তাহার শক্তি- 
বিষয়ক পারমাথিক্চ সঙ্গীভগুলি সুন্ধর। মাইকেপ মধুহ্দন দও,ঃ কবিবর হেমচন্তর 
বন্দ্যোপাধ]ায়, অক্ষয়চন্ত্র সরকার, নবীনচন্ত্র সেশ প্রমুখ কবিগণও শাক্তপদাবলী র৮ন। 
করেন। ছিজেন্দ্রলালেব নাটকে অতি এুন্দর শ্তামাসঙ্গীত সন্নিবিষ্ট ইইযাছে। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ খাকুরও মাতৃ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন অন্যতর প্রেরণায় । 

এই সময়ে কতিণঘ সাধক কবিরও আবিপাব হইয়াছিল। খআন্দুলের মহেন্্রনাথ 
ভট্টাচাধ্য ছিলেন স'ঘক, ভক্ত, প্রেমিক । তীহাকে কেন্দ্র করিয়া আন্দুলে “কালী কীর্ভন' 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। বগুডা-সেরপুরের ভক্ত কৰি গোবিন্দ চৌধুরীর মাতৃ-সঙ্গীত 
সমগ্র উত্তর ও পূর্বববন্গে বিপুল উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিল । কাঙাল হরিনাথ মভুমদার 
“বাউল” গানেধ ধরনে মাতৃ-সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন । এইভাবে উনবিংশ 
শতান্ধীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে সংখ্যাহীন মাতৃপদাবলী রচিত হইয়াছে । খ্যাত- 
নাম! এবং অজ্ঞাতনাম শত সহজ কবির রচনায় শাক্তপদরত্রভাগ্ার পরিপূর্ণ হুইয়'ছে। 
আমর! কতিপয় কবির পরিচয় ও কাব্/-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছি মাত্র। 


॥ দুই ॥ 
মাতৃ-সাধক ও ভুক্ত কবি 

বাঅপ্রসাদ 

শ্রাক্তপদ'বশীর শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন। ভারতীয় খধিগণ যে অর্থে “কবি' সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই অর্থেই তিনি কবি! অবি সিদ্ধপুরুষ, সত্যত্র্টা-_-তিনি 
খষি। তাই তাহার ধ্যানে ষে মন্ত্রের আঁবর্ভাব হয়, তাহা অপৌকষেয়। তাহা যেন 
মানুষের রচনা নম, অলৌকিক । সে মন্ত্রের শক্তিও বিভতি অনাধারণ। এইজক্ 
খাষিরা বলিলেন, “কবিরমনীষী'--কবিই জ্ঞানী । যাহারা সিদ্ধ, তাহারাই জ্ঞানী, তাহারাই 
কবি। এই অর্থেই রামপ্রসাদ কবি। 

রামপ্র্াদের পূর্বে অনেক মহাপুক্ষ তাগ্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিীভ করিয়াছেন, সাধক 
পণ্ডিতও বাঙ₹। দেশে অনেক আবিভূ্তি হইয়াছেন | মেহারের সণানন্ ঠাকুর, মিতরার 
রাঘবরাম, ঢাকার রদ্বগর্ভ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেহ এক রাত্রিতে দশমুহাবিগ্ঠার 
রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেহ পপ্গাশক্কিকে পতীরূপে লাভ করিয়াঞ্জেন, বা সাধন- 
বলে মুন্ময়ী গ্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করিযাছেন। তারিক পাণ্ত কৃষ্ণানন্দ, পুর্ণানন্দ 
তান্ত্রিক সাধনার পুথি পিখিফা অমর হইয়া আছেন । কিন্তু রামপ্রসাদের সহিত তাহাদের 
পার্থক্য আছে। পূর্ববর্তী সাধকগণ সাধনার সিদ্ধি ও ফলকে হয় গোপন রাখিয়াছেন, 
নয় সংস্কৃতের বঙ্ধনেই সেই শান্তবী বিস্তার আনন্দকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন | 
রামপ্রসাদ সেখানে সিদ্ধির আনন্দ ও সিদ্ধিলাভের সহ্বেতকে গৌডীয় ভাষায় জনসাধারণের 
বোধগম্য করিয়া গৌডজনের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাহার এই অক্কুপণ দানে 
থাঙালাদেশ ধন হইয়াছে । 


শ্বক্রি-বিষয়ক কবিতা ও কাব্য পুর্বেব রচিত হইলেও, রামপ্রসাদের গানের মত ভাহা 
এমন করিয়! মানুষকে মাতাইতে পারে নাই। একদিন মহাপ্রভুর অশ্রু, কম্প, পুলক, 
স্বেদাদিযুক্ত উদ্দণ্ড কীর্তন যেমন করিয়! বঙ্গবাসীকে পাগল করিয়! তুলিয়াছিল, রামপ্রসা- 
দের 'মালসী'ও তেমনি এ দেশের শিরায় শিরায় উন্মাদনা সার করিয়াছে । এই দিক 
হইতে রামপ্রমাদ হইতেই শ্রামাসঙ্গীতের সম্যক ্যুত্তি। রামপ্রদাদ শাক্তপদতরঙ্গিণীর 
গোমুখী। 


কৰি-গ্রসঙ্গ ২৮১ 


বন্ধুবর ভ্বঃ শিবপ্রলাদ ভট্টাচার্য তাহার বিখ্যাত 'ভারতচন্ত্র ও রাষগ্রসাদ"১ গ্রন্থে 
রামপ্রসাদ-সমস্তার অবতারণা করিয়াছেন । আগ্রহশান পাঠক তাহা পাঠ করিবেন। 
অ'মরা কবিরঞ্জন রামগ্রনাদের অদ্বিতীয়ত্ব শ্বীকার করিয়া! লইয়াই আলোচনায় অগ্রসর 
হইতেছি। 

অষ্টাদশ শতান্দীর আনুমানিক দ্বিতীয় দশকে রামপ্রসাদ হালিসহরের নিকটবর্তী 
কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ১ 'রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, সদ যারে 
সদয়] অভয়া'_-তৎস্থত রামপ্রসাদ । রামপ্রস।দের বশ বংশপরম্পরায় মায়ের কপাধন্য 
পিতার প্রতি যেমন প্মভযা! সদয! ছিলেন, তেমনই শিতামহ বামেশ্বর ছিলেন “দেবীপুত্র" | 
কবি হয়তো “,গুঁষেগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবেই মাতৃহীন হন। তীহার 
বিমাঁতী ছিল । ধৈমানেয ভ্র কার লাম নিধিরাম | 

(রামপ্রসাঁদের জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক ৩০) সংগ্রহ কখ।দুদদর। কবিবর ঈশ্বর 
গুপ্তের চেষ্টা যে স'মাগ্র তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাঁও লৌকিক অলৌকিক জনশ্রুতি 
মিশানো | ইহা হইতে জানা যায়, রামপ্রপাদ "প্রথমে কোন জমিদারের সেরেস্তায় 
মুহপীর কাণ্য করিতেন কিন্ত মন তাহার মুনর*ব কাজে নয়, মায়ের চিস্তায় বিভোর । 
তাই বাহার হিঙগাবেপ খাও মায়ের সঙ্গীতে ভবিব। ওঠিত | “মাধ দ1ও মা বিলদারি' 
গান নাকি এই সমযের রচনা । জমিদার ইহা জানিতে পাকি এ রাম প্রসাদকে কর্মবন্ধন 
হতে মুক্ি গেন এবং বৃঙি ধিযা তাহাকে দেশে পাঠায় দেন । 

দেশে আসিবা বামগ্রসাদ নিজ গৃহে মাষের চিন্তাষ তন্ময হন এবং শ্বত:স্র্ত আবেগে 
গামাসঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন। এই সময় তাহার £তি মহারাজ বৃষ্ণচন্ত্রের দুটি 
আক্ুষ্ট হর । জনশ্রুতি এই যে, কুষ্ণচন্ত্রের অন্ঙ্জায় তিনি “গলিকাম্জল 'বিছ্যাতন্দর" 
রচনা করেন। রাজসভার কবিধপে তীহার আহ্বান আসে, কিন্তু রাম প্রসাদ সে আহ্বান 
প্রত্যাখ্যান কেন । কৃষ্টান্ত্র তাহাকে “কবিরঞ্জন উপাধি, বুভ্ত ও নিকষ ভূমি দান 
করেন। ) 

রামপ্রপাদেধ নামে আর একটি গ্রন্থ পাতা যায়, তাহা “কালীকীর্ভন”। দে€য়ান 
রাজকিশোব রায়ের অন্ন্থায় তিনি এই 'কাণপীকণর্তন' রচনা করেন । গ্রস্থখানি কবিগানের 
১ডে লেখা/ কেহ কেহ বঙ্েন, রামপ্রসাদের একটি খেড়গানের দল ছিল-_সেই খেড়ুর 
দখলের গান হিসাবে হয়তো কাব্যখানি রচিত ৷ অযোধ্যা গোন্বামী বাঁ অঞ্জু শোসাইর 
সঙ্গে তাহার 'কবির লড়াই,-এর ধরনে লডাই হইত। 

রাম প্রসাদ প্রায় ৬* বংসর খয়সে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যু সময় আসন্ন জানিয়। 


০০ 


১। দ্রষ্টব্য ভারতচত্র ও সাম প্রমাদ --ছঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


২৮২ শত্তিপদারলী ও শক্তিসাধনা 
তিনি গঙ্গাজলে অবতরণ করেন এবং বক্ষজলে দীড়াইয়, 'ওমা, আমার দফা হল রফ1” 
গানটি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্রহ্মরন্ধ ভেদ হয় । 

জীবনের এই সকল ঘটনা এবং তাহার রচিত কাব্য দিয়াই রামপ্রসাদকে বিচার 
করিতে হইবে। 

॥ রামপ্রসাদ গৃহী সাধক। পত্রী, পুত্র, কন্তা লইয়া তাহার সংসার । ন্যার 
জামাতাঁর কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । (সকলের সঙ্গেই স্নেহের সম্পর্ক । 

(পারিবারিক মমত্ববন্ধন কবির নিকট বন্ধনমাত্রে পর্যযবপিত হয় নাই ) তাহার কবিতার 

পংক্তিতে পংক্তিতে পারিবাগিক গ্নেহ-গ্রীতির ্নিগ্বচ্ছটা বিচ্ছরিত হইয়াছে । সমাজ ও 
পারিপার্থিক জীবনের পতিও তিনি অন্ধ ছিলেন না £ জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞ? 
লয় ভিনি জীবনের কাব্য রচনা করিয়াছেন । মাটি বন্ধন তাহার গিকট মা-টির 
বন্ধন । আননঙ্গযী মাষের অনুধ্যানে সহম্রারে মন র'খিযাও ভিনি বাস্তবকে বিস্থৃত 
হন নাই 2 বাস্তব সুখ-দুঃখের বিচিত্র মঙ্ছনা তাহার আধ্যাত্মিক সাধনার স্ুপ্ধে অপরূপ 
বঙ্কার তুপিয়াছে। জীবনে গ্লানি-মালিস্টের মধ্যে মাটির সম্পর্ক, বাস্তব অনুভূতি তাহার 
গানে ককণ-মধুর সুরে প্রণিষা উঠিয়াছে। মায়ের শ্লেহ, সন্তানের আকুল আত্তি, 
নিম্পেষত জীবনের আর্তনাদ রাম প্রসা্দের কবিতায় যেমন ক প্রিষা মূর্চনার ত্য করিয়াছে 
এমনটি আর কোথাঁষ ? রামপ্রসাদ জীবনপ্রেমিক অথচ উদাসীন, তিনি গৃহী অথচ 
ত্যাগী, তিনি ভোগী অথচ যোগী। তান্ত্রিক সাধনার এই বি!চত্র সমন্বয়েব মম্মবাণীই 
তাহার কবিতার ষণ্মবাণী 1/ 

(রামপ্রসাদ 'কালিকামঙল" বচন! করিযাছ্িলেন প্রথম বয়সে । কাল্কামলে 6 
কবির কবিত্ব ও লাধকত্ব প্রস্মুট। সাহস করিয়া তান্ত্রিক শব-সাধনার কথা ভাষায় 
রামপ্রসাদের পূর্বের কেহ প্রকাশ করেন নাই । কৰি সেই দ্রঃসাধ্য সাধন করিয়াছেন/ 
'বিষ্বম বিষয় কালসর্প নিয়ে খেলা”-_-সেই কালসর্প লইয়াই তিনি খেলা! করিযাছেন। 
এ “অসম্ভব সাহস' একমাত্র শক্তিসাধকেই আছে, তাই শক্তি-ফাধক বীর", 'বীরাচারী”। 

রামগ্রদাদদের কালিকামন্ললে এই কীরাচার, এই পাধিব ভোগের সাধনা! 1 এখাশে 
শৃঙ্গারাত্বক মাল্যরচনা, যার “দৃষ্টি মাত্র কাপে গাত্র জন্মে মনোভব' 9 'গখানে “কামকলা'র 
পুজা] ও এরহিক সুখ-কামন!। 
তান্ত্রিক লাধনার ক্ষেত্রে 'এহোত্বম', কিন্ত (তত্র শেষ লক্ষ্য, “তৎপশ্চাদ্তি 
সৌন্দধ্যং দ্বিব্যভাবং মহাফলম্ঠ। রামপ্রদাদের শাক্তপদাবলীতে সেই অতি সুন্দঃ 
দিব্যভাবের কী রাজনিক স্তর অতিক্রম করিয়াসাধক এখানে সান্বিক-ন্তরে প্রতিষ্ঠিত 
এখানে রাজসিক ভাতে অনাস্থা, স্থলের প্রতি বিরক্তি । এই স্তরের শেষ কথা”_ 


কবি-প্রসঙ্ ২৮৩ 


মন, তোর এত ভাবনা কেনে। 

একবার কাঁলী বলে বম্‌ রে ধ্যানে ॥/ 
জাকজমকে করলে পুজা অহঙ্কার হয় মনে মনে । 
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না রে জগজ্জনে ॥ 
ধাতু-পাষাণ-মাটির-মুত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে । 
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও জদি-পদ্যাসনে ॥ 


| রামপ্রলা্দ কালীকীর্ডভন রচনা! করেন পরের গর, দেওযাঁনের অনুঙ্ঞায়। তাই 
কবি এখানে জাতিগত ব্যবসা! পনিত্যাগ করিতে পারেন নাই, চিকিৎসক বৈদ্ধের মত 
কালীকীর্ভনবণ আধ্যাম্মিক দাওয়াই 'মোহান্ধের ওষধ-অঞ্জন' তৈযার করিয়াছেন । 
কিন্ধ শ্তামাসঙ্গীত রচনা করিযাছেন হৃদয়ের আবেগে, নিজের গরজে । অন্তরের গভীরতম 
প্রদেশ হইতে উখিত সুতীব্র অনুহ্থতির স্পর্শে এই সঙ্গীতগুলি প্রাণময়। ইচাঁতে 
কেবল নিজের কথা, প্রাণের কথা । “আয় মা ছুটো কথা বপি'__ইহাই সঙ্গীতের 
প্রধান রাগ | ) 


(এইজন্াই রাম প্রসাদের 'মালগী' একান্তভাবে আম্মভাষণ, গীতিকবিতার মম্মর়তায় 
বিহ্বল । "বেগে আবেদনে, অনুযোৌগে-অভিমানে, অনুনয়ে-আত্মনিবেদনে সর্বত্রই 
এই মন্ময়তা। এমন কি শব্দপ্রয়োগ পর্য্যন্ত মনোভাবের প্রথরতাব্ঞীক । এই দিক 
হইতে রাম প্রস্াদেশ মায়ের গান এক-একটি শ্রডোল গীতিকবিত। ) 


[এ কথ! সত্য বে, রামগ্রসাদের গান তবব-প্রধান 3 আঁলঙ্কারিকের বিচারে এগুলিকে 
“চিত্র-কাব্য' বলাই সঙ্গত ; হতো অনেকে বলিতে পারেন, এই সঙ্গীতের উদ্দেস্ক বিশেষ 
সম্প্রদায়গত ধর্মমতের প্রচার, অন্তএব শিল্প-বিচারে গানগুলিকে বড় জোর অধ ন- 
সঙ্গীত বলা চলে, কোনক্রমেই রস-প্রধান কবিতা বল! চলে না। “ভবের আসা খেলব 
পাঁশী, বডই আশা মনে ছিল। মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো?--এ 
তো সম্পূর্ণরূপে তত্বকথ। | তত্বই যেখানে লক্ষ্য, রস নয়-_রস-সটিও নয়, তাছা! 
অকাব্য তো বটেই। কিন্তু 'ভিন্নকচিহি লোঁকা£। বামপ্রসাদ সম্পর্কে এহেন মতবাদ 
সকলেই পোষণ করেন না| রামপ্রসাদের কতরুগুলি সঙ্গীত কঠিন আবরধ-বিশিষ্ট 
নারিকেলের মত; খোলস ছাড়াইবাঁর কৌশল না জানিলে তাহাদেগছু মিষ্ট আস্বাদ গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়। কবি লম্পর্কে আলোচপা করিতে গিয়া! 919০: [97108 বলিয়া- | 
ছিলেন, 2 পৃ 0195 0106 1১015 15136025০02 [২0706 2150 ঢ10:6006 60 03210 
(35 10151108 (0002019 ০008015136051516) 0286৮ আত ০৪2 28 , 


স্পট 


২৮৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


075021509150. 205 0056 10006 90106 00505712086 06 65০ ০0100760080 
0:000০2 1107. রামপ্রসাদের কবি-প্রকৃতি যে সংস্কারঘারা নিলন্সিত হইয়াছিল, 
সেই সংস্কার, পেই ধর্মের সহিত পরিচয় না থাকিলে রামপ্রসাদের পদাবলী অর্থহীন, 
কবিত্বহীন বলিয়া মনে হইবেই। কিন্তু বাহার! সেই সংস্কারের সহিত পরিচিত, 
তাহারা বলিবেন 2 16 15 7300 081595617061)621) 00 19650100156 501)616 ০: 
21015010 05001555101) 19202092 01) 110501150. 210150 0091565 105 62০1 006 
1681165 870 01932159115 06 1915 11101510091 7092951010১ 2100 096 00550015 
01015 1777750615 50800501021 2170. 5৫571916117 105 ০0৮70. 12101112115) 
০6016 ০001 26৪,৯ 

অন্ক একজন লয়ালোচক বলেন £ 'রামপ্রসাদের ভক্ভি-প্রগাঢ়তা বেদাস্ত ও 
আগমের গাীধ্যে পথিপুর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত আগমেগ নিগুঢ তত্বদকল 
প্রকটিত হইয়। ষ্টাহার সমীতকে আরও গন্ভীব কিয়া তুলিয়াছে। ধহার] সে 
গভীরভায় ডুবিতে পারেন, তাহারা সেট সঙ্গীতের রসাস্বাদনে থিগুণ মোহিত হন। 
দেখেন কত. ভাব. কত অন্ন কথায কেমন সুন্দর ভাবে প্রকটিত।) 

(কোন কোন আচার্য রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবল*র মধ্যে বৈষুণব-বিত্বেষ লক্ষ্য 
করিয়াছেন। প্রবৃত্ত সাধক সম্পর্কে এ অভিষোগ অলীক । )সত্যকারের সাধকের 
দৃষ্টিতে 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্” তাহার হৃদয় উদার, তিনি সধ্বিদগ্রিতে মাযামোহকে আহুতি 
প্রদান করিয়া থাকেন-_তাহার মনে কখনও ভেদবুদ্ধি, দ্বেষাদ্বেষি থাকিতে পারে না। 
সাধনার চরম স্তরে পৌছিয়া ধহাবা ভারতীয় ধশ্মের সারতত্ব হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, 
তাহাদের সকংজর কাছেই শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য একাকার হইয়' গিয়াছে । 
তাহাদের নিকট কাল! ও কালী, রাধা ও শ্তামার কোন পার্থক্যই থাকে নাই, শিব- 
শক্তিও তাঁহাদের নিকট অর্দনারীত্বর । এই অবস্থায় সাধক পসর্ধপ্রকাদু ভেদবুদ্ধির অতীত 
হুইয়! বলিয়া ওঠেন, 

কালী হাল মা রাসবিহারী 
নটবর বেশে বুন্রাধনে । 

রাম্প্রসাদের গানেও এই পরম উদারতার ভাব | বৈষ্কব-বিদ্বেষবশতঃ ভিনি 
শ্তামাকে দিয়া রাসনৃত্য করান নাই। হর-গীব্ীর রাঁস বা হিন্দোল এদেশে প্রচলিত 


ছিল (দ্রষ্টব্য- কপ্ূররমঞ্জরী নাটক--রাঁজশেখর )$ হর-গৌরীর হিন্দোল-লীলার 


১) 7055211৮200 1901) 0615৮055025 3, ৩095. 
২। রামপ্রনাদ"_পুর্ণচন্্ বন 


কবি-প্রস্গ ২৮৫ 


প্রাচীন প্রথা অন্ুমরণ করিয়াই রামপ্রসাদ হয়তো 'কালী-কীর্ভনে' ভগবতীর রাসলীলা 
দেখাইয়া থাকিবেন। ) বিশেষতঃ রামপ্রসাদ ছিলেন কৌল। কুলচুড়ামণিতে তাস্ত্রিকের 
আচার সম্পর্কে বল! হইয়াছে 5 “দদ1র5 ্ঃ সর্লন। বৈষ্ঞবাচাঁরতত্পর১'--তান্ত্রিক 
উর্দারচরিত্র ও বৈষ্ণবাচারসন্পন্ন হইবেন । বৈষ্ঞব-বিদেষবশত2 নয়, উদারতাবশেই 
বামপ্রসাদ জালীপ কালাভাব কীন্তন ক্পিযাছেন । 

বস্ততঃ বামপ্রসাদের গানে বিছ্ষে নাই, চারে ওগ্রতাঞ্ নাই । উদাখ মৈএব" 
টা বিশ্বভুবনের দিকে তাকাইয়া তিনি সব শ্ঠাশাময় দেখ্য়াখ্েনে। যডদশ,ন 
যাহার দশন পাওয়া যায় না, প্রগাড ভ।ক্তর বলে তিণি তাহাকে দেহ ষট5০১ 
আপন করিয়া পাইয়াছেন । মা-শাগল শানের তা, মাষের সহিত হিনে ক' 
কহিরাছেন, চাচার কাছে হৃদয়ের ভাব খ্যশ কপিখাছেন , টিখির আনন্দ বিভেণ 
হইয়া, সাধন শ্তিতে বলীয়ান হইয়া তিনি অনও শি মখাব সঙ্গে উদ্মত সম্ভ।১শর্স 
মত তেজ দেখাইখরাছেন। ইহা *এস।পী সর্গ।ত , প্রণাদা সঙ্গী৩' মাধের প্রসাদ 
--পবিত্র, নিমূল, সরল ও আন্তপিক । ই” শাজ্পদাবণর “আদিগঙ্গ! ঠবিধাপ। , 
শীত সপ্গাতুন যাবগাষ সম্ভাবনা, সৌপ্ধ্য এ শি বেচিত্য ও মাপুযু উহাতে 'নহিত | 
লাঁগমতগ্রের গুপ্ত সাঁধন-সঙ্কেকে ভার কাশ করিয' কামপ্রমাদ ভগাথধের মত 
শাক্তানশ্দতরপিণীকে খজদেশে প্রন্থাহিত কথ্যা বিথাশেন | তাগাণ এই প্রয়াসে মুত 
জীবনে জীবন সধ্চ/রি৬ হইযাছে, নিপীডিল মাল বৰ " ধ মনোবেদনা মা৬৮খণে শিবেদশ 
করিবার মত ভাষা খুঁভিষা গা$)ছে , পাহার* দৃষ্টাতে সংজ প্রাণে সহঅ গান 
হিল্লোনিয়। উাঠয়াচি। হামগ্রসাদে সাদনাদ যেন এমগ্র দেশ-দেহেন সুপ্তা কগুলিনশ- 
শক্তি জাগ্রত -ইয়াছে £ এই গাগ্রত “ গুজনশার মত্তাপির মত মধুব শ্বাসোচ্ছবাস 
শাক্তপদাবলীর মধুর সঙ্সীত-লহ্রা । 


ঝআু গোঁসাইয়ের মত শ্রদ্ধাহীন সম'লোচক রামপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করিয়৷ বক্িতে 
পারেন।- 


ডুবিন্‌ নে দন হি ঘাঁড। 
দম্‌ আটুকে ষ।বে ভাডাভাডি। 

কিন্তু ্রাষপ্রসাদের মত শ্রবাঁথল ভক্ত সাধক অপন্ত মাত-নি৩রতাঁয় বলিবেন,- 
ডুব দেবে মন কালী বলে। 
হৃদি-বাকরের অগাধ জলে ॥ 
রদ্পাকর নয় শুন্য কখন. ছুচার ডুবে ধন না মিলে, 
তুমি দম-সামর্থে ডুব দিয়ে যাও কুলকু গুপিনীর মু্কে || 


২৮৩ শান্তপদাবলী ও শক্তিনাধনা 


রামপ্রসাদ নিজে ডুব দিয়া এই বদ্ধ আহরণ করিয়াছেন এবং পে সম্পদ বঙ্গবাসীকে 
বিলাইয়া দিয়াছেন । তাই বাঙালীর কণ্ঠে অতীতেও যেমন বাজিপ্নাছে রামপ্রসাদের গান, 
আজিও যেমন ধ্বনিত হইতেছে তাহার সঙ্গীত-লহরী, ভবিষ্যতেও তেমনই বন্কৃত হইবে 
তাহারই পরম আত্ম-নিবেদনের সুর £ 


কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো। 
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত 


কমলাকান্ত 

(শাক্তপদাবলগর অনুগুম প্রধান কবি কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ্য। কমপাকান্তঞ্ট অতি 
উচ্চন্তরের শক্তি সাধক এবং কবি।) বদ্ধমানের অন্তর্গত অন্বিকা-কালনা ইহার 
শিবাসভুমি। তীহাপ পিতার নাম মহেশ্বর, মাতার পাম মভামায়া। পিতৃবিয়োগেনর 
পর তিনি মাতুলালয় চান্নার চলিয়া আসেন'। চ'ন্নার প্রপিদ্ধ বিশালাক্ষী দেবীর 
মন্দিরেই তাহার সময় কাটিতখ মায়ের প্রেমে ভিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন | এইখানেই 
কালিকানন্দ ব্রদ্দণাপী নামে এক সাধক তাহাকে মাত়মন্ত্রে দাক্ষা দেন । সাধন-বলে 
তিনি মামের দর্শন লাভ করেন । গে।পকন্তাপ বেশে ও নাগী বাগনদীর বেশে দেবী 
তাহাকে দেখা -দনণ এইরূপে সাধক কমলাকা্তের খণতি সর্ব বিস্তৃত হয় । মহারাজ 
তেজশ্চন্দ্র কমঙাকান্তের সাধন গুণে আকৃষ্ট হইয়। তাহাকে সভাক্বি নিথুক্ত করেন । 
কেহ কেহ বলেন, ইনি তেজশ্চগ্র মহারাজের “গুক' ছিলেন, কেহ বলেন-_তিনি ছিলেন 
মহারাজের *আশ্রিত” কবি । ১৯৮০০ খ্রীষ্টা্ধে কমলাক।স্ত অধিক ,-কালনা হইঠে বর্ধমানে 
আসেন । বর্দমানের অনতিদূরে কোটাল-হাট নামক স্থানে তাহার জন্ত গৃহ নিন্মিত 
হয়। সাধক কবি এইখানেই কালামু্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, পঞ্চমুণ্তির আনে মাতৃসাধন। 
করিতেন । এই লাধন-আসনেই তিনি দেহরক্ষা করেন। /কমলাকাস্তের দেহ রক্ষার 
কাহিনীও অলৌকিক ।৯ 

কমপাকান্তের সাধনা ও কবিত্বের খ)াতি পূর্বোই বিস্তৃত হইয়াছিল। কধিত 
আছে, অধ্িকা-কালনায় বসবাদ করিবার সময়েই তেজশ্চন্্র মহারাজের অন্ততম! 
মহিষীর গর্ভঙগাত পুত্র মহারাজ প্রতাপষ্টাদ ইহার সবিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। 
মহারাজ ঠেজশ্ন্দ্ের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মহারাজ মহাতাবচাদ কমলাকান্তের 








১। সীধকপ্রবর ভুলুয়্াবাবার জীক্রীসভাব তরঙ্গিণী]১ম খণ্ড) গ্রন্থে কমলাকান্তের জলৌকিক 
জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে | 


কাব্-প্রসঙগ ২৮৭ 


স্বহস্তলিখিভ পাুলিপি হইতে প্রায় আডাইশত ম'্চপদাবলী মুদ্রিত করাইয়া 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


মাতৃভাবের পারমাথিক সঙ্গীত রচনায় সাধক কবি রামপ্রদাদের পবেই কমলা- 
কান্তের স্থান। শ্যামা মানে প্রতি অনন্যসাধারণ ভক্তি এ একাস্তিক আতসনবেদনের 
নিদর্শন হিসাৰে কমলাকান্তেব সঙ্গীতগ্ছলি পরম আদরের সামগ্রী । হদযের 
অঞ্ত্রিম উচ্ছাসে সঙ্গীতগুলি পরিপূর্ণ বলিয়া তাহার মান্গীতি জদয়গাহী ।॥ বমলা- 
কাস্তের সঙ্গীতে যে স্সেহ॥ যে আবদার, যে মান- এভিমাণ্র শর ধবশিত হইস্গাছে, থে 
কোন মানুষের হৃদয়েই তাহা গভীর রেখাপাত করে| রামগ্রসাদ মায়ের গান 
গাহ্যি প্রবৃত্তির ছুর্দমনীয় ভাডনায় অস্থির নবাব সিগাঙ্গদেনলাপ অন্তরকে অভিভূত 
করিয়াছিলেন, কমলাকান্ত ষাতৃসঙ্গীত দ্বার! হিংস্র, জিবাংসাপরায়ণ, শিষ্টর দন্্য- 
দলের হৃদয় মোহিত করিয়াহেলেন। কধিত আনে, শিশ্যবাঙা হইতে চান্নায 
ফিরিবার পথে তিনন দস্ুযুদল কর্তৃক আকাস্ত হন এবং হ্লাহার গান “নিয়া দ্র 
হৃদয় পরিবতিত হইয়া যায়। এঁকান্তিক ভক্তি এবং গ্রাণের স্বতঃশ্যুগড আবেগ” 
বিশলিত বলিয়াই ভক্তসাধকের সঙ্গীতের এই অসাধারণ শক্তি ' 


বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় চণ্তীদান ও গোবিশদাস কবিরাজের যে পার্থক্য, শাক্ত 
পদদীবলী রচনায় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধ্যেও সেই পার্থক্য। একজন 
ভাবতন্ময়। আশ্হারাঁঅগ্তজন ক্চেতন শিল্পী; একজশ সরল, অন ডখখর-- 
তাহাতে ছন্দোনৈপুণ্য নাই, বাকৃচাতুগী নাই--আছে আত্মহার] ভক্তের আম্ুহারা 
ভাবঃ অপরজন আত্মমগ্র হইলেও আত্মহারা! নহেন ) তাহার বিচাঁগ আছে। সত্য 
আছে-__তাই ছন্দের মাধুরী ও শ্রুতিমধুর শব্ধ বঙ্কারের প্রতি তাহার সঙ্গাগ £ষ্টি, 
'রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলান, কচির পদ -এর প্রতি আকর্ষণ । 


রামপ্রণাদ ও কমলাকান্তের মাতৃপদাবলী কয়েকটি দিক হইতে সখারণ *শ্বা- 
বিশিষ্ট হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক)ও গুকতর। শিংক্তপাধশার নানা পুর আছে 
রামপ্রসাদ সিন্ধির থে ভর্দান্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কমপাকাস্ত হয়শ তণ্পুর পৌছিতে 
পারেন নাই। রামপ্রসাদ মাতৃ-সাধনার স্উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ডিল খপিয়াই 
'এবার কালী তোমায় খাব বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। সে সাধন- 
শক্তি আয়ত্ত হইলে সাধক জয়মুক্তি লাভ করিতে পারেন, রাম প্রসাদ তাহার অধিকার" 
ছিলেন। কিন্ত তিনি লয়মুক্তি কামন! করেন নাই, বলিয়াছেন, “শির্র্বাণে কি ফল বল না" 


২৮৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ক্মথবা 'চিনি হওয়া ভাল নয়, ট্নি খেতে ভালবাপি।' কঙ্গলাকান্ত এই “চিনি 
খেতে ভালবাসি'র স্তর পর্যন্ত পৌহছিচাছিলেন, তদুর্ধে উঠেন নাই। তাহার “মজিল 
মন-ভ্রমরা কালী-পদ নীলকমলে'__পদটিতে মাতৃ-চরণ-কমল-মধু পানের আবিষ্টতা 
ও তদ্গত্রচিত্ততার অবস্থা বণিত হইয়াছে । অবস্ত ইহাও একপ্রকার মুক্তির অবস্থা । 
কিন্ত রামপ্রসাদ যেন ইহা হইতেও স্বতত্ত্র। বে শক্তির নিকট তাহার আত্মসপণ. 

সেই শক্তি যেন সাধন বলে তাহার করতলগত | তাহার অন্তরে শক্তির দৃপূু বিকাশ । 
তাই মায়ে পোয়ে এমন বিবাদ-বিসম্বাদ, এমন চোঁখ-রাঁানি £ 

প্রসাদ বলে, হৃৎকমলে বেঁধেছি তোমারে | 

তুমি ছাডাও দেখি, পাব কেমন, রাম প্রপাদের গিরে ॥ 
কমলাকান্তেও স্নেহের লুকোচুরি খেলা আছে, কিন্তু তাহা! এতট| উদ্দাম, এত" 
উদ্ধত নয়; ) তাহা নিপ্ধ, অনেকাংশে প্রশান্ত £ তাহাতে যেন বৈপবোচিত' কোমল 
মাখানো পহিয়াছে। কমলাকান্তের অনুযোগ £ 

জানি জানি শো ক্ষননি, ,ধমন পাষাণ্রে মমে 

ামারি অভ্তবে থা, মা আম পে 7০ 
অথব, 

শু"নছ দীন দয়াম.ী লোক বলে বেদে ভ।? 

আপন।কে যে আপ ভোতল, পরের বদন কি তাঁম ৮ | 

কষলাকাস্তেত শাক্তলঙ্গীতে বৈষুৰ তাঁব অধিক । খাম খুন দে বৈনঃব প্রগাৎ 

গৌণ £ তাহার ভক্তি, আকুতি, ভণি তা শক্তির ছন্দে স্পশ্বিত ব ৮০, ও গ্মহুছোন্ছয । 
সম্তীন হইলে ৪ ঠিনি এটাশে ছেলে নন | মায়ে পোষে দন্দে ও মোকপ্মায় তিনি 
নির্ভয়। তিনি “সব্ক-সেবাঁধ বন্ধ, ভাই বগেন, এ পদে গোর করে ধষিরি থা, 
জোরে জে রে।* কমণাকাণ্ডো পদে এ ওদ্ধত্য নাই । তাহার পদাবলীতে বৈষৰ 
ভাবের বিনটি ও আকুভি। এমন কি বমপাকান্তের ভণিভাগ্রশিব মধ্যেও বৈষ্ণব 
পদকর্তদের ভ।ণতাপ্প প্রতিধ্বনি বাজে। বৈষ্ণব পদকর্তী। যেমন রাধার লীলাকুপ্রেন 
টা, উপদেষ্টা, দূতী বা দাসরূপে লীলা-ভাবনা করিয়া থার্ষেন, কমঙ্লাকাস্তও 
'আগমনী” ও *বিজয়ার সঙ্গীতে এই ভাব অবসন্ন করিয়াছেন 2 কথন মেনকাকে 
উপদেশ দিয়াছেন, কখনও বা বৈষ্ণব কবি যেমন ভাবে “য।দখেন্্ে সঙ্গে সইও, বাধ 
পানুই হাতে দিও, বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়'_-বলিয়া দন্ত ভাবের কথা বলিয়াছেন, 
ভেমনই ভাবে বপিয়াছেন-_ 


কবি প্রসঙ্গ ২৮৯ 


কমলাকাস্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর-স্- 
বোলে বাই আসিব ত্রিদিনে। 
কখনও বা 'ব্রজবুলি'ভেই গাহিয়াছেন, 
কেছ নাচত কত রঙে, গিপ্সিপুর নহচরী লঙ্গে। 
আজু কমলাকাণ্ত গে। হেরি নিতাস্ত মগ্ন ছুটি রাঙ্গা পায় ॥ 
অবশ্ত সাধক হিসাবে কমলাকান্ত যে স্তরে উন্নীত হুইযাছিলেন, তাহা 
দিব্যভাবেরই স্তর । দিব্যমন্ত্রীর পূজা মানসপুজা, দেহ তাহার সাধন ক্ষেত্র, 
তাহার ভীর্থনান ইডা-পি্গলা-মুযুযার সঙগম-শান । কমলাকান্তের পদে এই সাধনার 
সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে,__ 
(১) আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী গাম! মাকে। 
তুমি দেখ,আমি দেখি, আর যেন ভাই কউ না দেখে || 
(২) আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে । 
যা চাবে এইখানে পাবে খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 
তীর্থ-গমন ছু:খ-ভ্রমণ, মন, উঠাটন হয়ে! নারে। 
তুমি আনন্-ত্রিধেণীর স্নানে, শীতল হও না মৃলাধারে || 
ধরামপ্রপাদে ষে “আগমনী গানের সুচনা, কমলাকাস্তে ভাহার পুঙ্থা্ুগু্খ 
বিস্তার । মাতা, পিতা, কন্তা ও স্বামীর মনন্তত্ব উদবাটনে কমলাকান্ত নৈপুণ্যে 
পরিচয় দিয়াছেন । কমলাকাস্তের আগমনী গান ভরা-ভাদরের নদীর মত বেগবতন 
--উচ্ছল, উদ্বেল ; তীহার 'বিজয়া' সঙ্গীত বিজয়ার সাঁনাইয়ের মত করুণ ও মন্মস্পশী । 
কমলাকান্তের আগমনী'র._ 
শরত-কমল মুখে আধ আধ বাণী। 
ভবের ভবন-মুখ ভণয়ে ভবানী ॥| 
--কেবলমাত্র উপমায় ও অন্ুপ্রাসে স্বন্দর নয়, বুদ্ধিমতী কন্যার চিত্র হিসাবে 
অভিরাধ | "ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান, “কি হোলো নবমী নিশি হৈল 
অবসান গো, “ফিরে চাও গে! উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি'-_ প্রভৃতি সঙ্গীত বিজয়া- 
পদ[বলীরূপ শতনরীর অণিরদ্ব-ন্বরূপ | 
'কমলাকাস্ত সাধক হইয়াও সচেতন শিল্পী । হুক শিল্পবোধের মোনার কাঠি 
যে নবম, তাহা কমলাকাস্তের আছে। রামপ্রসাদের হামাসঙ্গীত সুরে সমাপিত 
হইবার অপেক্ষা রাখে, গানে না গুনিলে তাহার অর্ধেক মাধুর্য নষ্ট হইয়! যায় ; 
কিন্ত কমলাকাস্তের পদাবলী গীতিকবিভার মত আস্মাস্য, কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়াও 


১৯ 


২৯০ শকপদাবলণ ও শক্তিসাধন। 


তাহার মাধুর্য আশ্বাদন কর! সম্ভব। স্ুনির্বাচিত শবের ধ্বনি-বঙ্কার স্বভাবতই 
কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে । কমলাকান্ত রচিত -_ 


(১) শুকনো তরু মুগ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে। 
তরু পবন-বলে সদাই “দালে, প্রাণ কাপে মা থাকতে গাছে ।। 
(২) মজিল বন-ভ্রমর1 কালী-পদ-নীলক মলে । 
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল কামার্দি কুন্নুম সকলে ॥ 
(৩) নব জলধর কায়। 
কালোরূপ হেরিলে আখি জুডায় ॥ 


(গুলি সত্যই “3250 9105 11) 1250 0:67? ) এগুলি এক একটি নিটোল 
গ্ীতিকবিতা ৷ শিল্পীর সৌন্দধ্য-বোধ, স্ুনির্বাচিত শব্দের প্রতি অনুরাগ, এবং শবালঙ্কার 
ও অর্থালহ্কারের বিচিত্র কারুকার্য) কমলাকান্তের এই পদাবলীকে গাঢ়বন্ধ, 
ভাবগুড় গীতিকবিতার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্ষেয পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এইখানেই শাক্ত 
কৰি কমলাকানস্ত ও বৈষ্ণব মহাজন গোবিনদাস কবিরাজ সমধন্মী। উভযেই ভক্ত 
অথচ সচেতন শিল্পী । 


_.. কমলাকান্ত রাজসভার কবি। কিন্তু তংকালীন রাজ্সভার আভডম্বর-জৌলুষ, 
উচ্ছৃঙ্খল বিলাপ-কলা তাহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের 
দ্যো কথাই নাই, রাম প্রসাদও যুগের হাওয়া এড়াইতে পারেন নাই ১ বিগহিত রুচির 
স্পর্শ তাহাদের কাব্যে আছে। কমলাকাস্ত এদিক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, অশ্লীলতার 
সামান্ত ছোপ্াও তাহাতে লাগে নাই। গ্রাম্য কবর গ্রাম্যতা-দোষ হইতেও 
তিনি মুক্ত ছিলেন রস-বোধ তাহার ছিল, কিন্তু তাহা লইয়া! তিনি “ভাড়ামি' 
বা “কেচ্ছা” রচনা করেন নাই। কমলাকাস্ত্রের মন “প্রফুল্ল কমলপ্রায়' মাতৃচরণের 
মধু-লোভী ভ্রমর ; “কামাদি 'কুস্থম সকল' তাহার নিকট তুচ্ছ। এমন কি শান্ত 
কবিদের অন্তত বিশিষ্টতা সাবিবক সমাজ-চেতনা হইতেও তিনি দূরে অবস্থিত । 
চিস্তাঙ্গণির নাচ-ছুয়ারে যে সম্পদ রহিয়াছে, তাহাকে ফেলিম়া ভিনি গ্রামীণ 
জীবনের প্রতিও দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।' রামপ্রসার্দের গানের মত পল্লী 
ও সমাঁজ-জীবনের বহুবিচিত্র সুর তাহার কবিতায় ধ্বনিত না হইলেও, সুরুচি, 
সংযমবোধ, ভক্তির নিবিড়তা ও জ্ঞানের প্রহরা কমলাকাস্তের রচনায় যে পরিমণ্ডলের 
স্ষ্টি করিরাছে, ভাছাতে তাহার কবিত! গান্তীর্য্ের সুদুলর্ভ মহিমায় মহিমান্বিত 
হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই কমলাকাস্তের স্বাতস্ত্য। সমাজ জীবনের নয়, পারিবারিক 


কবি-গুসঙ্গ ২৪৯১ 


জীবন: এবং আত্মোপলব্ধির পটভূমিকায় ভিনি আগম-নিগমের গুঢ়তত্ব লইয়া উমা ও 
শ্যামার গান রচন! করিয়াছেন | 


প্রেমিক মহেদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য €১৪৮২-১৯০৮) 

হাওড়া জেলার অন্তর্গত পুণ্যতোয়া সরম্বতীর তটাবন্থিত বহুবিখ্যাত আদ্দুল 
গ্রামে প্রেমিক কবিরদ্ব মহেত্ত্রনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার 
নাম মাঁধবচন্্র বিগ্ভালঙ্কার। মহেত্্রনাথ শৈশবে পিতার চতুষ্পাঠিতে পাঠারস্ত 
করিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার কবিত্বের 
খঠাতি বিস্তৃত হয় এবং ভিনি “কবিরত্ব' উপাধি লাভ করেন। স্থানীয় ইংরাজী 
বিগ্ালয্ে শিক্ষকতার কার্য লইয়া তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন; কিন্তু শিক্ষক 
হইলেও সাধক-বৃন্তি প্রবলত্তর ছিল বলিয়া, অত্যন্ল কালের মধ্যেই তিনি শিক্ষকতা 
পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চর্ধটায় নিযুক্ত হন । | 

মহেন্ত্রনাথ ছিলেন সত্যকারের ভক্ত সাধক) তিনি গৃহী হইলেও গৃহের 
আকর্ষণ তাহাকে বাধিতে পারে নাই। ম্বগৃহের পৃজা-মওপে তিনি অহরহ মাতৃ- 
আরাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তিনি বীরতৃমের 'জটেমার' নিকট শাক্তাভিষিক্ত এবং 
কুলাবধূত পুর্ণানদ্দনাথের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের 
সমগ্র লক্ষণ মহেন্দ্রনাথের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার রচনায় দিব্য 
সাধকের আকৃতির চিহ্ন স্থম্পষ্ট। 

মহেন্দ্রনাথ সৃকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত উপন্তাস ও নাটকও আছে। 
তাহার লঙ্গীত লইয়া শিবপুরের “বাউল সম্প্রদায়” এবং আন্দুলের “কালীকীর্তন” 
সম্্দায় গঠিত হয়। কবি গানের মধ্যে নিজের ভণিত| দিতেন না, কিন্তু বন্ধু ও 
অন্ভরাগীদের সনির্ধন্ধ অনুরোধে পরে স্বরচিত গীতাবলিতে “প্রেমিক ভনিত। 
দিয়াছেন ।১ 

'প্রেমিকে'র গান প্রেম ভক্তিতে পূর্ণ, ভক্তের নিকট ইহা চির সমাদরের সামগ্রী ৷ - 
প্রেমিক মাতৃপ্রেষ-পাগল স্তাণ, মায়ের নামে তিনি আত্মহারা, মাতোয়ারা £ 
'যে ঝা খুসি বলে বলুক, আমি স্দাই বলব কালী কালী, । সথধাঁভর। মাতৃ-নামের 
মহিমায় পাগল বলিয়াই প্রেমিকের গানে গভীর আস্তরিকতার 'ম্থর বাজিয়া 
উঠ্িরাছে। 'পাবি না হ্ক্যাপা মায়েরে ক্ষ্যাপার মত না ক্ষেপিলে'-ইহাই প্রেমিকের 

১। জুষ্টব্য 'জান্দুল কালী কীর্তন'-এর টিকা | 


২৯২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


অভিমত। মা ভাবের অধীন, প্রেম-পাগলের অধীন। আসল পাঁগল হইলে যা 
অবশ্ঠই কপা করেন-_এই দৃঢ় প্রভীতিতে কৰি প্রতিষিত। 
প্রেমিকের সঙ্গীতাবলীতে অভিমান ও অন্থযোগের সুরটি যেমন চড়া, আত্ম- 
নিবেদনের সুরটিও তেমনই গভীর । তিনি একদ্রিকে যেমন মাকে অনুযোগ করিয়া 
বলেন, 'ব)াভারেতে জান! গেল, তুঙ্গি যে অতি কৃপণ” যেমন অভিমান করিয়া বলেন, 
“কি ব'লে তনয়ে বেদে সাজালি?--তেমনই আবার অসীম মাতৃ-নির্ভরভায় বলিয়া 
উঠেন, - 
মান-অপমান সবই সমান মায়ায দিয়ে কলাজলি। 
সার করেছি রাঙ্গা চরণ ভবের কথায় আর কি ভুলি? 
কবি স্ুপত্ডিত ছিলেন । আগম-তত্ত্রের নিগুঢ়-তবে তাহার অধিকার ছিল। 
তান্ত্রিক সাধনমার্গের অতি গুঢ় তত্বগুলি প্রেমিকের গানে গানে ভাষারূপ লগ্ভ 
করিয়াছে। কিন্ত তত্বকেও তিনি ভক্তি ও ভাব ঘ্বারা কমনীয় করিষা তুলিয়াছেন । 
প্রেমিকের সঙ্গীত নীরম হৃদয়েও ভক্তিরসের সঞ্চার করে। '্টাহার “ও মা কালী 
চিরকালই সং সাজালি সংমারে”, 'ও মা কালী মুণ্ডমালী, আমায কি ভাব দেখাইলি'_ 
গানগুলি জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত । লীলা গানগুলিও ভাববিলসিত | 


গোবিজ্দ চৌধুরী 

সমগ্র উত্তর পূর্ব বঙ্গে সাধক প্রবর গোবিন্দ গৌধুরীর সঙ্গীত অসীম উদ্দীপনার 
সার করিয়াছে। গোবিন্দ চৌধুরী সাধক, ভক্ত, পণ্ডিত ও স্থুকবি। একাধারে 
এতগুলি গুণ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় চৌধুরী মহাশয়ের গীতাঁবলী ফেবল ভক্তগণের আদরের 
সামগ্রী নয়, কাব্যরসিকেরও আস্বাদনের বস্তু) তাহার গান বাঙলা! সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ। গোবিন্দ চৌধুরীব সঙ্গীতের মত এমন ভাবপুর্ণ ও কবিত্বপূর্ণ পদাবলী 
সমগ্র শাক্ত গীতি-সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। তত্ব-ভারাক্রান্ত বলিয়া শক্ত নঙ্গীতাঁবলীর 
ছন্শম আছে ) কিন্ত তত্বকে যথাযথ রাখিয়াও যে মনোরম কবিত্বময় পদ রচিত হইতে 
পারে, গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতাবলী তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । 

বগুড়া সহরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সেরপুর নগরে, ব্রাহ্মণ-বংশে 


সাধক ভক্ত স্বনামধন্য কবি গোবিন্দ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন । পুণ্যবতী করতোয়া 
তটগ্থিভ বগুড়া-সেরপুর গঞ্চল সুপ্রাচীন এঁতিহের ধারক-_-ইছাই প্রাগৈতিহাসিক 


কবি-প্রলঙগ ২৯৩ 


ও এীতিহাসিক যুগের 'পৌগু,বর্ধন' ৷ বহুকাল পূর্ব হইতেই এই অঞ্চল মাতৃ-সাধনার 
বিখাত কেন্দ্র । মাতৃ-পীঠের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ব্রাঙ্মণ-সম্তান 
সুউচ্চ সাধন রাঁজ্যের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধক কবি রাঁমগ্রসাদের মত 
ইনিও প্রথমতঃ দেরপুর মুন্সী বাড়ীর কন্মচারী নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 


গোবিন্দ চৌধুরীর গান ভক্তজনের হৃদয়ে সুধা সিঞ্চন করে, ভাবুকের অস্তরে গভীর 
ভাব উদ্দীপিত করে। তাহার শাক্তসঙ্গীত দিব্যভাবের মাধুরীতে পূর্ণ। চৌধুরী 
মহাশয় সাধন-বলে তত্বের অতি গভীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন £ এইজস্তাই স্থল উপাসন। 
হইতে হুম্ জ্ঞানের উপাসনা, স্থল মৃতিপুজা হইতে মায়ের স্ুশ্ম রূপের অনুধ্যানকে তিনি 
শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন । জগজ্জননীর 'ব্রন্মময়ী' রূপের প্রতিই তিনি বিশেষ ভাবে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন £ "ওষ্কার মূরঠি রে মন জাননাকি উহারে। ওই তো 
করেছে বিশ্ব রচন।?--এই সঙ্গীতে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ উদবাটিত হইয়াছে ;) গানটি জ্ঞান- 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ' কাহার অধিকাংশ গাঁনে রূপ অপেক্ষা স্ব্ূপের অভিব্যক্তি । 
“কি খেলা খলাও তুমি জীবন্ত পুলি সনে'-পদটর মধ্যে ইচ্ছাময়ী ও লীলাময়ী 
মহামায়ার মোহপ্রভাব বণিত হইয়াছে । গোবিন্দ চৌধুরীর গান তন্ত্র ও বেদান্তের 
তত্বে পরিপূর্ণ, শাস্ীয় পাগ্ডিত্যের নিদর্শন! কিন্ত এই পাণ্ডিত্য দর্ধত্রই কবিত্বের 
স্পর্শে সমুজ্জল বলিয়।৷ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী । 

গোবিন্দ চৌধুরীর প্রত্যেকটি রচনা কাব্যগুণে বিভূষিত। “গিরি, গৌরী আমার 
এল কৈ ?"__গানটিতে শারদ প্রকৃতির পটভূমিকায় কন্য-বিত্হিত জননীর অত্তর্বেদনা 
করুণ স্বরে অনুরণিত হইয়াছে । প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া এ ধরনের 'আগমনী' 
গান শাক্তপদাবলীতে বেশি রচিত হয় নাই। আভরণহীনা কন্ঠার দুঃখে কাতর 
জননীকে সাত্বন দ্বার ছলে, উমার প্রত্যুত্তর-মূলক এই গানটি স্ুছূর্লনভ্ভ কবিত্ব ও 
পাঁণ্ডিত্যের নিদর্শন £ আমর! সঙ্গীতটির কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । 


নাই আভরণ এমন কথা, মুখে এনো না মা আর। 

আমিই শুধু করতে পারি অলঙ্কারের অহঙ্কার || 

এ জগৎ বটে ম৷ আমার অলঙ্কার-সাজানো থাল, 
প্রাভর্মধ্য-সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল, 

আবানগ নিশাকালে বদলে পরায়, তাতে আলো-আাধার ছুইই দেখায় 
বল ম। ভবে কার বা আছে, এমন অলঙ্কার | 


২৪৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


কে বলে মা, তোমার উমার আভরণের অপ্রতুল, 

পরি আমি স্থির তড়িতের স্তায় গাথা! তারার ফুল, 
পরে থাকি বলে বলি, ইন্ত্রধন্গর একাবলী 

তাই বৈ জয়স্তী কি আর পরবে বৈজয়স্তী হার ॥ * * * 
বরাভয় মোর হাঁতের বলয়, সে তে] লবার জান কথা 
আমি করুণার ক্কণ পরি মুক্তি-ফলের নুক্তা-গাথা, 
মায়া-বস্ত্রে কায়৷ ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি 

নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার ॥ 

আমি অষ্ট-সিদ্ধির নূপুর পরি তাতেই বেশি অনুরাগ 
পুণ্য গন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অজরাগ, 

ব্রহ্মা আমার অলভ্তের জল, কেশব আমায় চোখের কাজল 
কালান্তক তাশ্ুল আমি চর্ধণ করি বারংবার ॥ 

গোবিন্দ দেখেছে মাগো, শুধালেই বলবে সেই ) 

বাছা বাছা কালো মেঘের আমলাবাটা কেশে দেই) 
পোহালেই মা বিভাবরী, শিশু কুয্যের সিন্দুর পরি 

চাঁদ বেটে চন্দনের ফোটা দিযে থাকি অনিবার ॥ 


নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 

হুগলী জিলার অস্তর্কগ্ী চোতখণ্ড আলিপুর গ্রামে নীলাম্বর মুখোপ।ধ্যায় জন্মগ্রহণ 
করেন। কাহারও মতে তাহার জন্মন্থান বদ্ধমান জেলার মবারকপুর।১ এই গ্রামে 
তাহার স্থাপিত পঞ্চমুণ্তীর আমন এখনও বর্তমান । মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত 
মাতৃভক্ত । মধ্য বয়স হইতে তিনি মাতৃসাধনায নিযুক্ত হন। ইনিও গৃহী সাধক, 
সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণায় অস্থির, মাযাবদ্ধ জীবের অতি ককণ চিত্র তাহার কয়েকটি 
গানে জীবন্ত হইয়া উঠিযাছে। জীবের মোহবন্ধের কারণও তাহার অজ্ঞাত নয়, 
মহামায়াই যোহের মূল। বাসন! বিনষ্ট না হইলে মুক্তির উপাষ নাইঃ তাই 
উপদেষ্টার মত তিনি মনকে বুঝাইয়াছেন, 'বাপনাতে দাও আগুন জেলে'। “মন 
এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ,_-এ সত)টি কবি জানেন। জানেন বলিয়াই 
মন সম্পর্কে তিনি বলেন, “মনের পর কি শক্রু আছে, সে হয় ত সোন! নয়ত মাটি।' 


১1 জুষ্টব্য£ বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক--আীশিবচরণ মিত্র 


কবি-প্রসঙ্গ ২৯৫ 


“তারা কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মিয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল'--পদটির 
বৈরাগ্যের দুর আস্তরিকতায় পূর্ণ। মাতৃনাম-মহিমার উপরে কবির সুদৃঢ় বিশ্বাস। 
£সংগীতসার সংগ্রহ? গ্রস্থে--“কালীপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তে ছিল' পদটি 
নরেশ চক্জের ভণিতায় প্রকাশিত হইয়াছে । কেহ বলেন, ইহ] নীলাম্বরের রচনা । 

সাধক কবি ১২৭৭ সালে গঙ্গাগর্ভে ষোগাসনে দেহভযাগ করেন। 


রামলাল দাসদত্ত 
রামলাল দানদত্ত বাঁলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতভাবের সাধক ছিলেন। 
কথিত আছে, একবার তিনি দিনাজপুর যাইতেছিলেন, পথে দৈবাদেশ হয়, “কাশীতে 
গিয়া মা অন্নপুর্ণাকে গান শুনাঁও | দৈবাদেশ পাইয়া তিনি কাঁশীধামে যান এবং 
সেইখানেই সাধকের ন্যায় দ্েহত)াগ করেন ।। রামলাল দাস দত্ডের শ্ঠামাসঙগীত ভক্তি 
ও আন্তরিকতা পূর্ণ। অকৃত্রিম ভক্তিম্পর্শে সঙ্গীতগুলি প্রাণময় | মায়ের কৃপায় 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, ভিনি মাতৃনেহে আম্মহারা ৷ দাসদত্তের ভক্তির বিশেষত্বই এই ; 
তাহার মধ্যে অভিমান নাই, অভিযোগ নাই; তিনি ভাব-পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে 
তন্ময় । “আমার মা” বজিতে ঠিনি জ্ঞান তাহার দৃষ্টিতে ম| করুণাময়ী, 'সম্তান 
মঙ্গল তরে জননী তাড়না! করে'_ মায়ের দেওয়া দু.খও সন্তানের মঙগল-হেতু । ভক্ত 
তাই বলেন, 
বার বাপ ব্ষে দুঃখ দিয়েছ চিতেচ তারা, 
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো $:খহর1 | 
মায়ের কৃপা-ধন্ত এই সন্তানের ধ্যান-জ্ঞান সবই মা। মায়ের বণ, মায়ের বাড়া কেউ 
নাই, 'আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো! ভবে ছুটি মেয়ে?। 
মা-পাগল সন্তান হইয়াও রামলাল দাস দত্ত মায়ের অসীম এশ্বধ্যের কথা বিস্মৃত 
হন নাই। তিনি 'সর্কেশ্বরী', সকলেই মায়ের চরণ-ভিখারী, 'দেবধি মহথি কত 
আছে মায়ের পদ চেয়ে। মায়ের অপার লীলা, তিনি ইচ্ছাময়ী। জগতের ভিন্ন 
ভিন্ন দেব-দেবীর রূপ, একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র ৫ “তিনি কভূ কাল কভু যে 
কালী", চতুভূজ। মুণ্ডমালীই “মোহনমুরল*ধারী' | মাকে বিশ্বব্যাপিনী জানিয়াই কৰি 
নর্বাত্বক মিলনের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, 
ব্রহ্মা বিষণ শিব রাম হুর্গা কালী রাধা শ্টাম, 
সবে এক, একে নব, একের বলে সবাই বলী : 


২৯৬ শক্তিপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


মাকে হৃদয়ে লাভ করিবার আকাঙ্ষা ভক্তের ছুর্দমনীয়। তিনি শ্াশান-বাসিনী-- 
চিতা ভালবাসেন । মায়ের বিলাস-ভূষি হইবে বলিয়া ভক্ত স্বীয় চিত্তে চিতার আগুন 
অনির্বাণ বাখিয়াছেন। রামলাল দাস দত্তের এই বিশিষ্ট আকৃতি-মূলক্ গানটি 
অতিশয় জনপ্রিয় $-- 
শ্মশান ভালবাপিস্‌ বলে শ্শান করেছি হৃদি 
শ্মশান বাসিনী শ্যাম! নাচবি বলে নিরবধি || 
অর কোন সাধ নাই মা চিতে, 
চিহ্ধার আগুন জ্বলছে চিতে, 
ওমা, চিতান্ুম্ম চারিভি-- 
রেখেছি, মা আসিল যদি । 


রাজ-বংশীম শক্ত কৰি 

মহারাজ কৃঝ্চজ্দ 

'কৃষণচন্দ্র পরিপূর্ণ চোষট্রি কলায়'__বলিয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি 
গাহিয়াছিলেন । '(প্রশস্তি স্তাবকতা মাত্র নয়, সত্য । ]. 8, 1,008 সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে 
ইউরোপের রাজা অগাষ্টাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন । বস্ত্র: মহারাজের শিল্পানুরাগ, 
বিদ্োৎসাহিতা এবং প্ররুতিপুঞ্জের সহিত সহযোগিতা তাহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর 
করিয়া রাখিয়াছে। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নবহ্বীপাধিপতি মহারাজ রঘুরামের পুত্র । নবাব 
আল্িবন্দা খার সময় হইতে নবাব মীরজাফরের আমল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন । 
এই সময়ের মধ্যে ধর্ম, কাব্য, সঙ্গীত ও শিল্পের পৃ্পৌধকতা করিয়া তিনি ষশস্ী 
হইয়াছেন। যড়যন্ত্রকারী বলিয়া ইতিহাসে তাহার কলঙ্ক আছে সন্তা, কিন্তু তাহার 
গুণাবলীতে দে কলঙ্ক ঢাকিয় গিয়াছে। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শক্তির উপাসক। তাহাই প্রত্যক্ষ পোঁষকতায় অষ্টাদশ শতকে 
শাক্তাচার ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাঙলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজার তিনিই 
প্রথষ প্রবর্তক। শান্তকাব্য রচনার পশ্চাতে মহারাজের উৎসাহ প্রশংসনীয় । 
ভারতচন্ত্র তাহারই সভভাকবি, সাঁধক-কবি রামপ্রসাদ তাহার অনুগ্রহ-পুষ্ট ; তাহার 
রাজনভ1 ছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজস'ভার মতই 'নবরত্ব' শোভিত । 

মহারাজ নিজেও কবি ছিলেন। তাহার রচিত “অতি ছুরারাধ্যা তার! ত্রিগুণা 
রজ্জুধারিণী' গানটি স্ুগ্রচলিত। কৰিতাটি রসোতীর্ণ না হইলেও তত্বগত পাঙিত্যের 
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পরিচয় বহন করে । ত্রিভূবন খৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন, দেবী মহামায') তিনিই আবার 
মহাবিষ্ঠ।, ফোহমুক্তির কারণ । মোহপাশ হইতে মুক্তি ও প্ররুণ্ জ্ঞানাননবোধ লাভের 
আকৃতি সঙ্গীতটির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। নিজে কবিতা রচনা করা অপেক্ষা 
কাব্যরচনায় উৎসাহ দীনেই মহরোজের সমধিক কৃণ্তিত্ব। 


মহারাজ শিবচক্দ 

মহারাজ কৃষ্চচন্ত্রের প্রথমা মাহষীর গর্জাত সম্ভান মহারাজ শিবচন্দ্র রায়। 
ইনিও কতিপয় শ্তামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন । শিবচন্দ্রের রচনা অনুবাদীশ্রধী । 
ইনি তারা, ছিন্নমপ্তা, ভূবণেশ্বরী, কালী, মহালক্ষমীর তন্্োক্ত ধান বঙ্গভাধায় অনুবাদ 
করেশ। “ভয় গণেশ-জননী, সর্বাপিদ্ধি প্রদায়িনী' পদটি ভগবতীর শামাবলী-মূলক 
স্তোত্র। শিবচক্রের পদাবলীতে সংসারের প্রতি বিরক্তি, মাত "দে নির্ভরতা এবং 
ইষ্টসিদ্ধির জন্ত আকৃতি দুট হইলেও, তাহার রচনা গণ্ডান্সগতিক ও 'বশিষ্টতা-বজ্জিত । 
শান্তপদাবলীতে উদ্ব “ভূবনেশ্বরী মার কপে ভুবনে নাছিক সীমা” পর্দটিকে অনেকে 
শিবচক্ছ্ের রানা বলিয়া! মনে করেন । 


কুমার শড়ুচ্জ্র রায় 

কুমার শল্তুচন্্র মহারাজের কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষীর গঙ্গা সম্ভতান। তিনি যে 
শীক্তসঙ্গীতাবলী রচনা করেন, তাহাতে কবিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় 
জছে। “মন, তুমি এ কাল মেয়ে কোন স।ধনায় পেলে বণ'-পদটিতে কবি কালো 
মাষের কপের আভায় মুগ্ধ হইয়া্জেন £ পদটির শেষাংশ কবিতবপূর্ণ__ 


অকুণ যেমন প্রভাতকালে তেমনি মায়ের চরণতলে 
দ্বিজ শতুচন্দ্র বলে, ( ওপদে ) জবা দিলে লাজে ভাল। 


ততীর্থবাপী হওয়া মিছে পদটিতে মায়ের চরণ-ভীর্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে । লোকে তীর্থ করিবার জন্ত অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা, বুন্দাবন ও কাশাতে 
ধায। কিন্তু এই সকল তীর্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা রাম, কৃষ্ণ, শিব--সকলেই 
মাতৃরুপা লাভ করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন; শিব নিজে মায়ের গ্রীণ্রণ 
ধারণ করিয়া আছেন £ অতএব আযোধ্যা, বৃন্দাবন কাশী হুইতেও শেঠি মায়ের 
চরশ-তীর্ঘ। কুমার শন্ুচন্দ্রের হৃদয়ের আন্তি অনুযোগ-মিতিত হইয়া করণ সুরে 
ধ্বনিত হইয়াছে এই পদটিতে-_'চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিস্তা করেছ কি? 
নামে জগৎচিস্তাময়ী ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি ।? 


২৯৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন 


কুমার নরচজ্ 

নবধীপ-রাজবংশের শক্তিশালী শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা কুমার নরচন্ত্র রাঁয়। তিনি 
অনেকগুলি শাক্তপর্দ রচনা! করিয়াছেন । পদগুলিলে ব্যক্তিগত মননের ছাপ 
সুম্পষ্ট | নরচন্দ্রের গানগুলি সরল ভাষায় রচিত এবং আন্তরিকতায় পৃর্ণ। মায়ের 
ন্নেহ আদায় করিবার ছলে, অনুযোগ ও নির্ভরতা-মিশিত এই পদটি বিখ্যাত £ 

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই, 

ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই । 
কুমার নরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব পড়িয়াছে। “কিন্করে করুণাময়ী, ধন 
দিবে মা, কি ধন আছে' পদটিতে বামপ্রপাদের “আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন 
আছে'__এই গান্টির প্রভাব অতি স্পষ্ট । বাথাহত সন্তানের বিক্ষোভ ও বেদনা 
প্রকাশের মধ্যেও রামপ্রসাঁদের প্রভাব লঙ্গিত হয়। 

কুমার নরচন্দ্রের অনেক রচনা নাম-সাদৃশ্তহেতু 'জামদোনিবাসী নরচন্ত্র” কিংবা! 
নরেশচন্জ্র ভট্টচার্ষ্য এবং নবাই ময়রা, এমন কি রামছুলাল নন্দী দেওয়ানের রচনার 
সহিত মিশিয়া গিয়াছে | 

(১) “যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে" পদটিকে অনেকে নবাষ্ট 
ময়রার রচনা বলিয়! অন্রমান করেন । 

(২) “কলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'"-কবিতাটিকে দেওয়ান 
রামভুলাল নন্দীন রচনা বলিয়া মনে কর] হয়। 

(২) ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, দ্বিজ নরচক্্-ভণিতাধুক্ত পদগ্চলি জামদো- 
নিবাসী নরচন্দ্র বা নরেশচন্দ্রের রচন | যেখানে স্পষ্টতঃ 'জামদদো-নিবাসী, বলিষা 
নরচন্দ্রের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা অন্যের রচন! বঙ্ষিয়া মনে করা যাইতে পারে, 
কিন্তু “ছ্বিজ নরচন্ত্র' ভণিতা থাকিলেই তাহ! কুমার নরচন্দ্রের রচন!| নয়, এমন মনে করা 
অযৌক্তিক । নবদীপ-রাজব'শের অনেকেই রচিত পদে “ছ্বিজ' শব্দটি যোগ করিয়া ন। 
£দ্বিজ শিবচন্ত্র বলে, "দ্বিজ শভৃচন্্র বলে'_একপ বনু উত্তি উদ্ধার করা যাইন্ে পারে। 
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ভক্তমাত্রই পূর্বসংস্কার মোচন হেতু দ্বিজন্ব অর্জন করেন। এই 
এই অর্থেই সেন রামপ্রলাদ ধিজ রামপ্রসাদ। 


কুমার নরেশচন্দ্র 
নবদ্ধীপ-রাজবংশের কুমার নরেশচন্দ্র শ্ামাসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন ; তিনিও 
“দিজ' ভণগিত। দিয়াছেন, ষেমন, 
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বদি রাজা হই হব সেই দিনে 
দ্ীনহ্ীন ধিজ নরেশচজে কয় । 
কুমার নরেশচন্দ্রের রচনায় উল্লেখযোগ্য কোন বিশিষ্টতা নাই, রচনা গতানুগতিক । 


মহারাজ শ্রীশচজ্দ (১৮৪৮-১৮৮৬) 

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্ত্রের দত্তক-পত্র মহারাজ শ্রীশচন্ত্র রায়। ইনি 
৩৮ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ইহার সঙ্গীতে গতানুগতিকভাবে পারমাধিক 
জ্ঞান লাভের আকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। “তোমারি অনস্ত মায়া কে জানে' পদটিতে 
মহামায়ার অঠিন্ত্য তত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে । গানটিতে শান্মীয জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


মহারাজ নল্দকুমার (১৭০৫-১৭৭৫) 

মহারাত নন্দকু্মার ইতিহালবিখ।াত পুরুষ। স্বীয় কর্মমকুশলত' ও বুদ্ধির গুণে 
তিনি সামান্ত তসিলদার হইতে আমীন ও তৎপরে বঙ্গ-বিহার-উডিষ্য।র দেওয়ান 
হন। তিনি ছিলেন নিষ্টবান হিন্দু, শক্তির টপাসক | 

মহারাজের পিতার নাম পদ্মনাভ। মহারাজের প্রপিতামহ তাহাদের আদি ভিটা 
পরিবর্তন করেন। নন্দকুমার এই গ্রথমেই জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রপুর গ্রামের 
সন্লিকটে অবস্থিত ব্রাহ্গণী নদীর তীরে আকালিপুর গ্রাণ্ম প্রসিদ্ধ গুহাকাপীর মুকি 
প্রতিঠিত। ইহা তান্ত্রিক গীঠম্বান। নন্দকুমার এইশ্থানে বাপুদেব শান্দ্রীর নিকট 
হইতে তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন | 

কর্মব্যপদেশে মহারাজকে অধিকাংশ সময় মুগ্লিদাবাদে থাকিতে ভইত। 
মুশিদাবাদের অনতিদূরে “কিরীটেশ্বরী” দেবীর মন্দির তান্ত্রিক সাধনার বিখ্যাত কেন্দ্। 
“কিরীটেশ্বরী' দেবীর প্রতি মহারাজের অগাধ বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে, নবাব 
মীরজাফরের মৃত্যুকালে তিনি কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত নবাবের ওষ্ঠে সেচন 
করিয়াছিলেন ।১ 

নন্দকুমার ছিলেন সত্যকারের তান্ত্রিক যোগী । ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাহার কতিপয় 
তাবেদারের ষড়যন্ত্রে মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে মহারাজের প্র'ণুদগাদেশ হয়, 
এবং ১৭৭৫ খুষ্টাবের ৫ই আগষ্ট তারিখে তাহার ফালি হয় । এই সময় তিনি যে স্বৈর্য ও 
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০০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্থিতধী তাস্ত্রিক যোগীর উপযুক্ত | কলিকাতার 
তদ্গানীস্তন শেক্সীফ ম্যাক্রেবী লাহে, মহারাজের ফাসির সময়ের ছুই দিনের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা! হইতে নন্দকুমারের তান্ত্রিক যোগি-নুলভ নিঁবকার 
ভাবের পরিচয় পাওয়] যায়। ম্যাক্রেবী সাহেব বলিতেছেন, 

“তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়৷ এরূপ ভাবে কথোপকথন আরস্ত করিলেন যে, 
আমি বিশ্রিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কল্য যে তাহাকে এ জগৎ হইতে চির-বিদায় 
লইতে হইবে, তাহা কি তিনি অবগত নহেন ?” মহারাজ খক্ডুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া 
বধ-মঞ্চোপরি উঠিলেন, আমি তাহার প্রশান্ত বদনে কোনরূপ ভাব-বিকৃতি দেখিলাম 
ন1-কিছুক্ষণ পরে প্ররৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম মহারাজের হস্তদধয় যেরূপভাবে প্রথমে বন্ধ 
ছিল, সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত আছে এবং তাহার বদনমণ্ডলে কোনরূপ বিকৃতির 
চিন্গ নাই 1,১ 

মৃত্যুর পূর্বব-মূহত্ত পধ্যন্ত তিনি জপে নিযুক্ত ছিলেন । মাহ্কার ধ্যানে এই তন্ময়তা। 
'র্ডন করাই শাক্ত-সাধকের লক্ষ্য । ইহা দ্বারা সকল ছুঃখকষ্ট, মন কি মৃত্যু-মন্ত্রণা 
পযন্ত জয় করা সম্ভব । ইহাই তান্ত্রিং সাধনাপ ফলশতি এই ধ্যানেই ইন্টিয়- 
প্রাণাদি নিরুদ্ধ হয়, সুখদুঃখের অতীত আনন্দময় অবস্থা আলে (তুপনীয় £--দেখ 
স্থধহুঃখ সমান হোল, আনন সাঁগর উথলে'__কমলাকান্ত )। এ অবস্থায় মৃত্যু-ন্ত্রণাও 
তুচ্ছ হইয়া যায়। তাই তো মাতৃ-ধ্যানী সাধক বলেন, “কাঁল ভয়ে কি ভয় আমার, 
বলেন, “যা রে শন এবার ফিরি _নন্দকুমারও খলিয়াছেন,-_- 

করি শিবা-শিব-যোগ বিনাশিবে ভবকোগ । 
দুরে যাবে অন্ত ক্ষোভ ক্ষরিত স্ধার সনে ॥ 
কসীমঞ্চে দীড়াইয়া এই যোগ-শক্তির বলেই মহারাজ অবিচলিত ছিলেন, অবিকৃত 


বদনে মৃত্যুর সম্মুখীন হুইয়াছিলেন। 
মহারাজ নন্দকমার কয়েকটি শ্ামালগীত রচনা করিয়াছেন । সঙ্গীতগুলির মধ্যে 


সংসার-বৈরাগ্য ও মাতৃপদে শরণ গ্রহণ করিবার আকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। 'কালীপদ* 
সরোজরাজে সহম্র ভূঙ্গ হও মন, “অকারণে বৃথ! ভ্রমি কাল যায়'-_গানগুলির মধ্যে 
শরণাগতির আকুল আগ্রহ লক্ষ্য করিবার মত। 

শাক্তপদাবলীতে দুইটি গান আছেঃ (১) "ভূবন ভূলাইলি মা হরমোহিনী । 
মূলাধারে মহোত্পলে বীণাবাগ্বিনোদিপী 1 (২) “কবে সমাধি হবে শ্তামাচরণে । 
দুইটি গানের মধ্যেই সুগভীর তত্বজ্ঞানের পরিচয় বর্তমান । প্রথম পদটিতে নাদ- 
১1 মুধিদাবাদ কাহিনী-_নিখিলনাধ রায় । 


কবি-্প্রসঙ্গ ৩০১ 


শক্তিরূপে ব্রন্মময়ী মায়ের দেহ-চক্র-বিহারিণী মুষ্তির বর্ণনা কগা হইয়াছে । তত্ত্রমতে 
শক্তির শ্বুরণ হয় নাদে। মানব-দেহের মৃলাধারে এই নাদ “অব্যক্ত' থাকে, মনিপুর 
ও অনাহতে উঠিয়া তাহা বথাক্রমে 'পশ্রন্তী ও 'অধ/মা” রূপ ধারণ করে এমং ক্রমে 
কণ্ঠে আসিয়া ভাহ। 'বৈখরী' নাদে পরিণত হয়। “সঙ্গীত দামোদরে'র বাগ-রাগিণীর 
বর্ণনা অনুযায়ী কৰি পদ্মদল-বিহারিণী এই নাদ-শক্তির নব নব বাগমঞ্তি কল্পন।] 
করিয়াছেন £ শরীর যেন যগ্ত্, নাডীওপি ধেন নেই যন্ত্রের তন্বী, সত্ব-রজ-তমঃ গুণ 
যেন উদ্ারা-মুদারা-তাঁরা তিন গ্রাম । নাদবশিণী শক্তি এই দেহ-যস্ত্রে বিচবণ করেন £ 
মুলাধারে তিনি ভৈরব রাঁগ, স্বাধিষ্ঠানে তিনি শ্রীরাগ, মণিপুরে মল্লার, অনাহতে বসন্ত, 
বিশুদ্ধ চক্রে হিল্লোলে, আর আজ্ঞাচক্রে তিনি কর্ণাটক রাগ । এইরূপে ছয় বাগ একুশ 
ুচ্ছনা (“ত্ি-সপ্ত-স্থরভেদিনী' ) «পে তিনি বিচিত্র স্বর স্যর করিমা জীবকে মুগ্ব 
করিয়া রাখিয়াছেন । মাধের এ সুক্ষতত্ব হূর্ববোধ্য | সব্ব-রজ:-তমো গুণের লাম্যাব্যগ্থায় 
্র্মদ্বার ( _কাকীমুখ ) আচ্ছাদন করিয়া তিশি অতি স্ঙ্। অব্যক্তবপে অবস্থান 
করেন । 

দ্বিতীয় গানটিতে ও (“কবে সমাধি হবে শ্ঠামাচরণে' ) সাধনতত্বের ইজিত দে যা 
হইয়াছে । সংসার প্রপঞ্চলার, ইহাতে পঞ্চভৃত, পঞ্চেন্দ্রিয়েব খেলা। ইহাদিগকে 
ধাকি দেওয়া শক্ত) তবে জীব যদি প্রাণায়াম করে, কুগুলিশী-যোগ অভাদ 
করে, তাহা হইলে প্রপঞ্চ জয় করিতে পারে। কুগুলিনী-জাগরণ হইলেই মোহত্রাপ্তি 
ঘুচিয়! যায়, তখন মনে হয়, 'পরমাম্রা আত্মতত্বে' | এই কুগুলিনীকে জাগ্রত করিয়া 
জীবাত্মার সহিত মুলাধার-স্বাধিঠানাদি চক্র ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এইভাবে 
ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত, একাদশ ইন্জিয়, পঞ্চভন্মাত্র, অহংকার ও মহত্ত্ব*এক পরা প্রকৃতিতে 
লয় পায়। তখন দেখা যায়, এক আগ্রা বা পরধাত্বা ছাড়া আর কিছুই নাই। 


ইহাই 'আপনে আপনে"দেখা, ইহাই লমাধি। কিন্তু এই সমাধির স্তরে পৌঁছান 
বড শক্ত। 


দুইটি গানের মধ্যেই ছু তত্বের কা | কবিতা চিসাবে রন্দোতীর্ণ ন' হইলেও 
পারণ্ডিত্যের দিক হইতে, সাধ্য ও সাধন-তত্বের দিক হইতে উহাদের স্ল্য আছে। 
দুইটি পদেই শ্রীনন্দকুমার ভণিতা দেখা ষায় | কেহ কেহ বলেন, গান ছুইটি ননাকুমার 
দেওয়ানের রচনা, বেছ বলেন, "ভূবন ভূঙাইলি গো হরমোছিনী” গ্রানটি মহারাজ 
ননকুমারের, আর “কখে সমাধি হবে শ্টামাচরণে' গানটি ননদকুমার দেওয়ানের রচন]। 
পদ দুইটির ভাব ও ভঙ্গি এক প্রকারের__-অতএব মনে হয়, পদ দুইটি একই কবির 
রচনা | দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের পুত্রের নাম 'নন্দকিশোর, নন্দকুমার' নয়। সুতরাং 


৩০২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিনাধন! 


পদ দুইটি মহারাজের রচন! হওয়াই সম্ভব। ছুইটির পদের মধ্যেই প্রগাঢ় তত্বজ্ঞান ও গুল 
সাধনার সঙ্কেত রহিয়াছে; মহারাজ নন্দকুমারের জীবন, কার্য্যাবলী এবং মৃত্যুর পূর্য্বের 
অবস্থা চিস্তা করিলে, এই গুহাসাধন-সম্বলিত পদ দুইটি তাহার রচনা! বলিয়! মনে 
হওয়াই স্বাভাবিক । 


মহারাজ রামকুবঃ 


নাটোরের মহারাজ রামকান্তরায়ের পত্বী ভারত-বিখ)াত বুদ্ধিমতী, পুণ্যবতী, মহীয়সী 
মহিল] রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র শক্তি-সাধক রাজধি রামকৃষ্ণ । ইনিও “মছারাজ' 
উপাধি পাইয়াছিলেণ। কিন্তু জগজ্জননীর কৃপা ও সাধনার নিধি বাহার কাম্য, বিষয়- 
লিগ্। তাহার নিকট তুচ্ছ। শক্তি-চিও্, মাতৃ-ধ্যান--ইহাই [ছল মহারাজ রামকৃষ্জের 
জীবনের প্রধান অবলঘ্বন। তিনি সাধক-চুভামণি, রাজ হইয়াও যোগী। 

রাণী ভবানী রামরুষ্চের উপর রাজ্যের ভার দিয়া কাশীবাসিনা হইয়াছিলেন। 
“কিন্ত এ ধারে রা'জ্যশাসনের ভার দিয়া ধাহাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছেণ, ভগবান 
তাহাকে রাজ্য-শাসন করিবার জন্য পাঠান নাই । মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন সাধক 
পুরুষ ছিলেন 3 অন্তরে-বাহিরে, চিন্তায়-ধ্যানে তিশি ছিলেন একজন পরম বৈরাগী । 
রাজস্বঅণাদায়ে এক এক জমিদারী নিলামে উঠিতে লাগিল। তীহার কম্মচারীর! 
এই মমন্ড জমিদারী নিলামে কিনিয়া লহতে লাগিল, আর তিনি যেই শোনেন যে, 
একটি জমিদারী নিলামে উঠিয়াছে, অমনি কালীর »ন্ুখে আনন্দে ছাগবলি দিতে 
থাকেন, আর বলেন, 'আঃ, ব।চিলাম, আর একটি বঞ্ধন খুপিয়া গেল), ৬স এক 
অপরূপ দৃশ্ত | জমিদারীর পর জমিদারী নিলামে উঠিতে থাকে, জার দেবীপৃজার 
ধুম ততই বাড়িয়া যায়। বাহিরের বন্ধন যতই থসিয়া যাইতে লাগিল, মহারাজ খাঁমরুষ্ণের 
অন্তরে ততই বৈরাগ্য প্রকট হইর৷ উঠিতে লাগিপ। রাণী ভবানী কাণা হইতে আসপিয়। 
এই ব্যাপার দেখিয়া শুধু বলিলেন, 'তুমি ুষ্য বংশের রাজাদের মত হও, আর কিছু 


চাহি ন1।৮৯ 

নাটোর হইতে রাণী ভবানী মুশিবাদের বডনগরে বান পাঁরবর্তন করেন। 
নাটোরে থাকার সময় মহাগাজ রামকৃষ্ণের বেশির ভাগ সময় কাটিত ভবানীপুরে মায়ের 
মন্দিরে । বঙ্নগরে আপিকা! তিনি '|করীটেশ্বরী র মন্দিরে যাতায়াত করিতেন । বড় 
নগরেও তাহার সাধনার আপন ছিল। রাণী ভবানীর স্থাপিত লিংহবাহিনী রাজ- 
৯ রাণীভবানী- নৃপেক্রবৃ চট্টোপাধ)ায়। 


কবি-প্রসঙ্গ ৩০৩ 


মন্দিরের একটি শুফ বিষববৃক্ষমূলে পঞ্চমুখ্ডির আসন করিয়৷ তিনি সাধন! করিতেন। 
“দেবার চিহ্ন আজিও দেখ যায়| রা] রামকৃষ্জ যে শবে বলিয়! সাধনা করিতেন, 
একটি থর্ভুর বৃক্ষর তলায় তাহ! প্রোথিত আছে বঙ্গিয়া বড়নগরের লোকের! গল্প করিয়া 
থাকে ।”১ দিনের বেলায় রাজ! এইখানেই সাধনা করিতেন, কিন্তু প্রতি রাত্রিতে 
তাহার সাধনা চপিত কিরাটেশ্বপীর মনিগে। 
মহারাজ রামকৃষ্চ উদাসীন মাতৃ-লাধক, তিনি সিদ্ধকাম যোগী । মহারাজের 
সঙ্গীতগুপির মধ্যে সাধনন্শঙ্ভি'র ুল্গ্ট চিহ্ন বিদ্বমান। মাকে যিনি হয়ে লাভ 
করিয়াছেন, তাহার নিকট তীর্থভ্রমণাদি মিথ)1-দিব্য মন্ত্রীর এই জ্ঞান ও বিশ্বান তাহার 
ছিল। তাই তিনি বলিতেন 
“ভবে সেহ মে পরমাননা, 
যেজন পরমাননাময়।রে জানে । 
নেযেনা যায় তীর্থ-পধ)টনে, 
কালী-কথা বিনা না শুনে কানে । 
সন্ধ্যা পুজা কিছু না মানে 
যা করেন কালী ভাবে সে মনে। 
দিবস-রজনীতে “কালী-নামা মৃত পীযুষ-পাণে' ধাহার আখি ঢুল্‌ ছুপু বিষয় তাহার 
নিকট তুচ্ছ। মৃত্যুকেও তিনি ভয় পান না। 'জয়-কাল' “জয়-কালী' বলিয়।' যদি 
প্রাণ খায়, তাহ। হইলেও যোক্ষ নিশ্চিত। এই মোক্ষই শেষ পর্যপ্ত তিনি চাহিয়াছেন, 
'অণ্তে চরণে সমাধি, মোক্ষং দেহি মোক্ষদে' | 
পাথিব ভোগশ-বাসনার জগতে, বিশেষ করিয়। রাজার পক্ষে, বিষয়-উদ্দানীন হ্হয়। 
থাক। গৌরবের কথা নয়। উদাসীন বলিয়া রামকষ্খের অনেক জমিদ।রী নিলামে 
উঠিয়াছে। জননী রাণী-৬বানী তাহাকে 'রঘু-বংশের রাজাদের মত হও? বক্চি়া 
আশীর্বাদ করিলেও লোক-নিন্দা তাহাকে সহা করিতে হইয়াছে । সংসারের এই 
এই ভুঃখ-যস্্রণার অভিঘাতে সন্তানের মত বিশ্বা-ভক্তি লইয়াই তিনি মায়ের চরণে 
অভিযোগ জানাইয়াছেন £-- 
এখনো কি ব্রহ্ধময়ী। হয়নি মা তোর মনের যত, 
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চন] কর মা কত। 
'জপাৎ সিদ্ধির্পাৎ সিদ্ধির্পাৎ সিদ্ধিরসঃশয়ঃ, এই শিব বাক্যে মহারাজের দৃঢ় নিষ্ঠা 
ছিল। মৃত্যুকালেও “বালির শষ্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে'-এই আকৃতি 
১। মুশিদাবাদ কাহিনী-নিখিলনাথ রায়। 


%০৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


তিনি জানাইয়াছিলেন। কধিত আছে, সাধক বলিয়াই তিনি মৃত্যু-লক্ষণ বুঝিতে 
পরিয়াছিলেন ঃ “মন ধদি মোর ভুলে' গানটি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের রচনা | গল্গালে 
আবক্ষ নিমজ্জিত থাকিয়া কালীর নাষ জপ করিৰার সময়েই সকলের সম্মুখে তাহার 
্রহ্মরন্ক ভেদ হয়। মাতৃনাম জপিতে জপিতে সঙ্ঞানে এইরূপে দেহত]াগ একমাত্র পিদ্ধ 
মাতৃ-সাধকই করিতে পারেন। অতুল রাভৈর্খ্যয তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একজন রাজার এই 
বৈরাগ্য-সাধনার দৃষ্টাস্ত, বাঙালীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় । 


মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুর 
কোচবিহারের রাজদরবার বহু দিন হইতেই সাহিত্য ও শিল্পচর্চার একটি বিশিষ্ট 
কেন্ত্র। রাজবংশের বহু রাজা কবি ও পণ্ডিতদের উৎসাহ দিয়। কাব্য রচনা করাইতেন। 
মহারাজ হরেন্দ্রনারাগণও বিগ্যোত্মাহী ছিলেন। তিনি ১৭৮ খ্রীষ্টাব্বে হইতে ১৮৩৯ 
খ্রীষ্টান পর্যস্ত, ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন । এই সময়ের মধ্যে তাহার আন্বকুল্যে 
ব্রদ্মবৈবর্ত, পদ, সবন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণের অংশবিশেষ অনুধ্তি হইযাছিল। মহারাজ 
হিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । নিত্য হোম, নিত্য পুরাণ শ্রবণ ও নিত্য তওুল ও স্বর্ণদ(ন ছিল 
তাহার নিত্য কর্ম ।১ তিনি যে নকল দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহাদের মধ্যে 
জমুতারা ও আনন্দময়ী কালীর মৃতি প্রসিদ্ধ। তিনি কৰি ছিলেন। তাহার রচিত যে 
গীতাবলী পাওয়া ষ|য়, তাহার মধ্যে অনেক শ্যামা সঙ্গীত আছে । মহারাজের-- 
ভূবন ভুলালে রে কার কামিনী, এ রমণী! 
বামীর করে করাল, শোভিছে ভাল, করবাল যেন দামিনী॥ 
_-প্রভৃতি পদ সংস্কৃত ধ্যানের গতানুগতিক অনুবাদমাত্র নয়, তাহাতে কিছুট 

মন্ময়তার স্পর্শ আছে। ছুই-একটি পদে ছন্দের বৈচিত্রও লক্ষণীয়, যেমন, 

ভয়ে দ্রিতিকুল সব রৈল চেয়ে 

ভাবে ছল ছল লজল আখি, 

ভাবে ছল ছল সজল আখি, 
ভূপে কয় মোর মনে লয়, 
তারার বরণ তারায় রাখি 
তারার বরণ তারায় রাখি! 


১। জট কোচবিহার মাঠিত্যসভা গ্রন্থাবলী, সংখা! ১ 


কবি-প্রসঙ্গ ৬৩৫ 


রাজ! মহেজ্রলাল খান 
মেদিনীপুর নাড়াজোলের রাজা মহেন্্লাল খান। ইনি বহু সৎকাধ্য করিয়া ইংরাজ 
সরকারের সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । ইনি 'মানমিলন' ও 'শারদোৎসব' এই 
ছইটি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। ইহার সঙ্গীতগুলি বনুল-প্রচলিত। ইছার রচনায় 
বৈষ্ুবপদাবলীর প্রভাব দেখা যায় ঃ “ওগো উমা, আয় গো! মা” গানটির মধ্যে দেখা যায়, 
যশোদা যেমন গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত শ্রান্ত কৃষ্ণের মুখে ক্ষীর-সর তুলিয়া দিতেন, 
তেমনই মেনকাও পতিগৃহাগত কন্য। উমার মুখে ক্ষীর-সর তুলিয়া দিবার জন্ত ব্যস্ত 
হইয়াছেন 2 
পথশ্রমে স্থে্দে িস্ত কলেবর 
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর 
যত্ত্ে ক্ষীর-সর রেখেছি মা, ধর 
_-দিব বদন-কমলে । 
রাজা মহেত্দ্রলালের রচনায় মেহের গভীরভার খিশ্লেষণ আছে। সুলভ অন্ব- 
প্রাসাদিরও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 


মহারাজাধিরাজ মহাতাবটাদ 

বদ্ধমানের রাজবংশ নানাদিক হইতেই অশেষ গুণসম্পরন । লাহোরের কাপুর ক্ষত্রিয় 
বংশের সঙ্গম রায় এই বংশের একজন আদি পুকৃষ। ব্যবসায় ব্যপদেশে এই দেশে 
আসিয়া তাহার! ক্রমে ক্রমে বর্দঙ্গানের অধিপতি হম এবং এই দেশেরই অধিবাসী হইয়া 
পড়েন। এই বংশের মহিত অনেক কিংবাদত্তী জড়িত হইরা আছে। লৎকীন্তি-সম্পাঁদনে 
ইহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া থাকিবার যোগ্য । দানে-্ধ্যানে 
বিগ্কোৎসাহিতায়, বীরত্বে, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় ইহাদের কীত্তি অবিস্মরণীয় । এই বংশের 
মহারাজ কীত্চিন্দ্রের আশ্রয়ে কৰি ঘনরা্ তাহার বিখ্যাত ধর্মমমললকাব্য রচনা করেন, 
সাধকপ্রবন্ধ কমলাকাস্ত ছিলেন মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের আশ্রিত । 

এই ভেজশ্চন্দ্র মহারাজের দত্তক-পুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাদ রায়বাহাত্বর । 
ইনিও নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। কঙ্সিকাতা এশিয়াটিক সোয়াইটির ভখনে 
ভারতেশ্বরীর মর্শরমূত্তি ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিস্বোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। 


সাধক কমলাকাস্তের রচনাবলী ইহারই উৎসাহে প্রথম মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত হুয়। 
১, 


৩৩৬ শাক্তপদদাবলী ও শক্তিলাধন। 


মহারাজ মহাতাবাদ নিজেও কবি ছিলেন। ইনি অনেকগুলি শক্তি-বিষয়ক পদ 
রচনা করেন৷ দশমহাবিষ্ভার যে মৃত্তিগুলি সাধারণতঃ পুজিত হয়, মহারাজ মহাতাবচাদ 
তাহাদের তস্ত্রোক্ত ধ্যানের অগ্লবাদ করেন। কালী, তারা, ষোডশী, ভুবনেশ্বর, বগলা, 
ছিন্নমন্তা, ধূমাবতী, ভৈরবী, মাতঙ্গী ও কষলার ধ্যান ছাডাও শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, 
আগ্ভাকালী, মহাকালী, শন্নপুর্ণা, ব্রিপুট।॥ অন্নকূটা, মহিষাম্থরমদ্দিনী, ত্রিপুর-ভৈরবী, 
পারিজাত সরম্বতী, শ্রীবিষ্ঠা--এক কথায় তত্ত্রসারোক্ত প্রায় প্রত্যেকটি শক্তি-দেবীর 
ধ্যান তিনি কবিতার আকারে রূপাস্তরিত করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা হইতে মাতৃধ্যান 
বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মহারাজ বঙ্গবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, নচেৎ এই 
মাতৃধ্যানগুলি লোকচক্ষুর অন্ত্ররালেই থাকিয়া যাইত । 

মহারাজের রচনায় তান্ত্রিক লাধনার ছুবহ তত্বের কথা প্রকাশিত হয় নাই। 
তিনি সাধক নহেন, ভক্ত । মন্দিরের দ্বারে দডাইয়া পুরোহিতের উচ্চারিত ধ্যানমন্্ 
ঘিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তত্ত্রশান্ত্রে পাণ্ডিত্যও তাহার ছিল; তাহার “জগজ্জননীর 
রূপ' বর্ণনা সেই পাঙিতোর পরিচয় বহন করে। এরশ্বধ্যমিশা ভক্তি লইয়া! তিনি 
মায়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপমুত্তির বর্ণনা কর্যাছেন এবং তাহাব নিকট দীশাবে প্রার্থনা 
করিয়াছেন । তাহার প্রার্থনায় +স্ত।ন-স্বলভ মান অভিমানের কথা নাই, 
আছে নিজের অলীম দৈন্তের প্রকাশ । তাহার নিকট জগজ্জননী বিপদহারিণী, 
কৃপাময়ী, চৈতন্তরূপিণী, ভবকষ্ট-নিবারিণী। তাই তাহার পদাঁবলীর ষধ্যে নিজের 
দীনতা-বোধ ও জগজ্জননীর অপার মহিমা প্রকট 2 “চক্রের কলুষ হর, “নাশ করে হুবদৃষ্ট 
মুক্ত কর ভবকষ্ট” "চন্দ্রে দেহি শ্রীচরণ”__এই সকল প্রার্থনার কথাই বেশী। 

মহারাজের অধিকাংশ রচনাই অন্তবাদ। অনুবাদে মূলের রসব্যঞীনা অব্যাহত 
রাখিবার মত শিল্প-কুশলী তিনি ছিলেন নাঃ তা” কবিতা “হসাবে এগুলি তেমন 
রসোত্ীণ হয় নাই। তবে অনুবাদণকব দায়িত্ব তিনি যত্বেপ সতিত পাল্ন 
করিয়াছেন; তন্ত্রোক্ত ধ্যানের আম্*টরিক অনুবাদ হিসাবে তাহার পদাবলী সার্থক 
হইয়াছে । ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই সকল কবিতার মধ্য দিয়া সংস্কৃত 
মাতৃধ্যানের রস না হউক, বিষয়ের সহিত পরিচয় লাভের স্থুযোগ ঘটিয়াছে । 


দেওয়ান-বংশের কবি 
অষ্টাদশ শতাব্বীতে শক্তি-মাহমার পুনরুজ্জীবনের যুগে ষে সকল দেওয়ান বংশ 
শক্তিদেবীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্দমান-কালনার চুপী গ্রামের 
দেওয়ানবংশ তাহাদের মধ্যে অন্ততম । তৎকালে প্রত্যেক হিন্দুই ছিলেন 


কবি-প্রসঙগ ৩৪৭ 


পঞ্চোপাপক ) হরি-ছরে, শহ্বাম-শ্যামায় সমান ভক্তি। তাহার! যেমন কৃষ্ণভক্তি- 
মলক গ'ন বচনা করিতেন, কেমনই শ্রামাসঙ্গীতও রচনা করিতেন। রচনা 
গক্ষান্থণন্কি। কোথায়ও সংস্কৃত শব্দের ছডাছভি, কোথাও অনুগ্রানের বাড়াবাড়ি ; 
ইহাদের রচিত সঙ্গীত অধিকাংশ ম্থলেই আগমোক্ত ধ্যানের অনুবাদ বা তাহারই 
প্রভাবে রচি স্তোত্র । 


ত্জকিশোর রায় 

খর্ধমানাধিপ অশেষগুণান্বিত মহারাজ কীন্ডিচন্দ্রের দেওযান ছিলেন চুগী গ্রাষ- 
নিবাসী ব্রজকিশোর রাক্ব। রায় মহাশয় নিষ্ঠাবান ভগবদ্ক্ত ছিলেন। “অভয়ে ব্রহ্গময়ী 
ভবদে ভবানি ভীত-ভয়নাশিনী” পদটিতে মায়ের নামাবলীর একটি তালিক] পাওয়া 
ষামস। পদটি তৎসম শব্দবহুল ৷ “মহিযাসুরঙদ্দিনী, মহেশ্বরী মন মন-মানসপূর্ণকারিণী? 
বা “করশামধী কাত্যাষনী কমঙ-ভৈরব-নাদিনী' পংক্তিগুলির মধ্যে অনুপ্রাস স্যষ্টির 
প্রযাস আছে, কিন্তু তাহাতে কাব্য-সৌন্দরয্য স্ট্টি তয় লাই। বৈচিত্র্যবজ্জিত 
নামাবলীমূলক এই স্তোত্রটি অনেকটা প্রাচীন চৌতিশ' স্তবের মত। 


নন্দকিশোর রাশ 


ব্রঙ্গকিশোর রা দুই বিবাহ করেন গুথম প্র প্রথম সন্তান নশকিশোর বা 
নন্দ*শার বাষ। ইনিও পিভার মত ভক্ত ছিলেন | “কবে সমাধি হবে গ্তামাচরণে, 
পদটি নন্দকিশোর রায়ের রচন" বজিশ্া। হনে কঞ্গা হইয়াছে । কোন-কোন পুস্তকে এই 
পদটি মহারাজ নন্দকুমা্েব বলিয়া দাবি কর! হইয়াছে । পদটির ভণিতায় আছে 
“্রীনন্দকমার , আভএব ইহা মহাঁরাছের রচনা হওয়াই ম্বাভাবিক। নন্দকিশোরের 
ভ্রীননাকুমার' ভাণিতা দেওয়ার কোন সঙ্গত হেতু নাই ৮ (মহারাঞ নন্দকুমার” দ্রষ্টখ)) 


রঘুনাথ রায় €১৭৫০-১৮৩৬ ) 

দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের প্রথপ্র পক্ষের মধ্যম পুত্র রধুনাথ রায় । ইনি ছিলেন 
মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দেওযান | কথিত আছে, রাজার নির্দেশে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ 
সঙ্গীতজ্ঞের নিকট ধুপর্দ ও খেয়াল শ্ক্ষা করেন। এই শিক্ষা তিনি পারমাধিক 
সঙ্গীত রচনার কাজে লাগাইছাহিলেন। 

রঘুনাথ রায় বেশিদিন দেওয়াশী করিতে পারেন নাই। কাহার অন্তরটি ছিল বিষয়- 
বিবিস্ত। আধ্যাত্মিক চিস্তাতেই তিনি দময় অতিবাহিত করিতেন । সাংসারিক 


০৫ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


'মায়াসব', “মানস-তামস', 'মুখাভিলাষ' তাহার নিকট বিরক্তিকর ছিল। অষ্টাঙগ 
যোগ-সাধন, ভজন-পুজন এইগুলিতেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তাহার 
সঙ্করীতগুলির মধ্যে এই বিধয়-বিরন্ত পরম বৈরাগ্যের সুর বড় করুণভাবে ধ্বনিত 
হুইয়াছে। পারমাথিক সম্পদের দিক হইতে তিনি নিজেকে অতি “অকিঞ্চন' মনে 
করিতেন, তাই সঙ্গীতের ভণিতায় নিজ নামের পরিবর্তে 'অকিঞ্চন শব্দটিই ব্যখহার 
করিয়াছেন । বৈরাগ্য-বিধুর মনোভাবের সহিত “অকিঞ্চন' নামের ঘোষণী সার্থক 
হইয়াছে । মায়াঝভ, মোহতুফানে বিপর্ধ্যন্ত যাত্রীর আৰ্তি অতি মর্ম্ান্তিক-_ 


পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তম্থুর তরী। 

মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্কর ॥... 
উপায় «1 দেখ আর আঁকঞ্চন ভেবে সার 
তরঙ্গে দিয়ে সাভার ধর্গনামের ভেল। ধরি ॥ 


দেওয়ানজীর সঙ্গীতে নিজের হীন! ও পাপবোধের দীনত। অতি প্রবল । এই ভাব 
বাহিরের নয়, মন্ম্মূল হইতে উৎসারিত ৷ গভীর ব্যাকুলভাই সঙ্গীতগুলিকে চিত্তাকর্ষক 
করিয়া তুলিয়াছে। হ্ান্ুষের মোহ-ভ্রাস্তি, বিষয়াকর্ষণ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছেন, 
ষৰকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বজ্ররবে উপদেশ দিয়াছেন, 
ইন্দ্রিয়-বলে ইন্রত্ব পেয়ে হয়েছ উন্মত্ত, 
পড়ে রবে সে ইন্্রত্ব দশেন্দ্রিয় অবশ হলে । 


রদঘুনাথ যেমন কালীভক্ত, তেমনই কৃষ্ণভক্তও ছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন 
প্রভাতে তিনি একটি করিয়া শ্যাঙ্গাসঙগীত, এবং অপরাহে একটি করিয়া কৃষ্ণকীর্তনগান 
রচনা করিতেন বস্ততঃ তিনি ছিলেন একজন খাঁটি ভক্ত । দেবতা শ্াষই হউন বা 
স্তামাই হউন, দেবতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তির ন্বর্ঘ্য নিবেদন করাই তীহার উদ্দেশ । রঘুনাথের 
সঙ্গীত শাস্তরসপ্রধান। তিনি এশী-এশ্বর্য্যে বিশ্বাসী । বাৎসল্যের অনুযোগ-অভিযোগ 
অপেক্ষা অনীম নির্ভরতায় প্রার্থনা, আত্মনিবেদন এবং মাতৃমহিমাকীর্তন তাহার 
সঙ্গীতে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। 


পিতার মভ রঘুনাথ প্রচুর মাতৃনামাবলীমুলক স্তোত্র রচন! করিয়াছেন । এই নাম ও 
রূপের বর্ণনা তাহার সঙ্গীতকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সহজ অন্থপ্রাসের ঘটা 
দিয়া তিনি রসসঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নামগুলিতে পৌণাণিক জ্ঞানের মোড়ক 
দিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে পদ রসোত্বীর্ঘ হয় নাই। যেমন নিম্নলিখিত পৃষ্াস্তটি ১ 


কবি-প্রসঙ্গ ৰ ৩৯৯ 


এ মা বিশ্বেশ-বিমোহিনী বিশ্বজন-বলিনী 
বিমল-বদ্দনী বিস্ধ্য-বিলাসিনী । 
প্রসন্ন প্রতিপালিনী পার্বতী পরমেশানী 
পতিতপাবনী পশুপতিরাণী পর্বতরাজনন্দিনী | 
ভবার্ণব-নিন্তারিণী ভকতভয়ভর্জিনী 
ভৈরব-ভৰান ভূতলবাসিনী ভুবনব্যাপিনী | 
মহিষান্থরমন্দানী, মহেশ-মনোমোহিনী 
মন্ুজ-মন্তকমালাধারিণী অকিঞ্চন হৃদিমাঝ-বিহারিণী | 
এই ধরনের সঙ্গীত 'চৌতিশা" ্তব হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত মানের হইয়াছে মাত্র, কবিতা 
হইয়া উঠিতে পারে নাই । মাতৃরূপ বর্ণনাতেও 'গই একই .কলা-কৌশল অনুসরণ 
কর! হইয়াছে । বরং দেওয়ানদীর আকুল আবেগান্থবিদ্ধ 'ভ:ক্তর আকৃতি' হৃদয়স্পর্শী । 
দেওয়ান গঙ্গাশোবিন্দ সিংহ 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে রাজস্ব-বিভাগের 
দেওয়ান। ইনি হেস্টিংসের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন । মহারাজ ননকুমারের বিরুদ্ধে 
ষড়ধন্ত্রে ইণ্ন হে্স্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিপেন। ইহাদের নিবাস ছিল মুশিদাবাদের 
জেমোকাদি গ্রীমে, আদিপুরুষের নাম হরকৃষ্ণ সিংহ | গঙ্জাগোবিন্দ সিংহের পিতার নাম 
বিহারী সিংহ । দীনদয়াল, রাঁধাচরণ, রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ এই চারি ভ্রাতা। 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র বিখ/াত বৈষ্ণবভক্ত লালাবাবু ( -কৃষ্টচন্ত্র সিংহ )। 
গঙ্জাগোবিন সিংহও নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন । তাহার রচিত কোলে আয় মা ভবদারা? 
আগমনী গানটির মধ্যে মায়ের জবানীতে ভক্তের হৃদয়টি উদঘাটিত হইয়াছে । 
রামদুলাল নন্দী (১৭৮৫-১৮৫১) 
রামদুলাল নন্দী ত্রিপুরার অন্তর্গত কাঁলীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । প্রথমে ইনি 
হেপিডে সাহেবের সেরেস্তায় কাজ করিতেন, পরে ত্রিপুরা রাজ-স্টেটের দেওয়ান শিষুক্ত 
হন। নন্দী মহাশয়ের গাঁনগুলি অন্তান্ত দেওয়ান-রচিত গানের মত গতানুগতিক নয়। 
ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ভোগের প্রতি বিরাগ, মাতৃরুপালাভের জন্ত আকুতি তাহার 
গানগুলিতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে । 
জেনেছি জেনেছি তারা, তৃষি জান ভোজের বাজি । 
ষে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও ম! রাজি ॥| 
--এই গানটির মধ্যে কবি জগজ্জননীর সর্ধববাদি-সম্মত রূপের শ্বরূপ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। কেহ ভগবানকে “গড বলেন, কেহ বলেন 'জাল্লা” কেহ বলেন “শক্তি? 


৩১ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


কেহ বলেন “রাধিকাজি'। বস্ততঃ সকলেই বি্নন নামে এক দেবতারই উপাঁলন! 
করিতেছেন । এক ব্রহ্ধকে দ্বিধাজ্ঞান কর্গার ওগ্ঠই দলাদলি, রেষারেষি। ভ্রাস্তিবশেই 
“একে র বন্ুত্ব-কল্পনা । ছ্চিনিই এক, তিনিই বহু। 

“সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছামযী ভার] তুমি” গানটির মধ্যে নিফাম ভাব সুপরিশ্ফুট । 
কেহ কেহ এই গানটিকে কুমার নরচন্ত্রের রচনা বলিষা মনে করেন ৷ রামছ্লাল নন্দীর 
রচনা সরল ও সরস । কবি সর্বধম্ম-সমন্বয় বাদী । 


মাতৃবন্দনায় কবিওয়াজা 
হকুঠাকুর (১৭৩৯-১৮১৩) 
হর্ঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেরষও দীর্ঘাডী। ইনি “কবিব গুরু হরুঠাকুর' নামে 
বিখ্যাত । সম্ভব৩ঃ ততৎকালে গীত-রচয়িতা হিসাবে ইনি ছিলেন কবিওযালাদের মধ্যে 
শ্রেন্ঠ। ইহার পূর্বেও এদেশে কবিগানের দল ছিল। হকঠাকুর নিজে রঘুনাথ দাস 
কবিওয়ালাঁর দলে গান রচনা করিয়া দিতেন । 
প্রথমে তিনি অবৈতনিক সখের কবিদল খুলিয়াছিলেন। এই সময় রাজা নবক্ষঃ 
বাহাদুর ছিলেন এই জাতীষ গানের প্রধান উৎসাহদাতা । হবঠাখুর অল্পদিনেই রাক্ষা 
বাহারের দৃষ্টি আহর্ষণ করেন এবং তাহারই প্রেরণায় ও পরামশে বৈতনিক কবির চল 
খুলিয়া গান করিতে থাকেন । সেকালে হকঠাবুরেব গানেব যথেষ্ট আদর ছিন্দ! 
“হকঠ।কুর স্বভাব কবি ছিলেন” (র।মগতি ভায়রতু )। 
হকঠাকরের অন্ততম কৃতিত্ব, তিনি রামপ্রসাদ ঠাবৃর, নীলু ঠাকব, ভোল' ময়রায় মত 
কবিওয়ালাদের গুকস্থানীয় হইয়। হাতে-কলমে তাশাদিগকে কবিগানের কৌশল শিক্ষা 
দিয়া উপযুক্ত উত্তর-সাধক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন । তাহার গানের প্রধান বিশেষত্ব 
হনভ্তত্বের হৃক্মাতি সুগম বিশ্লেষণ । হরুঠাবুরের মধো ভাব ছিল ভক্তিও ছিল । মেই ভাৰ ও 
ভক্তি মিশাঈযা স্বাভবিক কক্তিশক্তি বারা তিনি দেবত।র মধ্যে মানবত্ব ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন। উপরস্ত পধজাঁলিত্যে ক্কাহার সঙ্গীতগুলি শ্রুতিন্খকর হয়া উঠিয়াঁছে । 
ভিনি রাধাকৃষ্ণলীল!, আগমনী ও বিজয়া_ সবরকম গানই গা হতেন। অন্তর্জগতের 
বর্ণনায় ভকঠাকুরের এই মিলন-বাতদল্যের পদটি অতি সুন্দর £ 
শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয় | 
কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদবদন 
অভয়ায় গিরিরাণী কয়'*****", 


কবি-প্রসঙ্গ ৩১১ 


বল মা, আমার কাছে 
জামাই শিব এখন কেমন আছে? 


পদটির মধ্যে লৌকিক্ক বাৎসংপ্যর সহিত অলৌকিক ভক্তি-বাৎসল্যের চিহৃও 


পরিস্ফুট। 


রাম বস্তু (১৭৮৬-৬৮২৮) 
রাম বনু হাওডার সালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম জয়নারায়ণ 
বন্থ। ইনি প্রথমে ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে গান বীধিয়। দিতেন । 
তখনকার কবিওয়ালা'দর মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, রাম বসুর সত্যকারের কবিত্ব-শক্তি 
ছিল। শেষে তিনি নিজেই দল খুলিযাছিলেন এবং সে দলের খুব নখ্যাতি ছিল। 
গুগুকবি রাম বন্থব গানের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিয়া! কহিয়াছিলেন, “যেমন সংস্ৃত 
কৰি ঠায় কালিদাস, বাঙ্গাল! কবিতায় রাম প্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইবপ কবিওয়াঙাদের 
কবিগায় রাঁম বস্থ, ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কবির বাধনদাব ছিলেন, কবিওয়।লার মতই 
তিনি অত্যন্তি কব্য়াছেন। তবু বিচার করিয়া বলিলে বলিতে হয, কবিওয়াল' 
রাম বন্থুর সৃষ্টি ক্ষমতা অসাধারণ । তাহার গানে কাঁব্যের উপাদান প্রচুর | 
রাম বস্ত্র বেশ্ির ভাগ রচনা রাধার অনুরাগ-ধিরহ লইয়া! | কবিহেব রউও তাহাতে 
গাঢ়। বৈষুব সঙ্গীতের তুলনায় শ্ামাসঙগীত ঠিনি কম লিখিযাছেন। কিন্তু উভক্ব 
ক্ষেত্রেই মানবস্থভাব-পরিজ্ঞানের পরিচয় আছে । বৈষ্ণব কবিতাষ িনি মন্াহতা 
কুলবধূুর প্রেম ও বেদনার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, সে সঙ্গীত ককণ, মধুর, হৃদয়গ্রাহী ; 
আর “আগমনী” গানে তিনি মাতৃ-হৃদয়ের শ্নেহ-বিগলিত আলেখ্য অন্ন কবিয়াজেন, 
ছাহাঁ৭ কাকণ্যে মাধুষ্যে চিভ্তাকর্ষক । 107. ৯. 1৫10১. বলেন, ঢু এজেন্ট] 
[২200 38501 15 01000016015 901701219০,,--উক্তিটি মিথ) নয়। রাম ব্নুর “মা 
মেনক1 বাঙলার গৃহুস্ক ঘরের অবল! জননী; কিন্তু অবল! হইলেও তিনি “অবোলা'' 
নহেন স্বামীকে অনুযোগ দিযা কান্তীসন্মিত বাঞ্চা প্রয়োগ করিতে তিনি পটু ঃ 
তবে নাকি উমাপ তত্ব কোরেছিলে গিরিরাজ ! 
ওহে শুন, শুন, তোমার মেয়ে কি বলে ।০* 
তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে এ 
“আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ।' 
কন্ঠার দুশ্চিন্তায় মায়ের আক্ষেপের কথাগুলিও ঘরের কথার মত £ 


৩১২ শাভপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


(১) আছে কন্। সম্তান বার দেখতে হয়, আনতে হত 
সদাই দয়া-মায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে | 
(২) তোমারে কেউ কিছু বলবে না, 
দেখে দারুণ পাষাণ ) 
আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ | 
রাম বস্তুর ম। মেনক1 একান্ত ভাবে বাঙলার গৃহস্থ ঘরের জননী | ত্বাহার কথায়-বার্তাঃ 
আচার*আচরণ চিরপরিচিত 'ন্নেহ-বিহ্বল করুণা-ছলছল' মায়ের কথাই স্মরণ করাইয়! 
দেয়। এ দেশের মায়ের] জামাইয়ের “বিত্ব' দেখিতে চায়, যাহাদের মেয়ে-জামাই গরীব, 
তাহাদের হুঃখ ও দুশ্চিন্তার অস্ত থাকে না, আবার ঝি-জামায়ের এই্বর্যের কথা শুনিলেও 
তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। মেয়ের মুখে জামাইয়ের এথধ্যের সংবাদ শুনিয়া 
মেনকাও আহলাদে আটখাঁনা হইয়। উঠেন, 
মশলার মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই, 
উম! অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে 
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই । 
এই মা মেয়ে-সর্ধস্ব । মেয়েকে হারাইয়া যেমন তিনি বলেন, 
তারা-হার! হোয়ে, নয়নের তারা-হারা হোয়ে রই 
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ-উমা কই। 
আবার মেয়েকে কাছে পাইয়াও তেমনি তিনি আত্মহারা হন, 
অমনি ছুবাহু পসারি উমা! কোলে করি 
আনন্দেতে আমি আমি নই । 
রাম বন্ধুর কবিতা ভক্তিভাবে উচ্ছল নয়, মাতৃ-ন্হে উদ্বেল। কবি বলিয়াই রাম 
বন্থু “লীলা” গাহিয়া সঙ্গীত সমাপ্ত করিয়াছেন, লাধন-তত্বের দুরূহ দুর্গমতা পরিহার 
করিয়াছেন। কবি তত্বের ভিখারী নহেন, রসের পুক্তারী। তাই, তত্ব পরিহার 
করিয়া “বন্ুজা' বাৎসল্য রসকে গ্রহণ কগ্য়াছেন। রাম বন্গুর 'আগমনী' জীবনের 
কথা, ভাব ও রসে পরিপূর্ণ । ৮065 60005 63 5110016 066615130০৫ & 
9103012 17০20 


নীলু ঠাকুর 
নীলু ঠাকুর হরুঠাকুরের উত্তব-সাধক | কবিওয়ালাগণ উচ্চশিক্ষিত ন! 
হইলেও, তাহাদের গানে অনেক গ্থলে গভীর শান্ত্জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তির 


কবি-প্রসঙ্গ ৩১৩ 


আকৃতিও আত্তরিকতাশ্ন্ঠ বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ যে মুহূর্তে তাহার! আসরে 
্াডাইয়া গান করিতেন, সে মৃহূর্তে তাহারা যেন অন্য লোকের মানুষ হইয়া ষাইতেন। 
তত্তি-গদগদ কণ্ঠ ও অশ্রুসিক্ত নয়ন সাময়িক ভাবে শ্রোতার মনেও প্রভাব বিস্তার 
করিত। নীলু ঠাকুরের “বাঞ্াফলদাত্রী” গানটিতেও ভক্ত শাক্তের অন্তরের আকাজ্কা 
ভাষায় বপ ধরিয়াছে। ভক্ত মোক্ষ কামনা করেন না 2 

বলে, নির্বাণে কি আর হবে 

বিজ্ঞান দেহি মে শিবে 

সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই । 

তাহাদের প্রার্থন! 2 “যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গ। পায় ।' মায়ের নাম তাহাদের 

সম্বল, চরণ সকল তীর্থেব শ্রেষ্ট । নামগান ও চরণ-ধ্যান ব্যতীত তাহাদের অন্ঠ ক্রিয়াও 
নাই। কবিওয়ালাদের কহে এই ধরনের গান ভক্তির নিবিডতাষ অত্যন্ত চিত্বাকর্ষক 
হইলেও, ইহাদের আত্তরিকতা সম্পর্কে সমালোচকগণ সংশয পে।ষণ করেন। 


নীলমনি পাটনা 


নীমনিপাটনীও বিখাত কবিওয়ালা। ইহার গানে ভক্তির কথা, সাধনার 
কথা ও মানস পৃজ।র কথা আছে। “ম। হরারাধ্য। তারা তোমার নাম'__গানটির মধ্যে 
ভ।ক্তর ব্যাকুপতা৷ “ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের তারা'কে ভক্ত ভক্তির ডোরে 
বাধিতে চান! বাহ ষোডশোপচার তাহার নাই তিনি মানস নৈবেগ্থ সাজাইয়। মাকে 
নিবেদন করিবেন, ছয নিপুকে বলি দিবেন । ভক্তের ফ্ব বিশ্বাস £ তারা গো মাঃ 
এবার ধরেছি পাষাণের বেটি, আর পালাতে পারবি নে।, 

মাযের রহন্তময় লীলা ভক্ত অনেক সময় ভেদ করিতে পারেন না) কারণ, অনেক 
ভক্তকে তিনি দয়া করেন না, 'রাবণ সেই লঙ্কাপুরে অতি ষত্বে পুজা কোরে সবংশেতে 
যায", কিন্তু আবার অনেকের প্রতি তিনি বিনা কারণেই প্রসন্ন হন, ভ্রীমস্তে প্রসর 
হয়ে, বিনা পুজায় আপনি গিষে, মশানেতে অভয় দিয়ে রক্ষা করলি তাই'। তথাপি 
শেষ পর্যন্ত শাম-মহিমার উপরই তিনি বিশ্বাস শ্বাপন করেন, বলেন £ “তারা 
গো তোমায় ষে ভজেছে, সেই পেয়েছে ।' লৌকিক কাহিনী ও বিশ্বাসের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, ভক্তির সরলতায় মিশানে! এই গানটি তখনকার দিনি সকলকেই মোহিত 
করিত। ছুর্গোৎসবের দিনে, মা ছুর্গীর সম্মুখে ভক্তি-গদগদ কঠে এই গান গীত 
হইবার কালে শ্রোবর্গের প্রাণের কি ভাব উথলিত, হিন্দুমাত্রেই অনুভব করিতে 
পারেন'। বেঙ্গের কবিতা)। 


৩১৩ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 
গ্র্যাপ্ট,নী ফিরিজী 


গ্যাণ্ট,নী ফিরিজী জাতিতে ছিলেন পর্তূগী্ঘ। তখন অনেক ফিরিঙ্সী এদেশেই 


বিবাহ করিয়া এই দেশের লোক হইয়া! যাইতেন। এ]াণ্ট,নীলাহেবও এই দেশের 
মেয়ে বিবাহ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন । এমনও শোনা যায়, বহুবাজার ট্রাটের 
ফিরিজী কালী নাকি এযান্ট,নী সাহেবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । খ্রীষ্টান হইলেও 
সাহেবের ভবানী-গ্রীতি আন্তরিকতা -শৃন্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

ভজন-পুজন জানি না মা জেতেতে ফিরি । 

যদি দয়! কোরে তার মোরে এ ভৰে মাতজী ॥। 
গানটি নিঠাবান ভক্তের প্রার্থনার মতই শোনায়। খ্রী্টে ও কষ্টে, শ্যাম ও শ্যামায় 
তিনি কোন ভেদ জ্ঞান করিতেন ন' | 


ঞ্যাপ্ট,নী সাহেবের 'জয় যোগেন্্-ঙগায়া মহামায়া অসীম মহিমা তোমার” সঙ্গীতটির 
মধ্যেও আর্ত ভক্তের করুণ কের প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে £ 
দূর্গা হুর্গ। ছুর্গী বলে বিপদকাশ্ে 
ডাকি, দুর্গা কোথায় মা, ছুর্গা কোথায় মা। 


সন্তানের আকুল ডাকেও “মা” দেখা দেন নাই, তাই অন্থিমাবাত্মক অন্তযোগ, “মায়ের 
ধর্ম এই কি মা?' তারপর সুতীব্র অভিযোগ, একান্‌ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ 

নাম কেবল কক্ণাময়ী করণাশন্ত হয়েছ | তাহার পাষাণকুলে জন্ম. তাহাকে ভক্গন' 
করিয়া ব্রহ্মা দণ্ডধাঁরী, “ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্ীহরি, শিব হইলেন শ্শানবাঁপী ; তিনি 
দক্ষর্াভায় নিদয় হইয়া দক্ষষজ্ঞ ভঙ্গ করিঘাছেন, যে-স্বামীর জন্য যজ্জে আঁন্সাহু্ি 
দিয়াছেন, “আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে, তার বুকে পা দিয়েছে ।* তিনি নিষ্ঠুর 
হইলেও কবি যত্বু করিয়া সেই 'দুর্গা-তারা"র নামই গান কছিবেন, আ-মৃত্যু 'অজপা? না 
ফুরানো পর্যন্ত ) মুখে ছুর্গানাম বঙ্সিবেন । 


পুরাণের কাহিনীসম্বলিত, সন্তানের অন্রযোগ-মিশ্রিত অথচ ভক্তিবিগপিত 
এরুপ গান যে একজন ফিরিঙ্গীর রচনা, তাহ! ভূলিয়! যাইতে হয? মনে হয়, একজন 
মাতৃভক্ত যেন নিজের হাদয়-বেদন! মিশাইয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া এই করুণ আবেদনের 
পদ রচনা করিয়াছেন। ফিরিঙীর মুখে এইরূপ শাস্ত্র-জ্ঞান ও ভক্তির কথ শুনিয়' 
শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত হইয়া যাইতেন £ তীহারা কবির বাক্তিগত জীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্থৃত হইয়া তাহার অভিনয়ে তুষ্ট হইয়া, তাহার কঠে বিজয়মালা ছুলাইয়া দিতেন । 
নিষ্ঠাপুণ হিন্দুয়ানার জন্তই গ্যাণ্ট,নী সাহেব জনপ্রিয় কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছেন। 


কবি- প্রসঙ্গ ৩১৫ 


রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় রমাপতি ঠাকুর নামে বিখ্যাত. তীহার নিজের কবিদৃল 
ছিল না, অন্যের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন, রমাঠাকুবের বাঁধা পালাগুপি অতি 
উৎকৃষ্ট হইত। গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বও থকিত। অন্যান্ত কবি গান রচনা 
করিতে গিয়া প্রকৃতিকে দুরে দরাইয়। দাবিতেন, পারিবারিক সুখ-ছঃখের মধ্যে 
তাহাদের ভাব ও কথা সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু রমাঠাকুর রাধা, মেনকা ও 
গিপ্রিরাজের হৃদ্-বেদণাকে প্র্কতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া বিচিত্র রস স্থাষ্টি করিতেন। 
সুকবি বলিয়াই প্রকৃতি তাহার নিকট উপেক্ষিত হয় নাই, জঙ্প্রকৃত্তি জীবন্ত সততায় 
পরিণহ হইয়াছে। ধমাপতির রাধা-বিরহের গান, 'সখী, শ্যাম ন' এলো, 
(যমন মধুর ও বকণ, [স-গণ্ও 'বুক্ষচর হয় অশ্ধারাময়'--মালসী গানও তেমনই 


মধুর ও ককণ। উমা না আলায় কেধল মেনক।ই বেদনার্ত হন নাই, হিমালয়ের পশুপক্ষী 
বেদনার মান হইয়। গিয়াছে | গিপরিরাজ বলিঝেছেন, 


রাণি গো, শুধু ভোমারই বেদন| বলে নয়। 
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশ্পক্ষী আদি কারে 
উমার লাগয়া ঝুরে, শিরানন্দময় | 
__এ থেন শকুস্তলার বিরহে সমগ্র তপোবনভূমির সেই বেদন', 
উম.গলিম দব ভকঅলা মিআ, পরিচ্চন্ত নচ্চণা ফোর] । 
ওসি অ পওপত্তা মুঅন্তি অস্ন্র বিঅ লদাও || ( শবুস্তলা, চর্থ অঙ্ক | 
"ামৃগের নুখের তৃণ খসিয়া পড়িতেছে, ময়ূর নৃত্য পারত্যাগ করিয়াছে, লতা দুঃখে অশ্রর 
সায় পাঞুপত্র মোচন কারতেছে। রমাপতি ঠাকুর সঙ্গীত-বিজ্ঞানেও পারদ 
ছিলেন । তিনি “সঙ্গীত মলাদশ” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তীহাঁর কবিতার কাব্যরসের 
সহিত শীত-রস একত্র মিলিত হইয়াছে । 


গদাধর মুখোপাধ্যায় ১৮৪৬-১৮৯৩) 

গদাঁধর মুখোপাধ্যায় কবিদলের বিখ]াত বাঁধনদাঁর ছিলেন। ইহার জন্মন্থান 
২3 পরগণা। ভোলা হয়রা, নীলমণি পাটনী প্রভৃতির দলের জন্য ইনি গান রচনা 
করিয়া দিতেন। ইনি বাগবাজার-নিবাসী মোহনটাদ বন্ুর সথের টা্ডাকবির দলের 
জন্যও গান বীধিয়া দিতেন । গদাধর মুখোর 'পুরবাসী বলে, উমার মা, তোর হারা তারা 
এলে ওই" গানটি খুব জনপ্রিয় । ইহার মধ্যে মায়ের ব্যাকুলত! ও মেয়ের অভিমানের 
মনোহর ছবি চিত্রিত হইয়াছে । উমা আসিয়াছে, সংবাদ পাইয়া মেনকা টিয়া 
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গিয়া উমাকে বলিতেছেন, 'আমার উম। এলে । একবার আয় মা, একবার আয় যা, 
করি কোলে ॥ আর উম|? সে-ও ব্যগ্র বাহু দিয়া মায়ের গল! জড়াইয়া ধরিয়াছে। 
কিস্ত 'অভিমান জাগিতেছে, অভিমানে কীদিয়া বলিতেছে, “কই, মেয়ে বলে আনতে 
গিয়েছিলে !...গেলে নাকো নিতে, রব না যাব দুদিন গেলে । 

গৃহকন্তারপে জগজ্জননীর এই অভিমান-ল'লার তুলনা কোথায় ? 


অন্যান্য কবিওয়ালা 


অন্তান্ত কবিগায়কদের মধ্যে নবাই ময়রা, জয়ন'রায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ নবাই ময়রার গানে নৃতনত্ব আছে ঃ কালীর কালারপ দর্শন করিবার 
আকুতি অভিনব £" 
হৃদয় রাস-মন্িরে দাড়।ও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে 1... 
একবার কালী ছেডে হও মা কালা, 
ওগো ও পাষাণের মেয়ে | 
কুমার নরচন্দ্র রায় বিরচিতত-_“ঘষে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হদে কি দয' থাকে ?, 
গানটিকে অনেকে নবাই ময়রার রচনা বলিয়া মনে করেন। 
জয়নারায়ণ বন্য্যোপাধ্যায়ের গানে তেমন বিশেষত্ব নাই । "আগমনী" গানে মা 
মেনকার নেহ-ব্যাকুলতার চিত্রটি মন্দ নয় ) উমাকে কাছে পাশা মেনকা বলিতেছেন, 
ভাল মা গো, ম] তোর যেন পাষাণী তুষ্ট, তো জগৎ-জননী, 
ভাল, তা ব'লে ম একবার, মারে তামার মনে কর কৈ গে! তারিণী ! 
-- এ অন্ুযোগে জননী-হৃদয়ের এশ্বন্য-জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। মায়ের মানবীয় ভাবট এই 
রশ্বর্ধয-বোধের জন্যই ফুটি ফুটি করিয়াও ভাল কারয়া ফুটিতে পারে নাই। 


স্টগ্লাগায়ক- 
রাধনিধি গুগু ব। নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৮) 
মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুরের নির্দেশে প্রাচীন খেড়ু গানকে সংস্কার করিয়া, বিবিধ 
বাস্মস্ত্রের সঙগতে যিনি আদিরসান্মক প্রণর্ সঙ্গীতকে নবতর রূপ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তিনি স্বনামখ্যাত নিধুবাবু। তাহার পুর! নাম রামনিধি গুপ্ত। অত্যন্ত জনপ্রিয় 
ছিলেন বলিয়াই লোকে আদর করিয়! তাহাকে 'নিধুবাবু' বলিয়া ডাকিত। সঙ্গীতে- 
পারদপিতার জন্ত তিনি বাঙলার 'শোরী মিএ' নামেও পরিচিত ছিলেন। নিধুবাবু 
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যে নবতর বৈঠকী সঙ্গীত ত্্টি করেন। তাহাকে 'আখড়াই” বল! হইত। হিন্দী খেয়াল 
বাটপার মত গান করা হইত বলিয়া! এই গান 'টপ্লা' নামেও বিখ্যাত ছিল। 


টপ্প। বা আখডাই গানে এক বৈঠকে ঘিনটি করিয়। গান গাওয়াহইত £ প্রথম ভবানী- 
বিষয়ক গান, তৎপরে প্রণয়-গীতি (বিরহ বা সখী সদ্বাদ ), তাহার পর 'প্রভাতীঃ। 
নিধুবাবুর সখী-সম্বাদ ও প্রভাতীর প্রণয়-গীতিগুলিই শ্রেষ্ঠ । ইহা! মানবীয় প্রেমের কাস্ত- 
কোমল ভাবে, ছুঃখে-শঙ্কাষ, আবেগেশ্উচ্ছাসে অতি মনোরম । এই গানগুলিকে আধুশিক 
প্রণয়-গীতির পথ-শ্রদশক বল। চলে। 
টপ্লার গানগুলি সংক্ষিপ্ত ও গাটবন্ধ। কবিওয়ালারদের গানে কথার বিস্তার, 
টপ্লায় কথার সঙ্কোচ, সুরের ওক্ডাঁদি ও রাগিরাগিণীর বিস্তার । এইখানেই কখিগানের 
সহিত টপ্লার প্রধান পার্থক্য $ কবিগানে ধর্মের মণি-মঞুষায মানবীয় ভাব, টগ্লায় কেবলই 
ষানবীর় ভাব | মানব-জীবনের আনন্দ-বেদনার সংবাদে, শিল্প-সঙ্গত সংযমবোধে টল্লা 
গান অতি মনোহর । 
নিধুবাবুর প্রণয় গীতি যেমন কবিত্বপূর্ণ, মালসী গান তাহাদের তুলনায় অকিঞ্িৎকর | 
ভাবের গাবদ্ধতা ব্যতীত উহাতে নৃতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। তবে নিধুবাবুর প্রণয়- 
গ্ীতিতে যে 40601050 1:6811১0 0৫ 0855101)+ দেখা যায়, শাক্ত গীভিতেও তাহা 
বর্তমান । শাক্তপদাবলীতে নিধুবাবুর ষে গানটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মাতৃ-হৃদয়ের 
আবেগে উচ্ছল £ 
গিরি, অচল হ'লে আনিতে উমারে। 
না হেরি তনয়ামুখ হৃদয় বিদরে || 
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করে ধরি 
উমা “ওমা” বলে দেখ ডাকিছে আমারে || 


প্রীধর কথক 

হুগলী জেলার বাশবেডিয়া গ্রামে শ্রীধর কথক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রতনকৃষ্ণ 
শিরোষণি। শ্রীধর নিধুবাবুর সমদাময়িক এবং টগ্সা-গায়ক হিসাবে নিধুৰাবুর পরেই 
তাহার স্থান। ইনি 'কবিরদ্ধ' বা! 'কবিভূষণ, উপাধি লাভ করিয়্াছিলেন। ভাঝের 
সৃক্মতার ও নৌনার্যে শ্রীধর কথকের সঙ্গীতও নিধুবাবুর গীতাবলীর সমকক্ষ । উভয়েরই 
কৃতিত্ব প্রণন্-সঙ্গীত রচনায় । মানব-মনের তত্ব-বিশ্লেষণে সঙ্গীতগুলি অপূর্বব। গানগুলির 
সাহিত্যিক দাবিও তুচ্ছ নয়। 
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শ্রীধর কথকের ভবানী-বিবয়ক গানও ভাবময়। উমার আগমন উপলক্ষ্য করিয়া 
কবি মাতৃ-হদয়ের 'মানন্দকে ভাবরপ প্রদান করি”তছেন। 
গিরিরাজকে ডেকে দে গো, 
আমার গৃহে গৌরী এল্োে। 
এতদিন যে গিরিপুর্ী ছিল অন্ধকার, শূগ্ত- আজ উমার আগমনে তাহা 
অ'লোময় ও পূর্ণ হইয়া উঠিযাঁছে। মায়ের এই আনন্দ-উল্লপিত চিত্র চিন্তাকর্ষক। 


কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৭৫০-১৮২০ ) 

কালিদাস ৯ট্রোপাধ্যাযও খ্যাতনামা টগ্স।-গাযক | ইহার পিভার নাম বিজয়রাম । 
কালিদাস হুগলী জেলার গুপ্তিগাায় জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও শান্ত্র অধ্যয়ন মানসে 
ইনি দিল্লী, লক্ষ্মৌ, কাশী প্রভৃতি €্ছ নে যান । ফার্সী ৪ উদ, ভাষাতেও ইনি পারদর্শী 
ছিপেন। আচারে-আচরণে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্তায় মুসলমানী কেতাছ্রস্ত 
ছিলেশ বলিয়া, ইনি “কালী মিল্জ।' ন'মে অভিহিত হইতেন। কথিভ আছে, রাক্তা 
রামমোহশ রায় ইহার নিকট গান শুনিতেন। ইনি একফচাণে বদ্ধমানের রাজকুমার 
প্রঙাপঠাদের সভাসদ ছিলেন। পরে গে।পীশাথ ঠাকুরের আশ্রযে খপবাস করেন । শেষ 
বয়সে কাশীতে কালী মিজ্জাব মুত্যু হয। 

কালী মির্জাগ প্রণয়-মূলক টগ্প শিধুবাবু বা শ্রীধ্ধ কথক হহতে ওন্নতমানের নয, কি 
“মালসী' গানগুলি অন্কোংশে শ্রে্। কালী মিজ্জার মাপপী গানগুলি সংহত্ত ভাব- 
বৈচিত্রে) পুর্ণ ; ইহাতে গভীর শান্ত্রজ্ঞান ও কবিত্বের চিহ্ন বর্তমাশ। কাবর এপস্কার- 
প্রয়োগ নৈপুণ)ও পক্ষ) করিবার ম৬। শলন্বার যেশ ভাত রই সজ্জা, রসে হঞ্সিতবহ। 
চঞ্চল চরশে চলে অচল-নন্বিনা'+_পদণতে আঠন্ত)াব্যক্ত+ পণী, ব্রহ্মমনাতনীর বাল্য 
লীল!র রূপটি চমৎকার ফুটিয়াছে ১ অন্তপ্রাসের বঙ্ক রে নৃ)ছন্পটিও যেন পরিস্ফুট | “আমি 
ওই ভয়ে মুদিশে অধি' পদটিও ভাব-বৈচিত্র্যে সুন্দর । কও বিহরে হর-হদি 
পর, হপ-মন হরে মোহিনী' গানটিকে অনেকেক শ্রীধর *+থকের রটনা বলিয়া 
মনে করেন, কিন্তু গানটি কালী মিজ্জাও নামেই অধিক প্রচলিত 


অন্কু]ন্য টগ্স! গায়ক 
অপর টগ্সা-গায়ঞদের মধ্যে শিবচর সরকার, আন্ুলের জগন্নাথ প্রসাদ বন্থু মল্লিক ও 
মুজা হুসেন আপির নাম ডল্লেখযোগ্য । শিব্চন্ত্র সরকারের 'ভুবনেশ্বরী মার রূপে ভূবনে 
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নাহিক লীম।* গানটি তন্ত্রোক্ত 'ভূবনেশ্বপী' দেখীর ধ্যানান্ুবাদ । কেহ কেহ পদটিকে 
মহারাজ শিবচন্দ্রের রচনা বলিয়। অন্মাঁন করেন । 

আন্দুলের জমিদার গগন্ন।থপ্রণাদ বন মল্লিক সঙ্গী৩-রসিক ছিলেন । তাহার বিগ্যোৎ- 
সাহিতাও উল্লেখষোগ্য । তিনি নিজেও টপ্পা চন] করিতেন । মলিক মহাঁশষের 
£শঙ্কমি কক্ণা কর, কিস্করে কেন বঞ্চনা __পদটিতে প্রার্থশার আন্তরিকতা নাই, এবে 
টগ্পাগায়ক-শ্লঙ অনু প্রাস-প্রয়োগের প্রয়াম আছে । 

মুনলমান হইলেও যে-হেতু মুজা হুসেন আগি ছিলেন টপ্পা গায়ক, তাই গীতারস্তে 
তাহাকও “মালসী' গাহিতে হইত । “যা রে শমন এবার ফিরি । এসে! না মোর 
অ।গিনাতে দোহাহ্‌ লাগে ত্রিপুরারি'--গাশটিপ মধ্যে মূজা থলেন 'কালভয়হারিণী* মায়ের 
»তি* বর্ণনা কপিপাছেন। ভাক্তর দিক হইতে না হইলেও ৩ক্তের মানসিক »্[ক্তৰ 
প্রকাশ হিসাবে পদটির মুল্য আছে, 


বূসঠাদ পক্ষী 


বপচদ দাস অর্থাৎ ঘট ০ 19, পক্ষী (8104) হহাদ্দের বিশেষ উপাধি । 
উপ।্টি কৌপিক নয়। তখনকার ধিনে একদল গাষক নিজেদিনকে পক্ষী বঞ্িতেন, 
হহ ছ্রে খিশেষ খুলজি পুথি অনুধাধী -হহাপা 'থ্গসম্পাতি কশ্তপনাতি'ব বংশধর 
বপিখা পরিচয দিতেন নিমতলা।নবাপ। বাখু আশারাযণ মিএ পক্ষীর দল গঠন করেশ। 
পক্ষী দলও টগ্লা-গায়কদের মত নতুন চয়ে গান গাহিতেন। [নিধুবাবুপ্ন আসরে 
ইখাধের সমাদকহল। বপটাদ পন্মী বাগবাজারের অধিবাশী ছি।লন। তাহার পিগার 
ন।ম গৌরহরি দাস। 
'পক্ষীর দলের পক্ষীণকল ভদ্রসস্তান, উপস্থিত বক্তা, উপশ্থিত কবি বাবু এবং 
সৌখীন নামশারী “সুখী' ছিলেন । (বঙ্গের কর্তা, অনাথকৃষণদেব) 
পক্ষীব দলের বিখ্যাত পক্ষী রূপটাদ । ইংরাছি বাংলা মিশাইয়া বিচিত্র নৌত্ুকহান্ত 
স্ষ্টি করিযা ইনি গান রচনা করিতেন । গানগুলি নৃতন ইংরাক্তি শিক্ষিত, বিলামশ 
বাধুদলের তৃপ্তিবিধান করিত । যেমন কচি, তেমনি গান। গানগুলি অনেকট। পযারডি 
ধরনের । 'ক্তি-মূলক রাঁধাক্ৃষ্ণপীলার কৌতুক"বহ চিত্র, তখনকার বাদলের বটির 
শরিচয় বহন করে৷ রূপটাদের বৈষ্ণব পদাঁথলীর একটি পমুনা,_ 
লেট মি গে" ওরে ছ্ব'দী, আই ভিদিট ; ৰ শাধারী 
€সেছি ব্রজ হতে, আমি ব্রজের এজনারী | 
বেগ ইউ ডোর কিপার, লেট মি গেট, 


৩২৬ শান্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


আই ওয়াণ্ট টু সি ক্লুক-হেড, 
ফর হুম আউয়ার রাধে ডেড, 
আমি তারে সার্চ করি ॥ 
ধর্মকে ইনি এই দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভক্তি অপেক্ষা বাইরের মাতামাতি বেশি 
ছিল) সবকিছুকেই হাসির দৃষ্টিতে দেখিয়া ইনি লঘু তরল গান রচনা করিতেন । 
বৈরাগ্যের কথা বলিতে গিয়াও কৌতুক করিতেন । যেমম এই বক কটাক্ষটি, 


ভাঙলে! না তোর মায়ার ঘুম | 

বিষয়-মদে চক্ষু মুদে শুয়ে আছে বেমালুষ । 

এন্বর্্যের মাতসর্ষ্য তুমি মনে কর বাদসারুম্‌। 
_-ইহ। মোহ-মুদরগর, ন| শ্লে-উগ্দার ! “মনোদীক্ষা» না নব্য ইংরাজি শিক্ষার বুকৃনি ! 
কেবল ধর্ম কেন, যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতিকেই ইনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না । কন্তার 
বিবাহে অভিভাবককে নাকাল হইতে হইতেছে, বাবুর দল 'বাগান-সর্বন্ষ*_সবই 
ত্বাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । তিনি বুঝিয়াছেন, “আপন দোষে যাচ্ছে টেসে ভারতী । 

বূপটাদ পক্ষীর কতকগুলি গানে কিছুটা গাস্তীর্য আছে। “নবমী নিশি পোহাল, 

কি করি কি করি বল' গানটিতে উমার বিজয়া উপলক্ষ্য করিয়! মাতৃ-হৃদয়ের বেদনা 
উদধাটি হইয়াছে । ইহাতে ভক্তি ও আন্তরিকতা কতখানি আছে, তাহ বিচার্ধ্য নয়। 
বাবুরাও সখ করিয়! ষে “নবন্সী,* “বিজয়া” গাহিতেন (“কম্মকত্তা পাত্র টেনে পাচোয়ারে 
জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন*)১, সেই গানের নমুনা রূপট।দ পক্ষীর গীভাবলীতে 
আছে। “ভোরাও ওক্তে ভয়রো রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়! গাওন] হোলো, 
এ গানে ভক্তি ন। থাকিলেও রসিকতা। থাকিত, বিবিধ রাগ ও রাগিণীর আলাপও 
থাকিত। বূপটাদের গান তৎকালীন বাবুদের সেই 'নবমী-বিজয়া” গহনার দৃষ্টান্ত । 


সপ্াচালকার- 
দ্াশরথি বার ( ১৮০৭-১৮৫৭ ) 
দাশরথি রায় বাউল দেশের জনপ্রিয় পাঁচালিকার | তিনি বর্থমানের বীধমুড়া গ্রাঙজ 
জন্সগ্রহথ করেন। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায় । শৈশবাবধি তিনি মাতুলালর গীলা 
গ্রাষে প্রতিপালিত হন। দাশরথিও কবিদলের বাধনদার হিসাবে গীতের আরে 
নামিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত “চাপান, 'উতোর'-এর বিভণ্ডা পরিত্যাগ কৰিয়! তিনি 
কা হভোন প্যাচার নক্সা । 


কবি-গ্রসঙ্গ ৩২১ 


পাচালি রচনা করিয়া গান করিতে থাকেন | নূতন পাঁচালি গানের গায়ক হিসাবেই 
তিনি বিখ্যাত। তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন ষে, লোঁকে তাহাকে আদর করিয়া 
“দাণ্ড রায়' বলিয়া ভাকিত্ত। 


দাশরথি রায়ের পাঁচালি দোষে-গুণে মিশ্রিত। তৎকালীন অনুগ্রাস-যমকের 
আড়ম্বরে রচনা পুর্ণ : গ্রাম)তা৷ ও অশ্লীলতার চিহ্ৃও প্রচুর । তথাপি দাশরঘি রায় 
“দাশ বায়; তাহার প্রধান কারণ, তিনি যুগের ধার! অনুযায়ী লোকের রসতৃষ্ণ 
পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাহার পদের হাঁলিত্য ও বক্র কটাক্ষ-- দুইই লোকের 
রুচিকর ছিল £ “দাশুর রচন| ভ্রমরের মত, মুখে মধু কিন্তু ছলে বিষ বহন করে'__আচাধ) 
দীনেশ সেনের এই অস্তব্য মিথ্যা নয় ( দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভাষ। ও সাহিতা” )। 


দাশরথি রায় অবিশ্রাস্ত লেখক ছিলেন, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা যে তিনি রচন' 
করিয়াছিলেন, তাহার ইয়তা নাই। ভন্মধ্যে প্রভাস, চণ্ডী, দক্ষষজ্ঞ, জন্মাষ্টমী, গোষ্ঠলীল। 
মানভগ্ীন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি পাল! প্রসিদ্ধ। তৎকালে দাশ রাষেব অসংখ্য গান 
লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাহার বিদ্রপ, রঙ্গরস, কবিত্ব, ও'লৌকিক জ্ঞানের 
জন্ত তাহার পাঁচালি সকলের হৃদয় হরণ করিয়াছিল । 


সাধারণ লোকের স্ুল রস-তৃষ্ণা নিবারণের জস্ত তিনি ষে অতি তরল গান রচন] 
করিয়াছেন, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, পারমাধিক সঙ্গীতগুলির জন্যই দাণ্ড রায় অমর 
হইয়া থাঁকিবার যোগ্য । ব্যক্তিগত জীবনের গ্লানি-দীনপ্র উর্ধে এই সকল গানের 
স্থান, ষেন পঙ্কোর্ধে পদ্মের মত । ভক্তির আবেগে, বিশ্বাসের নিবিউভাষ, মুক্তির 
আকাজ্জায় সগীতগুি হৃদয়-হারী। এগুলিতে গ্লেষ নাই, কুকচিব পরিচখ ন[ই, কেচ্ছা! 
নাই £ এগুলিতে-আছে ভক্ত-হৃদয়ের গভীর আকুতি, ম্বীয দীনতার স্বীকারোক্তি, 'খানে 
বৈরাগ্য, অনুশোচন। ও সাশ্র কাতরতা । 


দাশ্ত রায়ের শ্যামা সঙ্গীতগুলিতেই এই পারমাধিক আকৃতি গভীর হইয়া! বাজি4 
উঠিয়াছে। তাহার “আগমনী' গানগুলির মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের বেদনার চিত্র অতীব 
মর্্মস্পশী £ 


গিরি, গৌরী আমার এসেছিল । 
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে 
চৈতন্তরূপিণী কোথায় লুকালে]। 
উমাকে বিদ্বায় দিতে গিয়া, মায়ের সকাতর আবেদন আরও মর্মান্তিক £ 


৩২২ শাক্তপদালী ও শক্তিসাধনা 


গিরি, যাঁয় হে লয়ে হর প্রাণকন্ত। গিরিজায় । 
পার তো রাখ প্রাণের জশানী, বাঁচে পাষাণী, গিরি যায়! 

দাগুরায়ের “আগমনী' ও “বিজয়া*য় মাধুর্য্যের সহিত এশ্বরধ্য-জ্ঞানের অত্যাশ্চর্যয 
সমন্বয় ঘটিয়াছে ৷ "মা! বলে ডাকে, মুখে আধআধ বাণী' যে উমা, তিনি যে ত্রিভূবন- 
মান্তা, তিনি যে 'ব্রঙ্গময়ী/ একথা তিনি বিস্তৃত হন নাই । কবিওয়ালাদের মত মাধুর্যের 
আবেগ-আবর্তে দাশ রায় ভগবতীর পরশ্ব্্যকে ডুবাইয়া দেন নাই) এরশ্ব-বোধকে 
উদ্দীপ্ত রাখিয়াই তিনি নৃত্যকালীকে স্বীয় হয়ে আহ্বান করিয়াছেন, 

কর কর নৃত্য, নৃত্যকালী একবার মন-দাধে 
রণক্ষেত্রে মা! মোর হৃদয় মাঝে । 

জীবনের অভিজ্ঞতা দিক্না তিনি অনুভব করিয়াছেন, মানুষের পতন মানুষেরই নিজ- 

কৃত কর্মের পরিণাম, তাই আত্মান্শোচনায় কাতরোক্তি করিয়া উঠিয়াছেন, 
দোষ কারো নয় গো মা, 
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যাম|। 

কাম-ক্রোধাদ্দি রিপুর বশবর্তী হইয়াই মানুষ পাপের দ্বার উন্মুক্ত করিয্রা দেয়। কুমতি 
তাহাকে অধঃপতনের দিকে আকর্ষণ করে, তাই কবির প্রার্থনা, “আগে বধ ব্রহ্মময়ি, 
মোর কুমতি রক্তবীজে 1 তারও পরে আরও আকাজ্ষা আছে, মাতৃ-চরণ-নির্ভর ভক্তের 
এঁকাস্তিক আকাঙ্জা, 

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসন! শোন্‌ মা বলি, 
অন্তিম কালে জিহব। যেন বলতে পায় মা কালী কাপি। 

কারণ, 'কলালহরণ কালীমন্ত্রঃ ডাকিলে “জয় কালী বলে, কাল ভয়ে পলায় অমনি ।' 

দাশড রায়ের শ্তামাসঙ্গীত ভক্তের ভক্তিপ্রুত পুষ্পাঞ্জলি। তাহার আক্ষেপ ও 
আত্মনিবেদনের পদগুলি অশ্র-শুদ্ধ বলিয়াই তাহা অন্তরকে স্পর্শ করে। তধন মনে 
হয় না, দাশ রায় লোক-রঞক পাঁচালিকার, মনে হয়, তিনি ভক্ত, তিনি সাধক কবি। 


রালিকচত্দ রায় (১৮২ ০-১৮৯৩) 

রসিকচন্দ্র রায় হুগলী জেলার ছডদ্রেশ্বর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের 
নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বড়া গ্রাম । পিতার নাম হরিকমল রায়। ইনি দাশরথি 
রায়ের সমাসময়িক | পাঁচাঁলি-গাম্বক হিসাবে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল । 

দাশ রায়ের মত বনুব্যাপক খ্যাতির অধিকারী না হইলেও পীচাপি-গায়করূশে 
রূুমিক রায়ের সুনাম ছিল। কুরুচি-ছুষ্ট বলিয়া পাঁচালিগানের অখ্যাতি আছে, তাহার 


কবি-গ্রসঙগ ২২৩ 


প্রধান কারণ, পাচালিকারকে প্রাকৃত জনের রলতৃষ্ণা মিটাইতে হইত। তাই রঙ্গ-রসের 
নামে ভদ্রজনের রুচি বিগহিঘ ভাবও পরিবেশন করিতে হইত | কিন্তু গায়কগণ যখন 
আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে তান ধরিতেন, তখন তাহারা অন্ত জগতের মানুষ হইয়া যাইতেন। 
তখন ভক্তির প্রগাতায়, ভাবের ব্যকুলতায়, গায়কেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়! যাইত, চোথে 
অশ্রধারা নামিত। মুহুণ্ডের জন্য শ্রোতৃবর্গকেও স্তম্ভিত হইতে হইত এবং ভাহাদের ও 
নয়ন-যুগল বাম্পাকুল হইয়া উঠিত। 


রমিক রায়ের পাচালিগানের মধ্যেও এই ধরনের পারমাথিক সঙ্গীতের সংখ্যা কম 
নয়। তাহার কতকগুপি সঙ্গীতে দাশু রায়ের স্পষ্ট প্রভাব আছে; বিশেষ করিয়! আগমনী 
ও বিজয়ার গানগুলিতে এই প্রভাব বেশি । উমার মত মেয়ের জনন হইবার সৌভাগ্য 
মেনকাব গর্বধবোল্লাসিত বাৎসল্যরসাশ্রতি উক্তিটি গভীর আস্তরি কতাপু্ £ 


জগত ভুলে যার মায়ার 
ভুলেছে শে আমার মায়াষ 
একবাব কোপে মা আয়, 
মা, আয়, মনোবাঞু। পুর্ণ করি । 


কবিওয়ালাদের গানে সাধন-রাজ্যেব কথা নাই। পাঁচালিগায়কের গানে সাঁধন-পাজ্ে 
প্রবেশের আকুতি আছে। রসিক রায়ের পাচালিতে ও সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান । 
'কালী নামের টেক।” লইয়া গ্রাবুখেলপার বপকে রায় মহাশয় শক্তি"সাধশাব কণ। 
কহিয়াছেন, শুধু তাই নয়, সাধনার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া মানপ-পুক্তায় 
“পাধনরাজ্যের কার্ধোর অধিকার” লাভ করিয়া সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইবার সাহস ও 
তাহার আছে।_- 


আয় মা! সাধন-সমরে, 
দেখবো ম] হারে, কি পুত্র হারে । 


শক্তির গৃঢ়তত্বও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। “যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ড্রবাও, নয় 
নে যাও পারে ।-_এ তন তিনি জানেন । জানেন “ইচ্ছাময়ী মাই ব্রঙ্গময়ী জননী £ 
তিনিই অব্যাকৃত মহাপ্রকৃতি, তিনিই আবার 'বিকাররূপিণী' স্থষ্টি। 
রসিক রায়ের গানের বিবেক-বৈরাগা, শক্তিতত্ব ও সাধনতত্বের কথা বহশ্রতত্বের 
পরিচায়ক । পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় গানগুলিতে জ্ঞান ও ভক্তির সাধুজ্য 


ঘটিয়াছে। 


৩২৪ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১-১৮৭৬) 


ঠাকুরদাস দত্তের নিবাস হাওড়া ব্যাটরা ৷ ইনি দাশ রায়ের সমসাময়িক যাত্র! 
ও পাঁচালি উভয় প্রকার 'গানে তাহার সুনাম ছিল। ইনি 'বিদ্তান্গন্দর।' 'শ্রীমস্তের 
মশান, 'হূর্গামঙ্গল' প্রভৃতি পাল গান করিতেন। ঠাকুরদাসের রচনা প্রাঞ্জল, শ্থানে 
স্থানে কবিত্ও আছে। “গিরি, কারে আনিলে, এনে কার তনয়া প্রবোধিলে %? 
_ পদটিতে মেনকার বিস্ময়বোধেব মধ্য দিয়া অদ্ভুত রস স্থষ্টি করা হহয়াছে। 
রামপ্রপাদ, কমলাকাস্ত € দাশু রাশ্সেখ শাঁনে৪ এই ধরনের ভাব হুর্ণভ ন*। 


নবীনচক্দ্র চক্রবস্তা 
পাঁচালিকার নবীনচন্দ্র চক্রব্ড9 বিখ্যা-। দ্বিজ নবীনের শ্ঠামাসঙ্গীত পরিপু ৭ 


আত্মনিবেদনের সুরে ভরপুর । খাঁটি ভক্তের মত তিনি কেবল মাতৃচরণ কফামন। 
করিয়াছেন । সংসারের সামান্ঠ ধনে ঠিনি অঙিপ।বী হন নাই--“যদি পাই গো শ্যামাপদ, 
ছুই না ধনে অভিলাধী' | চিনি মোক্ষপদও কামনা কবেন না? মায়েব শ্রীচরণে স্থাপ 
পাইলে, 'মোক্ষপদ সামান্য গণি । 'সঙ্গল নয়নে ভাপি, চাও মা তারা মুন্তকেশী'_-এ১ 
প্রার্থনাই ভক্ত কৰি দ্বিক্গ নঝানের আগ্ান প্রার্থনা । কোথাও কোথা ৭ ভক্ত জনোচি 
মানসিক দৃঢ়তাও আছে £ ভক্তি ও প্রপতি হইতেই এই দচত। আস্যাছে। 


যাত্রাওয়াল! 

মদন মাস্টার 

অষ্টাদশ শতকের শেবভাগে ও উনবি*শ শতকের প্রথমে, বাঙলা দেশে বাত্রাগাণের 
বড় সমাদর ছিল। প্রথমতঃ “কৃষ্ণযাত্রা' ছিপ প্রধান গাহনার বিষয়) ক্রমে “চণ্তীষাত্। 
'রামযাত্রা" ইত্যাদির প্রচলন হয়। প্রথম দিকের যাত্রাওয়ালা হিসাবে পরমানন্দ 
অধিকারী, শ্রীদাম, সুবল, বদন খধিকাঁরীর পাম দেশজোড। বিখ্যাত ছিল । গোবিন্দ 
অধিকারীর যাত্রাও একদা দেশকে মাতাইয়৷ তৃপিয়াছিল। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই 
রুষ্ণযাত্রার পাল! গাহিয়! ষশ অর্জন করিয়াছিলেন। ফরাসডাঞ্গার গুরুপ্রসাদ বল্প৬ 
'চণ্তীযাত্রা'য় লন্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

মদন মাস্টার প্রাচীন যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে একজন । কালক্রণে মদন মাস্টারের 
দল ভাঙ্গিয়া 'বৌ মাস্টার", “বৌ কুণ্ডের দল” গঠিত হইয়াছিল। যাত্রাপালার মাঝে 
মাঝে অতি উৎকৃষ্ট গান থাকিত। গানগুলি ধে যাত্রার অধিকারীরাই রচনা! করিতেন, 
এমন নয়, তবে গানগুলি অধিকারীর নামেই চলিত | মদন মাস্টারের নামে কয়েকটি 
সুর শ্রামানলীত চলিয়া আলিতেছে । তন্মধ্যে এই গানটি উল্লেখযোগ্য £ 


কবি-প্রসঙ্গ ৩২৫ 


আর অভিমান করিস্‌ নে মা 
ক্ষমা! দে গো ও শঙ্করি ! 
ছুনয়নে বহে ধারা, মা হয়ে কি সইতে পারি? 
মদন মাস্টারের নামে প্রচলিত নিয়লিখিত গানটি বহু সমাদৃত £ 
গয়! গঙ্গা প্রভালাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় । 
কালী কাঁলী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ॥ 
গানটির মধ্যে দিব্যভাবের তীর্থন্নান ও মানস জপের কথাগুলি, একজন প্রকৃত সাধকের 
কথা স্মরণ করাইয় দেয়। মাতনামের মহিমায় গানটি পরিপূর্ণ । 


নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২ ) 

বদ্ধমান জেলার ধবনী গ্রামে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। নীলকণ্ঠের যাত্রা 
অতি প্রসিদ্ধ । প্রথমে ইনি গোবিন্দ অধিকারীর দলে ছিলেন) অধিকারীর মৃত্যুর 
পর দল ভাঙ্গিয়া গেলে নীলকঞ্ঠ নিজেই এক দল গঠন করেন। ক্রমে নীলকণ্ের দল 
রা অঞ্চলের সর্ধত্র প্রসিদ্ধি অজ্ঞন করে। 

নীলকণ যাত্রার অধিকারী বলিয়াই খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; আসলে তাহার 
আন্তরিক ভক্তিমাখা গন ও ভক্তিত,ত্বর ব্যাখ্যা অনেকট! পাচালির প্রভাব শুচন! 
করে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেন, দাশরথির আসল ভাবশিষ্য হইতেছেন ভক্ত 
কবি নীলক্ঠ মুখো শাধ্যায়...নীঘকণ্ঠের গানে দাশরণিরই ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রতিধ্বনি 
সনি 1১ 

নীলকণ্ঠের গান “কণের পদ" বলিয়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সর্বত্র প্রচলিত। 
নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালা হইলেও ছিলেন ভক্ত ; কবি-প্রতিাও তীহার ছিল। নানা 
শারক্সেও ডিনি পাণ্ডিত্্য অর্জন করিয়াছিলেন । শাস্রজ্ঞানের সহিত ভক্তির উচ্ছাস 
মিলিত হওয়ায় “কঠের গীত এত মধুর। “মা আমার আজ বৃন্দাবনে হয়েছেন 
কালশশী', “মায়ের খেলা মুলুক জুড়ে? প্রভৃতি গানে শক্তির গণ্ভীর তত্ব ও জগজ্জননীর 
বিশ্বব্যাপিনী রূপ উদবাটিত হইয়াছে । “কণ্ঠের পদে" ভাব অনুযায়ী ছন্দের প্রয়োগ এবং 
শব্দনি্রবাচনের কৌশল দৃষ্ট হয়। মুগ্ডালী কালীর ভীষণ রূপবর্ণনায় নীলক 
ভাবোপযোগী ছন্দে ও ধ্বন্তাত্বক গম্ভীর শব্ধ-প্রয়োগে অশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, 
১ বাঙ্গালা মাহিতোর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) 


সপ পপ 


৩২৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


ঘোর ধ্বাস্তবরণী, ছুঃখাত্তকরণী, কার কামিনী, কামাস্ত-উরে ? 
বামোর্ধ করে অসি করিছে ঝকৃ ঝকৃ, 
ফণা বিস্তারি ফণী করিছে লক লক্‌, 
নৃমুণ্ড মুখে উঠে শোণিত হক্‌ হক্‌ 
চক চকু করি শিবা করে ॥ 
নীলকণ্ঠের আগমনী" গান জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির স্পর্শে সমুজ্ল। তাহার এই পদে-_. 


গা তোল, গা তোল উম1, রজনী প্রভাত হলো, 
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্বমঙগলে-_ 
লৌকিক ভাবরাজ্যের উপরে এক অলৌকিক ভক্তির রাজ্য নির্মিত হইয়াছে । 


ব্রজমোহুন রায় ( ১৮৩১-১৮৭৫ ) 

ব্রজমোহন রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
পাঁচালি গানের মধ্যে যাত্রার উপাদান মিশাইয়া, তিনি যাত্রাগানের নূতন বপ কাষ্টি 
করেন। প্রথমে তিনি পাচালিকার ছিলেন, পরে যাত্রার দল খোলেন । 

রজমোহনের যাত্র। গ্রাম'ঞ্চলে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল । পালাগুলির গবীত1ংশ 
বিশেষহ্পুর্ণ | “কাননে যে ফুল ফুটেছে নানা জাতি" গানটিতে বিবিধ ফুলের তালিকা, 
"দেখ জলে জলে দলে দলে মাছে করে খেলা" গানে ন|ন] জাতীয় মত্ন্ের নাম প্রতি 
শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলের, মনেই কৌতুক ও আনন্দ সঞ্চার করিত। ব্রজমোহানক্* গানে 
দাণড রায়ের প্রভাব বিদ্যমান । “কে রণরঙ্গিণী! কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতভে ন। 
পারি পদটি ছুর্গীর বেশে উমার হিমালয়ে আগমনে মা মেনকার বিল্বয়-প্রকাশক পদ! 
এই ধরনের পদ প্রাচীন শাক্তপদাবলীতে প্রচুর পাওয়া যাঁয়। 


তিনকড়ি বিশ্বাস 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জনপ্রিয় যাত্রাকাঁর ; ইনি কন্দিকাতা নিবাসী। 
তাহার পালাগানে কতকগুলি শ্ামাসঙ্গীত পাওয়া যায়। নিম়লিখিত গানটিতে 
ভব-সাগরে নিমজ্জমান বদ্ধজীবের অসহায় অবস্থার সহিত মাতৃ ক্পালাভের আকাজ্জ' 
ব্যক্ত হইয়াছে, 
কোথায় গো মা ভব দার] ভবার্পবে ডুবে মরি । 
দয়া করে দেও মা তারা, তোমার এ চরণতরী || 


কবি-প্রসঙগ ৩২৭ 


নাট্যকার 
মনোমোহুন বনু (১৮৩১-১৯১২ ) 

২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ইহার জন্ম । প্রাচীন যাত্রা, পাচালি, 
কথকতা ও কবি গানের ভ্াঁচে, পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বলিত নাটকে পরিবর্তন আনয়ন করেন 
মনোমোহন বন | নবাধুগের হইয়াও তিনি ছিজেন প্রাগীনপন্থী। ক্ষিনি একাধিক যাত্রা- 
নাট্য রচনা করিয়াছিলেন | পৌরাণিক রচনাগুলির মধ্যে ভক্তিরসের প্রবাহ মনোমোহন 
বন্তর নাটকের অভিনবত্ব সুচনা! করে। পরবর্তী পৌরাণিক নাটকে ও যাত্রায় 
মনোমোঁছন বন্ুর প্রভাব সুস্পষ্ট । মনৌমোহন কবিগান ও পাঁচালি রচনাতেও 
সিদ্চত্ত ছিলেন। 'মনোমোহন গীতাবলী"--তাহার রচিত কবি, পাঁচালি ও যাত্রানাটে 
সনিবিষ্ট গাঁনগুলির সঙ্কলনগ্রন্ত | ইহাতে নানা ভাবের গান আছে। 

উমার কারণে যে যাতনা নিশিদিনে । 
মা হতে বুঝিতে চিভে, ছলিতে না, দিতে এনে || 

_-এই গানটির ম ধা 'আগমশী* গানেব কাকণ্য ও সম্তান-বিরহাতুরা রমণীর স্বামীর 
প্রতি অন্থযোগ ধ্বনিত হইয়াছে । 
যতীজ্দমমোহন ঠাকুর মহার।জ ] 

হরকুমার ঠাকুবের ক্ষ্ষ্ঠ পুত্র। ঠাকুর পরিবারের এক তরফ পাথুরিয়াঘাটায় 
থাকিঘেন। মহারাক্দ শাঁব যতীন্রমোহন ঠাকুর কে, সি, আই, বাহাদুর এই 
পরিবারভূক্ত । তিনি নাট্যাভিনয়ের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । যতীন্দ্রমোহন 
ঠাবুরের মনটি ছিল সন।তন পন্থী ॥ “বিগ্ভাজুন্দর নাটক+ তাহার নামেই প্রচলিত । এই 
নাটকে কয়েকটি ভাল গান আছে । যতীন্দ্রমোহনের শ্যামাসঙ্গীতগুলির '্ভাব ও ভা 
কবিত্বপূর্ণ। 

তুষার ধবলহৃদে নীপিম নলিনী। 
হরহদি মাঝে আমার শ্টামা মা জননী ॥ 
_-পদ্দটিতে একটি লুপ্তোপমায় 'জগজ্জননী'র শাামামৃত্তিটি সুন্দররূপে অদ্বিত হইয়াছে । 
'নাচ গো আনন্দময়ী মম হয় মাঝার | 
তুমি 2ো শশ্মানপ্রিয-_- শ্মশান হৃদয় আমার |) 
-_-এই পদে শোকে তাপে জর্জরিত, স্বজন বিয়োগে বিধুর আর্তের আকৃতি অতি করণ । 
হরিম্চজ্র মিত্র 

ঢাক নিবাসী হরিশ্চন্দ্র মিত্র ব্যঙ্গাত্মক প্রহমন রচনা করিয়া গরসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

তাহার “আগমনী' সুন্দর একখানি গীতাভিনয়। হরিশ্ন্দ্র স্থকবি ছিলেন ; তাহার 


৩২৮ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


'আগমনী' গানগুলি কবিত্বের স্পর্শে উজ্জ্বল । “গিরি, কি সুধাও হে সঙ্গাচার' গানটিতে 
মেনকার ছুংস্বপ্ন বর্ণন! প্রসঙ্গে কবি পৌরাণিক কাহিনীকে ঘরোয়া রূপ দিয়াছেন । 

মিলন-বাৎসল্যের আর একটি পদে দেখা যায়, বছুদিন পরে উম! মায়ের কাছে 
আসিয়াছেন। আনন্দে মায়ের নয়নে পুলকাশ্র দেখা দিয়াছে । উমাকে দেখিবার পক্ষে 
অশ্রধারা বাঁধা স্থষ্টি করিডেছে, তাই মা অশ্রুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন £ 

থাঁক' থাক, থাক নয়নধারা। 
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতার] ৷ 

হরিশ্চন্ত্র মিত্রের গানে সুক্ষ অন্তভূতির বর্ণনাগুলি হৃদয়গ্রাহী | 
হরিমোহন রায় 

নাটকক্ষে গীতবতল করিয়া গীতাভিনয় স্যষ্টর ব্যাপারে হরিমোহন রায়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য । অপার! বা বিশুদ্ধ গীতিকা তৎপূর্বে কেহ রচনা করেন নাই । হরিমোহনের 
রচনায় ইংরাঙ্গী অপার অপেক্ষা! দেশীয় যাত্রা! ও পাঁচাপির প্রভাব বেশি । ইনি প্রথমে 
রামনারায়ণ তর্করত্বের “রত্বাবলী' নাটকে গাঁন যোজন করিয়। নাটকটিকে গীতাভিনয়ের 
উপযুক্ত করিয়া তোলেন। তাহার 'শ্রীবৎস চিন্তা” £ন্দুমত্তী' বিখ্যাত গীতিনাট্য। 
প্রচুর গান থাকায় তাহার রচনা যাত্রার দলেও সমাদৃত হইয়াছিল । যাত্রা ও নাটকের 
মধ্য পথ অবলম্বন করায় তাহার রচনা উভয় স্থানেই আন্ত হইত। কাব্য রচনাতেও 
হরিমোহনেব হাত ছিল। ও 

হরিমোহন রায়ের অসংখ্য সঙ্গীতের মধ্যে শান্ত সঙ্গীতগুলিও উল্লেখযোগ্য । 
জগজ্জননীব রণরঙ্গিণী, কৃপাণ ধর! রূপ দেখিয়া কবি কাতরভাবে তাহাকে এ রূপ স্বরণ 
করিতে বলিতেছেন ৷ এ যেন গীতার কজ্জুনের সেই উক্তি, “তদেব মে দর্শয় দেব বূপম্‌ 1” 
মায়ের রূপবর্ণনায় বলিষ্ঠ হাতের পরিচয় পাঁওয়া যায়। অতি কোমল অনুযোগ দিশানো 
বিন্ময়-বোধটিও বেশ ফুটিয়াছে £ 

কোথা মা মধুর বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদাঁকার, 
করাল বদনে বিষম ভুঙ্কার, পদভরে করে টলমল ধরা ! 

বনোয়ারীলাল রায় 

বনোয়ারীলাল রায় সুকৰি। তিনি রোমার্টিক কাব্যের অনুসরণে 'ষোজনগন্ধা" 
'জয়াবতী' প্রভৃতি আখ্যায়িক1-কাব্য রচনা করেন । নাটক-রচনাতেও তাহার হাত ছিল । 
সঙ্গীত-্রচনায় ইনি নিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্বের 'মালতীমাধব' নাটকের 
গানগুপি ইনিই রচনা করিয়! দেন। তীহার রচিত 'চৌষটি যোগিনী সঙ্গে নৃত্যপরা 
কালীর এই ব্বপবর্ণনাটি বড় সুন্দর £ 


কবি-প্রসঙ্গ ৩২৯ 


ওহে মহারাজ, আজ কি ছেরি নয়নে! 
মুক্তকেশী কে ষোড়শ। হুক্কারে নাচিছে রথে ! 
অভুলকৃব্ঃ মিত্র ১৮৫৭-১৯১১ 
গ্রেট স্তাশন্তাল, এমারেল্ড প্রভৃতি ধঙ্গালয়ের ভন্য ছোট ছোট অভিসয়োৌপযোগী 
গীতিনাট্য ও প্রহমন রচনা করিয়া অতুলক্কঞ্ণ মিত্র যশন্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার 
নন্দবিদায়' গীতাভিনয় একদিন অত্যধিক জনপ্রিয়তা অন্জন করিফ্াছিল। অভুপকৃষেের 
“আগমনী' ও “বিজয়, গীভাভিনয় ছুইটিও সু প্রসিক । 
কোলে তলে নেমা কলা 
কালের কোলে দিসনে ফেলে! 
--এই গানটিতে, সংসার জ্বালায় কাতর ভক্তের পারমাথিক শাস্তির আকু তিটি সুন্দর | 


শিরিশচজ্জ ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ ) 
বাউল] দেশের স্বনামধন্ত শ্রেষ্ঠ নট-নাট্যকার গিরিশচন্র ঘোষ । ইহার পিতার নাম 
নীলকমল ঘোষ । ইহাদের আদি নিবাস ছিল হুগণী জিলার অন্তর্গত পানাকুল কৃষ্ণনগরে, 
পরে কলিকাতায় বাসস্থান স্থানান্তরিত করা হয়৷ 
অভিনেতা ও নাট্যকার রূপে গিরিশ ঘোষ অতুঙগনীয়। তাহার জীবনের অন্ত 
একটি ভূমিকা আছে, ভাহা ভক্তের ও শিশ্যেব ভূমি,1| ইশি য্গাব্তার ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ পরমহংস্দেবের কৃপাধন্ত । তাহাঁব রচনাবপীতে এই কপার মূল্য অসাধারণ । 
গিরিশঘোষের অধিকাংশ রচন! ঠাকুরের জীবনাদর্শ, নরল কথ মৃত, ওদার্য্য ও ভক্তি- 
ধারার রপায়ণ। গিরিশচন্দ্র নিজে বহুঞ্রতি ছিজেন; এই জ্ঞান দিদ্ধ-সাধক 
পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পরিমাজ্জিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র শক্তিমন্ত্ে 
দীক্ষিত ছিলেন £ তাহার ধর্ম তন্ত্রের দিব্য মন্ত্রের ধর্ম, জ্ঞানও ভক্তিতে সমুজ্জল। 
গিরিশচন্দ্র প্রায় শতাবধি নাটক রচনা! করিয্জাছিলেন ; এই সকল নাটকে অসংখ্য 
শাক্তুগীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । তাহার 'আগম্নী' গীতিনাট্যখানি প্রথম দিকের রচনা | 
ইহাতে সাতৃ-ন্সেহের অপুর্ব আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে । গিরিশঘোষের আগমনী 
বিষয়ক গানশুলি এই গীতি-নাট্য হইতেই সমুদ্ধত। গিরিশচন্ত্রের আগমনী গ'নে 
উম] ও মেনকা উভয়েরই অভিমানাত্মক উক্তিগুলি বড় সুন্দর, ঘরোয়া ভাব চিত্তাকর্ষক | 
উমার মুখে আত্মভোলা স্বামী শিবের বর্ণনা অভিনব £ 
তুমি তো মা ছিলে ভুলে, আমি পাগল নিয়ে সারা হই। 
হাসে কাদে সদাই ভোলা জানে না মা, আম] বই 11... 


৩৩০ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


'জগজ্জননীর রূপশ্বর্ণনায় কবি তত্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুসরণ না করিয়া, মায়ের (কালী 
বা তারার) ষে রূপমূক্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতিশয় মনোরম £ 
মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়। 
নিবিড় কুস্তলজাল বিজড়িত পায় পায় ।! 
এ যেন ভক্তের ধ্যানে আবিভূ্তি মায়ের মৃত্তি | 
কবির মাতৃ-নির্ভরতাও অপরিসীম £ “মা' বলিয়া কাদিলে জননীর প্রাণে সয় না, 
মা বলেন, “আয় রে কোলে, মুখ মুছায়ে কোলে টানে"_করুণাময়ী মায়ের এই স্বেহে 
কবির কোন সংশয় নাই। অভিমান থাকিলেও, মাতৃক্নেহে অভিমান ভাপিয়| যায়। 
গিরিশচন্দের কতিপয় মাতৃ-সঙ্গীত শক্তি-তত্বের কাব্যরূপ | প্রথম শ্রেণীর শিল্পী 
বলিয়াই, এই গানে তত্ব রসোতীর্ণ কবিতায় রূপান্তরিত ভইয়াছে। গিরিশচন্রের 
আগমনী, বাৎসল্যরসের আধার ; মুগ্ডমালিনী, কৃপাঁণ-ধরা, নুভ্্যপর1 জগজ্জনশীর 
ূপবর্ণনা যুগপৎ অদ্ভুত ও রৌদ্র রসের আশ্রয়--সর্বাত্রই ভক্তিরসের স্পর্শ। গিরিশ 
ঘোষ একাধারে ভক্ত ও কবি। 


অস্থ্যান্য কলি ও সাহিত্যিক 

ঈশ্বর চক্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) 

প্রাচীন ও নবীন ধারায় যুগসন্ধিক্টীলের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । উনি "গুপ্তকবি" নামে 
বিখ্যাত। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য 
ছিলেন । “সংবাদ প্রন্তাকর' পত্রিকার সম্পাদকরুপে ইহার নাম অবিস্মরণীয় । দেশী 
ভাব ও ভাষার প্রতি আত্তরিক প্রীন্ঠি লইয়া তিনি কাঁব্যরচনায় ব্রতী হন। বসাক 
রচনার কবিরূপেই গুপ্তকবির সমধিক খ্যাতি ; তীহার পারমাধিক রচনাগুলিও 
আত্তরিকতাপুর্ণ। গুপ্তকবি স্বাভাবিক কবি-প্রভিভার অধিকারী ছিলেন । 

নদীয়া জিলার কীাচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বর গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম 
হরিনারায়ণ গুপ্ত। শৈশবেই কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে । প্রথমে ইনি কবির দলে গান 
বাঁধিয়া দিতেন । দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অরুত্রিম শ্রদ্ধা গুগ্তকখিৎ রচনার অন্যতম 
বিশিষ্টত! । রামপ্রসাদাদি প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহে তাহার দান 
'অসামান্া | 

গুপ্তকবির শ্বামাসলীতগুলির মধ্যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে ৷ পৌরাণিক 
কাহিনী লইয়া লৌকিক রস স্ষ্টি করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা কবির ছিল। “আগমনী গানে 
যোগাচারী শিবের যে ভিখারী-মুত্তি তিনি 'অন্কন করিয়াছেন, মায়ের কল্পনায় ছঃখাঘাতে 


কবি-প্রসঙ্গ ৩৩১ 


জজ্জরিত উমার যে ভৈরব-যুত্তির আলেখ্য দিয়াছেন, তাহা ভিনব। তীহার রচিত 
“কৈলাপ সংবাদ শুনে মরি হে পরাণে'_গানখানি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, গ্রীধর 
কথকের গানেও সঙ্গীতটি ঈষৎ পরিস্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছিল। তাহার শ্ামা- 
সঙগীতগুলির মধ্যে, “কে রে বাম] বারিদ-বরণী তরুণী ভাপে ধরিছে তরণী'-_ প্রভৃতি গান 
অনুপ্রাসের ঘটায়, ছন্ের দোলায়, শব্ষের চাতুর্যে ও কল্পনার বাহাছুরিতে চমৎকার | 
ব্যাজজ্ততির সাহায্যে যুগ্পৎ দৈব বিভূত্তির ও লৌকিক ভাবের ব্যঞ্গনা গুলি 
স্রন্র | গুপ্ত-কবির রসিকতা 'প্রকাশ পাইয়াছ হর-গৌরীর দাম্পত্য জীব নর 
চিত্রাঙ্কন । উমা পিতু-গৃহে যাইবেন, অন্রমতি লইবাঁর জন্য আপিয়াছেন স্বামী শিবের 
নিকট । শিব উত্তব করিতেছেন £ 
জনক্ষভবতে যাবে ভাবনা ।ক তাব। 
আমি ভব সঙ্গে যাব কেন ভাব আজাব || 
আহ" "মাহ! মরি মর বদন বিরস করি, 
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরী কেদ নাকো আর !। 


-রচনায় গ্রাম্যতার স্পর্শ থাকিলেও, এইরূপ স্ুল রসপূর্ণ রচনাই সেকালে বথেষ্ট সমাদর 
লাভ করিয়াছিল। গুপ্তকবির কুচনা সর্বত্রই সরস। বহিমচন্্র ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা 
সম্পর্কে বলেন, “ভাষা হেলে না, টলে ন', বাকে না দরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়। 
পঠেকের প্রাণের ভিঙর প্রবেশ করে ।” উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য | 


কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) 

হরিনাথ মজুমদার গুপ্তকবির শি্যুদলের একজন। ইনি “নিঃস্ব, নিফাম, নির্ভীক, 
ক্বদেশপ্রেমিক' (ভ ঃ সুকুমার লেন)। ইনি গ্রামবার্তা? পত্রিকার সম্পাদন! করিতেন । 
ইহার “চারুচরিত্র” 'প্মপুণ্তরীক “কবিতা “কৌ মুদী' প্রভৃতি কবিভার পুস্তক এককালে 
সমাদৃত হইয়াছিল । হরিনাথ মজুমদার 'বাউল' গন গাহিয়! দেশকে মাতাইয়াছিলেন | 
ইনি গানে “কাঙাল, “ফিকিরটাদ' প্রভৃতি ভণিতা দিতেন । কাঙ্গালের পারমাথিক 
সঙ্গীতগুলি প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ । 

কাঙ্জগালের গান বাউলের হৃদয়ের গান । বাউপগণ প্রেমভরে "মনের মানুষ এর খোঁজ 
করেন, কাঙ্গালও ভেমনিই 'মায়ে'র গানেবিভোর হইয়াছেন । ভিনি মাতৃন্সেহের কাঙাল। 
আবেগের সহিত কবিত্ব এবং ভাবের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় কাঙ্গালের 
গান প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করে। কাঙ্গাল বলেন, 


৩৩২ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা 


যদ্দি ডাকার মতন পারিতাম ডাকৃতে 
হায় রে তবে কি মা, এমন করে তুমি 
লুকিয়ে থাকৃতে পারতে ? 


সরল কথায় অন্তরের এমন সরল প্রকাশ, একাস্ত সরল ভক্তের পক্ষেই সম্ভব | 

কাজালের “নবমী” ও “বিজয়া'ও হৃদয়ের ক্রন্দনে-উচ্ছ্বাসে উদ্েল ঃ নবমী নিশিকে 
বিলঘ্িত করিবার জন্য মেনকার কাতর প্রার্থনা, "শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে' 
প্রেমিক ভক্তের অশ্রু ধৌত । “বিজয়া'র অন্তর্গত “মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে সঙ্গীতটি 
আরও মর্মস্পরশী | মেয়েকে বিদীয় দিতে মাতৃ-হৃদয় বিদীর্ণ হইয়] যায়, তবু বিদায় দিতে 
হয়। উমাকে সর্বব্যাপিনী মনে করিয়া ম। সাস্বনা লাভ করেন। কাঙ্জালের সহজ বুঝ £ 
'কাঙ্জাল বলে, মাগো সহজ বুধ আমাগ ।' সাধারণ লোকের যে দৃষ্টি, কাঙ্গ।লের দৃষ্টি তাহা 
হইতে স্বতস্্র; তাই মায়ের ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিতে বা অন্থভব করিতে তাহার ভুল 
হয় নাঃ “চৈতগ্তরূপিণী তুমি ব্রহ্ষময়ী, তুমি নাই যথায়, এমন স্থান আর কৈ” 
রূপময়ী হইয়াও ম! অপরূপ__এই স্বপ্ূপ-বোধ কাঞ্গালের হদি-গত । কঠোরতা সত্বেও 
মা কোমল, “সর্ধমঞ্গল! স্রন্দরী.+-বিরাট বপিয়াই “আলীম অন্ধব সম্বরিতে নারে, 
তাইতে নাম ধরেছ ্রহ্মময়ী দিগম্ববী* --এই জ্ঞানে তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠিত। “শিবের 
প্রকৃতি শিবে করস্থিতি'_উক্তিগুলি সুগভীর শান্ত দর্শনের সহজ ভাষ্য । 


সহজ ভাব, সহজ বুঝ বলিয়াই কাঙ্গাল ময়ের সহজ পুজায় বিশ্বাসী । ভারত 
শক্তি-পু্জা করিয়াও শক্তিহীন কেন, তাহার কাবণ তিনি বুঝিয়াছেন £ ভারতবাসীর 
পূজায় আডম্বর আছে, আন্তরিকতা নাই, সমারোহ আছে, ভক্তি নাই। ভারত 
্বার্থমগ্ন, ভেদধুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন, জাতি-বিচারে শতধা বিচুর্ণ। অথচ শক্তিপূজায় প্রয়োজন 
--ভক্তি, অভেদবুদ্ধি ও প্রেম। তাই কাঙ্গাল বলেন, 'শক্তিপুজা কথার কথা নয়,__ 
ডাকের গল্পনায়, ঢাকের বাজনায় শক্তিপুজা হয় না” 


যদ্দি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ 
বলিদান কর বিলাস-বাপন]। 
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি-বিচারে, শক্তি পুজা হয় না। 
কাঙ্গালের গান প্রেমভক্তিতে পূর্ণ। ইহাদের ভাব গভীর, প্রকাশভঙ্গী সরল। বাউল 
গানের মিষ্টিক ভাব তাহার গানে নাই। অর্থের দিক হইতে কাঙ্গাল নিঃস্ব, কিন্ত 
তিনিই বলিতে পারেন,__ 
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প্যারীমোহন কবিবত্ব 


সহজ ও সরস গীতর5য়ি তা হিসাবে প্যারীমোহন কখিরদ্বের নাম প্রদিদ্ধ। ইনি 
বদ্ধমানের অন্তর্গত সাহা্ছুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শগিতার নাম দ্বারকাঁনাথ 
চট্টোপাধ্যায় । বাল্যকাল হইতেই ক্রি মহাশয় সঙ্গীত রচনা! করিতেন । বাৰমানের 
মহারাজ তাহার গীতশএ্রবণে পনি হইয়া তাঁহাকে “কবিরত্ব' উপাধি প্রদান করন। 
কবিরত্ব মহাশব নানা বিষয়েই গান রচনা! করিতেন । কোন কোন গানে মাছ- 
মাংসের প্রশস্তি, কোন গানে মগ্চপাণের নিন্দা। ইয়ং বেঙ্গলের ইংরাগীপন।র 
প্রতি বিবূপ কটাক্ষ করিতেও তিশি ত্রুটি করেন নাই । ইছার বচন! অনেকটা ব্যস্- 
শ্রেষাআক ' কবিরত্বেব পারমাথিক সঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি 'মালসী”ও পাও যায়। 
পথু-তরল ভঙ্গীতে তিনি ভক্তি ও ?বরাগে/র কথা বলিয়াছেন । 'আর কত কাল ভুগ বো 
কাণী হয়ে আমি কুয়োর খডা”কবিহার কল্পনার বিশেষত্ব আছে। বদ্ধজীব এ 
স্তলে কুয়োর ঘড়ার সহিত উপমিত হইয়াছে । এট বেলা মন, ডেকে নে রে নীলা্জ- 
বরণী মাকে'_-গানটি মনোদীক্ষার অন্তর্তি। কবির সকল কথাই যেন তখনকার 
উচ্চশক্ষাপ্রাপ্ত 'হঠাঁৎ বাঁঝু ইয়ং-বেঙ্গলের উদ্দেশে রচিত। নিয়লিখিত 'মনোদীনক্ষ'র 
ব্যঙ্ষাক্মক উপদেশটি দ্রষ্টব্য £ 
ওরে মন, তোমারে আজ বাদে কাল পটল তুলভে ইবে 
এখনও উপায় আছে, ভেবে নে ভবানী ভবে । 
কোথা থাকৃবে ঘড়ি-বাভী পড়ে গডাগড়ি যাবে** 
বিধুমুখে নিধুর টগ্রা গান করবে কে মধুর রবে, 
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাকবে ! 
মধুসু্রন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) 
উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী বাঙালী-সত্তার প্রতীক ষাইকেল মধুহদন দত্ত । এই 
শতকের “ইয়ং-বেঙ্গল* আচার-আচরণে পাশ্চাত্য রীতির অনুরাগী হিপ; সে অনুরাগ 
কতখানি হৃদয়ের ভাহা বলা শক্ত । মধুহুদন 'ইয়ং-বেজলে'র প্রতিনিধি। ইউরোপ 
গমনের অত্যুগ্র আকাঙ্ষাবশতঃ তিনি থ্রীষ্টধর্থে দীক্ষিত হুন, নাম হয় মাইকেল। 
মাইকেলী-ভাব ঠিক অন্তরের সামগ্রী নয়, বাইরের আবরণমাত্র | অন্তরে তিনি 


৩৭ শাক্তপদাবলী ও শক্তিলাধনা 


“দ দকুলোস্তৰ শ্রীমধুক্দন।* তাই হোমর, ভাজ্জিল, মিপ্টন, দাস্তে পাঠ করিয়া তিনি 
পাশ্চান্ত্য আদর্শে ষে অমর 'মেঘনা?বধ কাব)” প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙালীর 
অন্তর-মধিত মাতৃ-শ্সেহ, স্বামি-প্রীতি, পত্বী-প্রেষ ও ভ্রাতৃ-ন্নেহের আদর্শে রচিভ। 
অন্তরের এই বাঙালী ভাবই তাহাকে “চতুর্ঘশপূদী কবিতাবলী' রচনায় প্রেরণা দান 
করিয়াছিল। চতুর্দশপদ্দী কবিতাৎলীতে শ্রীমধুহ্দনের দেশীয় ভাবানুরক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। খ্ত্ীষ্টান হইলেও, এ দেশের 'নধমী'র গান, “বিজয়া'র করুণ সঙ্গীত তাহাকে কি 
ভাবে ক।দাইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার রচিত 'নবমী-নিশীথ' খিষয়ক এই 
চ$দিশপদী কবিতায়, _ 

যেয়ে! না রঞ্জনি, আজি লয়ে তারাদলে, 

গেলে তুমি দয়াময়িঃ এ পরাণ ষাবে ! 

নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে ! 
মা মেনকার এই মকরুণ মিনতি কি একজন খ্রীষ্টানের, না ভক্ত শান্ত কবির ! 


মবানচজ্দ সেন (১৮৪৬-১৯০৯) 

নবীনচন্দ্র সেন বাঁঙালার বিখ্যাত কবি। ইনি চট্টগ্রামে নয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন 
পিতার নাম গোপীমোহন সেন । নবীনচন্ত্রে্ গীতিক বিতায় উচ্ছল ভাবাবেগের আতিশয্য 
লক্ষণীয় । উচ্ছাসপ্রবণ বপ্িয়াই তাহার কবিভ্তায় গীতিকবিতার সংহত, রসঘন দূপ প্রকট 
হয় নাই। কাহিনী-কাব্য রচনায় তাহার খ্যাতি অবিসংবাদিত | নবীনচন্ত্র “নবমী” 
বিষয়ক 'যেও নাঃ ষেও না নবমী রজনি" কবিতাটি পচন করিয়াছিলেন, 


কালী প্রসন্ন ঘোষ (১৮৪ ৩-১৯১০) 

পূর্ববঙ্গের “বিগ্ভাসাগর,' স্ুবক্তা» প্রবন্ধকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ইনি বভবিখ্যাত 
'বন্ধব" পত্রিকার সম্পাদন। ক'রতেন। আবেগের উচ্ছ্বাসে রচনা পুরণ হইলেও, গাহার 
প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট । ইনি পারমাথিক সঙ্গীতও রচনা! করিয়াছিলেন । 
শান্তপদাবলী-ধৃত,--“হেলায় আমি যাব তরে মাগো, তোমার ভক্তি-ভেলা দৃঢ় ধনে'__ 
কবিভাটিতে সাধকের “গাধন-শভি”ধ মহিমা ঘোষিত হইয়াছে । পদটিতে এঁকাস্তিক 
ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সুর বাজিয়া উঠিয়হে। 


অক্ষয়চজ্জ সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) 

অক্ষয়চন্্র সরকার বঙ্ষিম-চক্রের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। গগ্ভরচনাতেই তাহার 
সমধিক কৃতিত্ব। ইনি “সাধারণী' ও “নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। 
লোকসেবার উদ্দেশ্তেই তাহার সাহিত্য-সেবা £ তাহার রচনা প্রাঞ্জল, ভাব 


পচ 
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ধুর ও সহজ-বোধ্য। ইহার রস-রচনাও সমাদৃত হইয়াছিল । ব্গদর্শনে ইনি 
'দশমহাবিষ্ঠা'র রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইনি কবিতাও লিখিতেন। অক্ষয়চন্্ 
সরকারের, “গিরিরাজ হে, জামায়ে এনে! মেয়ের সঙ্গে'_ আগমনী গানটির মধ্যে মেনকার 
জবানীতে লেখকের সুক্ম লোক-জ্ঞান ও কৌতুকপ্রিয়তার নিদশন রহিয়াছে । 


রাজকুঝ্ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪ ) 


রাজকুঞ্চ রায় স্বকবি। গগ্ভে ও পছ্ে তিনি প্রচুর গ্রন্থ রচন] করিয়াছিলেন | 
“লিখিয়া জীবিকার্জনে রাজকৃষ্ণই পথপ্রদর্শক" (ডঃ সুকুমার সেন )। ইনি “বীণা” নামক 
মাসিক পত্রিক। সম্পাদন করিতেন। 'প্রহলাদ চরিত্র' তাহার বিখযাত নাটক । 
রাজরুঞ্জ রায়ের প্রহণন 'উতৎকট বিরহ", 'বিকট জিলন”-এ অকৃত্রিম হাস্তরসের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তীছাঁর "'আগমনা-বিজয়]” অনেকটা নক্সাজাতীয় রচনা । “কেমনে মা 
ভুগেছিপি এ ছুঃখিঙ্গী মায়? পাষাণ-নন্দিনী, তুইও কি পাষাণীর প্রায় ?__মিলন- 
বাৎসল্যের এই পদটিতে মেনকার উক্তি অনুযে।গ-মিশ্রিত হইলেও অসীম শ্নেহ-মাঁখানো | 
কবি-তাটিতে ভক্তিরস অপেক্ষা, লৌকি » ভাবের হ্বাধুর্যই অধিক আস্বাদনীয় ! 


বিষুরাম চ্রাপাধ্যায় 
বিষুতরাম চট্টোপাধ্যায় স্ুকবি। স্তীহার পারমা।খক কবিতাগুলিও ভাবপূর্ণ। 

তাহার রচনায় লৌকিক ভাবের মধ্যেও ভক্তির চিহ্ন সু্পষ্ট। “কাল এসে, আজ 
আমার উম! যেতে চায়'--এই ব্রার গানটিতে যেমন মায়ের হদয়-বদনা সূর্ত 
হইয়াছে তেমনই-- 

“মম! বলে কাদিলে ছেলে জননীর কি প্রাণে সয় ! 

ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিষে কত কর! 
গানটিতে ভক্ত সস্তানের মাতৃ-ন্সেহ লাভের করুণ আত্রি ধ্বনিত হইয়।ছে। তাহার কবিতায় 
অনুযোগ, আশঙ্কা ও আত্মনিবেদনের ভাবগুলি চমতকার ? 


পরিব্রাজক কঝ্ঝগ্রুলম্ম সেন (১৮৫১-১৯০২ ) 


কৃষ্ণপ্রলন্ন সেন হুগলী গুণ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন 
ইনি 'আধ্যধন্ম প্রচারিনী সভা স্থাপন করেন ও 'ধন্ম প্রচারক" পত্রিকা প্রকাশ করেন 
নানাস্থানে বন্তৃত1 করিয়া! ইনি 'পরিব্রাজক* উপাধি লাভ করেন এবং মন্ন্যাসী হইয় 
“কুষ্ণামন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন । ইনি 'গীতার্থ সন্দীপনী", “ভক্তি ও ভক্ত" প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শক্তি-সঙ্গীতও ইনি রচন1 করিয়াছিলেন । 


৩৩৬ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন। 


দুর্গা নামে রয় ন! জীবের ভয় ভাবন। 
ভয় ভাবন1 যম-যাতনা রয় না, ও নাম নাও রসনা। 
-_গাঁনটিতে নন্দী ও জয়ার রস-কলহের মধ্য দিয়! শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে । 
শিব ও শক্তির মধে) শক্তিই প্রধান, এই কথাটি কৌতুকরসের মধ্যে উপস্থাপিত হওয়ায়, 
গানটি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গানটির মধ্যে পাগ্ডত্যও কৌতুকহাস্তের স্পর্শে গ্গিগ্ধ 
ও সরস হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্ত ইহাতে গোবিন্দ অধিকাঁরীর শুকশারীর 
দন্দ্রমুলক বিখ্যাত “বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের" গানটির প্রভাব বর্তমান | গোবিন্দ 
অধিকারী যেখানে গাহিয়াছেন, 
শুক বলে, আমার কৃষ্চের মাথায় মযুর-পাখ।, 
শারী বলে, আমার রাধার নাম তাতে লেখ, 
ওই যেযায় গে! দেখা । 
কষণানন্দ শ্বামী সেখানে লিখিয়াছেন, 
নন্দী বলে, আমা প্রভুর শিরে কাল ফণী, 
জয় বলে, মা'র নুপুরে ফণীর মাথার মণি। 
শোন্ভ বলব কত। 


ব্রেলো ক্যনাথ সান্য(ল বা চিরঞ্জীব শর্ম। 

ব্রৈলোক্যনাথ সান্তালের পূর্ব নিবান ছিল নবদ্বীপ, পরে ইনি কলিকাতায় বসবাস 
করেন । ভ্রৈলোক্যনাথ নববিধানমতে ব্রাঙ্গ ছিলেন । উশি ব্রদ্দানন্দ কেশবচন্্র সেনের 
অনুরাগী । নাটক্ক, উপন্তান ও কাব্য লিখিয়া ইনি নাম করিয়াছিলেন । তাহার রি 
বন্ধ অধ্যাত্বসঙ্গী$ও আছে । “মন একবার হরিবল, হরিবল, হরিবল | হরি, ছুরি, ছি , 
ব'লে ভবছিন্ধু পারে চল'_এই বিখ্যাত গানখানি সান্তাল মহাশছের রচনা । 
শাক্তপদাবলীর “ভক্তের আকৃতি' অধ্যায়ের “আমায় দে মা পাগল করে, আব কাজ নাই 
জ্ঞান-বিচাঁরে ।*-_গানটিও ত্রেলোক্যনাথ সান্তালের রচনা! । গানটিতে কবি “প্রেমদীসঃ 
ভণিত। দিয়াছেন । জ্ঞান অপেক্ষা ভাব ও প্রেমের প্রতিই কবির বেশি আগ্রহ ঃ 
4প্রমধনে কর মা ধনী'__ইহাই কবির বিশ্ষি আকুতি । 


ভ্বিজেজ্জলাল বায় (১৮৬৩-১৯১৩) 
রুষ্ণনগরের দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্্র রায়ের স্থযোগা পুত্র িজেন্ত্রলাল রায় বা 


সংক্ষেপে ডি, এল, রায় । অভিনয়োপযোগী নাটক, হ্বদেশগ্রীতিমূলক গাঁন এবং হাসির 
গান রচনায় দ্বিজেন্্লালের আসন বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত । আবেগ ও উচ্ছবাসপ্রবণ 


কবি প্রসঙ্গ ৩৩৭ 


হইলেও ডি, এল, রায়ের নাটক সুখপাঠ্য | সঙ্গীতে তিনি একটি বিশিষ্ট সুর প্রবগ্তন 
করেন £$ বিশেষ করিয়া দেশপ্রেমমূলক সমবেত সঙ্গীতে এই সুর অতি পরিচিত। 
ডি, এল, রায়ের “যেদিন সুনীল জলখি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ”, "বঙ্গ আমার 
জননী আম।র' প্রভৃতি সঙ্গীত এবং হাসির গানের মধ্যে উই আর রিফরমড হিওুস' 
'হতে পাত্তেম", “একট! নুতন কিছু কর” গানগুলি প্রসিদ্ধ । শাক্তগীতির-_ 

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা। 

মত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বাম! ॥ 

_-গানটি 'পরপারে" নাটক হইতে উদ্ধত। গানটিতে ভক্তের কাতরতা, মুছু অভিমান ও 
মাতৃ"নির্ভরতার ব্যাকুল স্থরটি বড মনোরম । 


রজনীকান্ত সেন (.৮৬৪-১৯১০ ) 


পাবন। জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাডী গ্রামে রজনীকান্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি স্থগায়ক ৪ স্ুকবি। “কান্তকবি' পামেই তিনি অধিক পরিচিত। কাস্তকবির 
“বাণী” ও “কল্যাণী' গীতগ্রন্থদ্ধ্ন বঙ্গ-সাহিতেযের পগম আদরের সামগ্রী । কান্তকবির গান 
কবিত্বময়, আধ্যাত্মিক সংবেদনে পূর্ণ ও গভীর ভাবের অভিব্যঞজক। "ভক্তের আকৃতি 
সধ্যায়ে রজনীকান্তের --"'আর কতদিন ভবে থাকিব মা, পথ চেয়ে কত ডাকিব মা!? 
-গানখানি ভক্তের কাতরতা ও মিনতির সুরে ভরা। মাতৃশ্নেহবঞ্চিত সন্তানের 
হতাশার ব্যঞ্রনাও মর্মম্পর্শা। 


ধনীকুমা!র দত্ত [১৮৫৬-১৯২৩] 


বরিশালের নেতা, সাহিত্যক ও স্বদেশপ্রেমিক বিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্তঃ জজ 
ব্রজমোহন দত্তের পুত্র, জন্মস্থান পটুয়াখালি । স্বদেশী-আন্দোলনের সময় মহাত্মা 
অশ্বিনীদণ্ডের পরিচালনায় সমগ্র রবিশাল আন্দোপিত হইয়াছিল। ইনি “ভক্তিযোগ”। 
“প্রেম” এুর্গোখ্দব তত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা! করেন । দত্ত মহাশয়ের-_ 
শ্মশান তে! ভালবালিস মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গেলি? 
এত বড বিরাট শ্মশান, 
এ জগতে কোথায় পেলি ? 
_-গানটির মধ্যে ব্রিটিশ অত্যাচারে পীড়িত দেশকেই শ্মশানভূমি কল্পনা করা হুইয়াছে। 


এই মহাশ্মশানে, যেখানে 'ত্রিশ কোটি শব" পড়িয়া আছে, সেইখানেই মায়ের নৃত্য হউক। 
১৬ 


৩৩৮ শার্তপর্দাবলী ও শক্তিসাধনা 


পদটির মধ্যে নিক্ষিয় ভারতবাসীর প্রতি কটাক্ষও রহিয়াছে । ভারতের ত্রিশ কোটি 
মানুষ জীবন্ত নয়, শব। অশ্থিনীকুমারের গানগুলি ম্বদেশ-প্রেমের 'ীপ্তিতে সমুজ্জল। 


পঞ্চানন তর্করত্ব (১৮৬৭-১৯৪০ ) 

চব্বিশ পরগণ] জিলার বিখ্যাত ভাটপাড়া গ্রামে ইনি এন্সগ্রহণ করেন । পিগার 
নাম নন্দছলাল বিদ্যার । ইনি বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ সম্পাদনা করিয়া বঙ্গবাসীর 
ধন্যবাদাহহ হইয়াছেন । পুরাণগুলির বঙ্গান্ুবাদও তিনি করিগাছেন। সনাতন হিন্দুধর্মের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তর্করত্ব মহাশয়ের চণ্ডীভাষ্যও বিখযাত। “মা তোমা 
নিদয়া বলে কোন্‌ জন নিন্দা করে' গানটিতে করুণাময়ী জগজ্জননীর অশেষ করুণার 
কথা বল! হইয়াছে । গানটির মধ্যে শ্রাশ্রীচণ্ডীর প্লোকচ্ছায়া পঠিয়াছে। 


শাক্তপদাবলীতে গৃহীত কবিদের আলে।চনা এখানেই শেষে হইল । আমার ব্ধ- 
বান্ধব ও ছাত্রদের নিকট হইতে কয়েকজন সাধক কবির কথা জানতে পানিয়াছি। নিম্নে 
তাহাদের বিষয় নংক্ষেপে আলোচনা কণ। হইল । 


সাধক কবি ভূলুয়। বাবা (১৮৬২-১৯৪১) 

সাধক ভুলুয়া ব।ব৷ ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণ ঘোষপুরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে 
১৮৬২ শ্রীষ্টাব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বংশেই পরম বৈষ্ণবাচারী শাক্ত যাদবানন, 
অবধৃত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | ভুলু' বাব৷ সেই অবধূত যাদবানন্দেরই অংশ। 

ইহার পিতৃদত্ত নাম কালিদাস | ইনি ল*ত্বতে কাব্যের উপাধি লভ করেন এ 
কলেজীয় শিক্ষাও গ্রহণ করেন কিছুদিন রংপুরে (কুণ্তীর গোপালপুরে ) শিক্ষক তাও 
করেন । অন্তান্ত শান্ত সাধকদের মত তিনিও গৃহধর্ম ম্বাকার করিয়াছিলেন । কিন্ত 
খদয় ধাহান্র মাতৃভাবের গৈরিকে অনুরঞ্জিত, গৃহী হইয়াও তিনি সন্যানী। বাল্যকাল 
হইতেই কালিদাস সহজ এন ভাবদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন এবং আাঠারো বছর 
ধয়স হইতেই পরিব্রাজক ৰেশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে আরম 
করেন। কামাখ্যায় আসিয়া তিনি ওজ্কারনাথ মণ্ডলীর মণ্ুডলেশ্বর পুর্ণ।শন্দ সরস্বতী ও 
ঠ্তামানন্দ সরস্বতীর সছিত মিলিত হন। এইখানেই তিনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 
'জশ্রীকালী কুলকুগুলিনী” দুই খণ্ডে সমাপ্ত করেন এবং গসংখ্য ভক্তি-সঙগীত রচনা 
করেন । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবে গুরুমহারাজ শ্ঠামানন্দ সরস্থতী স্তাহাকে অবধূত আশ্রম ও 
কাষায় বন্ত প্রদান করেন । এই সময় হইতেই তিনি “ভূলুয়া' নামে পরিচিত হন। 


কবি-প্রসঙ্গ ৩৩৯ 


পূর্ববর্তী শক্তি সাধক * শান্ত কবিদের ধারা ধরয়া সাধনা এবং সঙ্গীত রচনা 
করিলেও-_ভূলুয়া বাঝার গানে বিশিষ্টতা আছে। শক্তি-সাধনার এশ্বধ্যানুভূতি 
তাহার মধ্যে মাধুর্য পরিণতি লাভ করিয়াছিল এবং শাক্ত দীক্ষা! ও শাক্ত সিদ্ধি ব্রজ- 
মাধুরীর রসে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি কেবল অধ্যাত্সঙ্গীত রচনা করিয়াই 
প্ণান্ত হন নাই-_রামগ্রসাদ-কমলাকান্ত হইতে যে শক্তি-সাধনা স্থুর হইয়াছিল, তাহার 
একটি তথ্যপূর্ণ ধারাবাহক ইতিহাস রাখিখা। গিয়াছেন। তীহাগ শ্আকালীকুগুলিনী, 
সভাবতরঙ্গিণী ও উচ্ছাসতর্গিণী ওস্থগুপি এই দিক হইতে অতি শর মুল্যবান | ভূলুয়। 
খাবার কাবত্ব শক্তিও অসাধারণ । 


“মাটি মোর প্রতিমাটি ; প্র।ত মা প্রতিমা । 
প্রতি মা লইয়া বিশ্ব, বিশ্বই প্রাতিম। ॥ 


_ব্রহ্মময়ী মায়ের এই বিশ্বরূপের কল্পনা অভিনব । তাহার রচনা কোথাএও সহঞ্জ ভাবে 
নখ, আবার কোথাও বা ত।২। ছন্দে, শবঝঙ্কারে সচেতন শিল্পীর শিল্পর্পপ, যেমন।-- 
মরি হায়, কি অপরূপ এই কালীরপ 
আমি বড় ভালবাসি । 
নাচে মা, এলোচুলে হেপ্ছেলে 
বিলায়ে নীল কিরএ রাশি ॥ 
' ৪৪১ শ্ীষ্টাণে ভুলুয়া খাবা দেহরক্ষ। করেশ। 


সতীশচক্দ্র জেনশর্ম। (বাংল। ১২৮৫-১৩৫৭) 

বরিশাল *জপার ভাটিয়া গ্রামে মন্ত্রাস্ত সেনবংশে সঙত।শ ৮ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। 
পতার পাম অভয়। ৮রণ ও মাতার নাম দ্রবমগী। ইনি ক।ববগ কষ্চচঞ্্রমজুমদাগের |নকউ 
নংন্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ পাঠ করেশ এবং আয়ুবেদ শাপ্র অধ্যয়ন করিয়া £া৮কিৎসক 
রূপে খঠাতি পাভ করেন । শৈশবেই তাহার মধ্যে কবিতেের স্ফুরণ ঘটে । তিনি অনেক 
হ্যামাসঙ্গ।ত রূচনা করেন, তন্মধ্যে এই গানটি ভক্তির স্পর্শে প্রাণময় | 


জয় মা কালিকে কেবল) দায়কে 
জয় মা তারি॥ তারা। 

জয় মা শিবানী অশিব শাশিনী 
জয় কাঁলশুয় ভীতি হব। |) 


৩৪০৩ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধন! 


গিরীশ ভট্টাচার্য 
গিরীশ ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ টাজাইলের অন্তর্গত কুটরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
ইহার পিতার .নাম ঈশানচন্ত্র ভট্টাচাধ্য । সংস্কৃতশিক্ষা লমাপন করিয়। কৰি 
আফুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং মুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন । সঙ্গীত- 
খিদ্তাতেও তাহার পারদশিতা ছিল। সুললিত কণ্ঠে তিনি প্রতি বংসর শ্রাবণমাসে 
মনসার ভাসান গান করিভেন। গিরীশের আশা কেবল 'গরিশ-হদয়ধন* | ইনি 
মথাবিগ্ভা তারা-মঞ্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং প্রাণায়ামে ছিলেন অগ্রসর লাধক | কুস্তক 
করিয়া ইনি বহুক্ষণ জলে ভাসিয়া থাকিতে পারিতেন। মৃত্যুর ৩।৪ মাস পূর্বে ইহার 
জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে । তখন তিনি (রাগশয্যায় শায়িত | একদিন 
তাহার নাভিশ্বান উঠিল, সকলেই মনে করিল, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন । দেহ 
গৃহের বাহিরে আনা হইল এবং শবদাহের ব্যবস্থা চলিতে লাঃগল। এই সময় হঠাৎ 
তিনি দার্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন এবং সকলে সাশ্চর্যে দেখিল, তিন বাচিয়াই আছেন । 
ইহার পর তিনি ছয়মাস জীবিত ছিলেন! 
গিরীশের গানগুলি অত্যন্ত মধুর, ভক্তি ও নিশ্বাসের স্পর্শে প্রাণময় । তাহার রচিত 
কয়েকশত সঙ্গীত "সঙ্গীত কুনুমাঞ্জলি' নাষে মুদ্রিত হইয়াছে । প্রত্যেকটি গান গভীর 
আবেগের পরিচয় বহন করে। যেমন, স্গঙীর আস্তরিকতায় পূর্ণ এই গানখানি, 
'কত ভালবাসি তোরে বুঝাতে পারি না ব'লে। 
গাথা আছে প্রাণে প্রাণে ভূলিব না প্রাণ গেলে | 


এইরূপ অসংখ্য কবি শাক্তগীতি রচনা করিয়াছেন। এখনও নিভৃত পল্লীর বুকে 
বনফুলের মত কত সঙ্গীত সঙ্গোপনে প্রস্ফুটিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করিবে কে! 
শাক্তগীতি মায়ের'প্রনাদ' | যাহাতে অনাদরে এই প্রসাদ নষ্ট ন। হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন । 


সাও 


